ঙ' 


স্্রীমৎ পরমহৎস শিবনারায়ণ স্বামি কৃত 


অমৃত সাগর। 


৩ 


শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
সম্পাদদিত। ' 


দ্বিতীয় সংক্করণ। 


প্রকাশক- সান্যাল এণ্ড কোং 
২৫ নং রায়বাগান স্ট্রীট, 
কলিকাতা । 





১৮৩৩ শকাঁব12 1 


মুল্য ২২টাকা মাত্র। 


কলিকাতা, 


২৫ নং রায়বাগান স্ট্রীট, ভাঁরতমিহির যন্ত্রে 
শ্রীমহেশ্বর ভট্টীচার্ধ দ্বারা মুদ্রিত। 


বিষয় 
মঙ্গলাচরণ 
গ্রন্থের পূর্বাভাস 
সশ্য লাভের প্রতিবন্ধক '.. 
শান্ত, ধন্ম ও ই দেবতা 
পুর্ণ পরমেশ্বর 
স্বরূপ ও উপাধি 
সাকার ও নিরাকার 
দ্বৈত ও অদ্বৈত 
জড় ও চেতন 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর '.. 
সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর 
সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর 
পরমেশ্বরের স্থষ্ট 
সব্ধত্র বিদ্যমান পরমেশ্বর 
উপান্ত পরমেশ্বর 
পরমেশ্বর উপাসন! 
মান্য নমক্হারাম 
আস্তিক ও নাস্তিক 


সুচীপত্র। 
প্রথম খণ্ড। 


পরমার্থ। 


| দ্বিতীয় খও্ড। 
ংশয় নিবৃত্তি। 


জ্স 2(0 ০ সপ 


(জীব ও ইশ্বর বিষয়ক )। 


বিষয় 
বর্গ, জীব, মায়া ৫5৪ ৪৪ চর 
নেতি নেতি 
পরমেশখরে গুণ দেবতা কন! 
্রদ্ম। হইতে জীব উৎপত্তি 
জাতিবিচার 
উপাদান ও নিমিত্ত কারণ 


বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বাঁজ 
স্যর বৈচিত্র্য 
পাপ পুণ্য 


পাপ পুণোর ভোগ 
পাঁপ পুণ্যের বিচার 

স্থখ ছখ কে ভোগ করে 
প্রারব ও পুরুষকার 
ঈশ্বরের অবতার 





: সাধন বিষয়ক । ) 
অধিকারী অনধিকাঁরী :*" 
আশ্রম 2 158১: ০৪ জি 
গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী 
বথার্থ ত্যাগ 
যথার্থ সমাজ 
ভোজনে বিধি নিষেধ 


৬৮ 


১০৩ 
১৩০৬৪ 
১১০ 


১১৬ 
১২১৯ 


বিষয় 
কলি যুগে যক্তাহুতি 
মঙ্গলকারী অগ্নি 
ও কারের অধিকারী 
গুরু করণ | 
মন্ত্রকি? 
করমাল! মন্ত্রজপের সংখা 
বিন! মন্ত্রে কার্ধা 
আছতির মঙ্্ 
মস্ত সিদ্ধি 
পরমাত্মা কেন অগ্রকাশ 
জ্ঞান ভক্তি ও কম্ম 
বিবিধ প্রকার যোগ 
পূর্ণাভিষেক ও পুর্নযোগ 
মুদ্তি পুজা 
অবতারাদির উপাসনা 
দানের বিষয় 
প্রায়শ্চিত্ত 
একাদশী 
পাতিত্রত্য 
অবিচারে উপাসন! 
ধন্ম প্রচার 
ভেদে বন্ধন অভেদে মুক্তি 
কাহার নাম স্ুধ্যনারায়ণ 
পুর্ণভাবে উপাসন! 


সাধন সম্বন্ধে শেষ কথ! --* 


5/০ 


১৪২ 
৯১৪৫ 
১৪৬ 
১৪৮ 


1০ 


(সিদ্ধি বিষয়ক )। 


বিষয় । 
জীবের গতি 
চ্বর্গ নরক 
স্বর্গ ও নরক 
সিদ্ধ ভাব 
মুক্তি 
সমাধি 
জীবের সর্বশক্তি ' ... 
অস্তর দৃষ্টি 
স্মদৃষ্টি 
পছোপকার -* 
ভগবানে ভক্তি *** *** 
নিপিপ্ত ভাব 
অশীরী ভাব 
ভানী ও অজ্ঞের ভেদ '** 
শোক মুক্তি ৫ 
জ্ঞানী ও পণ্ডিতের প্রতেদ 
অবস্থ! ও পদ রি সী টি 
উপাঁধির সম্মান রঃ ৮ রি 


১৯৭ 


২২ 


চি 


তৃতীয় খণ্ড । 





2০১. 
ব্যবহার । 

বিষয় । | পৃষ্ঠা 
ব্যবহার ও পরমার্থ .*. রঃ ক ১ ২২৭ 
কর্তব্যোপদেশ ও রঃ ০ ০৯ ২২৯ 
সাধারণ কর্তব্য বিষয়ক রা ১ ইতই 
শান্তাদি সম্বন্ধে ৮৫০ 52558 ১০ ২৩৩ 
তীর্থাদি মন্বন্ধে নট রঃ রি ১০ ২৩৩ 
অপরু ফল ও পুম্প সম্বন্ধে রঃ রঃ ১১ ২৩৪ 
বজ্ঞানুতি সম্বন্ধে চে 5৪ 942 ১১৮ ২৩৫ 
রাজার প্রধান কর্তবা .., ৩৪২ 
আহুতির ব্যয় ০ চি ১ পটল ২৪৪ 
উপাসনা . -* -ম ২৪৫ 
শান্ত ও উপাসনা ঠা ** -** ৮5২৫০ 
উপাসনার স্থান -** ১৮" *** রে ২৫০৩ 
শাস্তি ও যুদ্ধ ** তত *** ২২৫১ 
সন্নাসী বিষয়ক কর্তব্য -, -** ০ ২৫৩ 
পরিষ্কার সম্বন্ধে £ রি তত ২৫৫ 
অভাব মোচনই শ্রশ্বর্ধ্ের সন্ধযবহার ... ্ঃ 27188 
প্রজার ছুঃখ জানা রাজার কর্তবা " -- ১৮ ২৫৭ 
ভোগ বিষয়ক রর্তধা :** ১ :ত" -** ২ ২৬০ 
ইতর জীবের প্রতি কর্তঘা রর রঃ (২৬৯ 
আয় ব্যয়ের হিসাব .. -" -** -* ২৬৪ 
শিশুর বিষয়ক কর্তবা .. -** "১, ২ ২৬৫ 


সৃতি নিন্দা বিষয়ক কর্তবা ১, -*, ২ ২৬৮ 


বিষয়। 


নারী বিষয়ক কর্তব্য 
বিবাহ বিষয়ক কর্তব্য :** 
বিবাহের পাত্র পাত্রী 
বিবাহের বয়স 
বিধবা'বিবাঁহ 

বিবাহে কুল বিচার 
বিবাহের লগ্ন 

বিবাহে খণ মোচন 
বিবাহের পদ্ধতি 

বিবাহে ব্যয় 

বিবাহ ও মুক্তি 

স্ুবিবাহের ফল 

বেশ্তাদেবী মাতা! ও বর্ণসন্কর 
ব্যভিচারের দণ্ড 
প্রস্থতি প্রতি কর্তব্য ... 5৯৯ 
শরীর 'বিষয়ক কর্তব্য 
আরোগ্য বিষয়ক কর্তবা 
মৃত্যু বিষয়ক কর্তব্য 
মুমূযুর প্রতি কর্তব্য 

মৃত সৎকার 

মৃতাশৌচ 

আদ্ধ 

উপসংহার 


৭২ 
২৮০ 
২৮২ 
২৮৫ 
২৮৭ 
২৮৯ 
২৯০ 
ই৯৭ 
২৪৯ 
৩০১ 
৩০৩ 


৩০৬ 


পরিশিষ্ট । 


2০2 


বিষয়। পৃষ্ঠা 
দেবভাষা! 288 2 ০৩ ৮৪১৬ ৩২৬ 
ব্যাকরণে তত্ববিচার "** "** ছে 5 ৩২৯ 
পৌরাণিক পূজা. ... রঃ উই ০০ 28 
জানদাতা গুহ কে ০** ৮ টি ৬ ৫5৩৪৩ 
পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় ' ... ৮৯ ১০৩৪৮ 
জেোতির ধারণা ্ঃ ঞ রঃ দ্র 
সথষ্ট বন্তকে প্রমাত্ম। জ্ঞানে উপাসনা ... ৮, ১১৩৫১ 
নিরাকারে জ্যোতির্ময়রূ্প রঃ ঃ ২.০ ৩৫৩ 
কোহ্য়ং পুরুষঃ ক 2 ৪৮৮2১ **০৩৪৪ 
ভয়াৎ তপতি হুর্ধ্যঃ ১ ,** -- ০৩৫৭ 
হুর্যোর অস্তরাত্মা.ও 'মামার অস্তরাত্ম। একই পরক্রঞ্ছ **. ১.১ ৩৬০ 
নুরয্যনারায়ণ মগ্ডলে ধ্য় ব্র্গ বা ঈশ্বর আছেন ... নর 


সর্বশেষ কথ! তত তত ৪ ৯১ ৩৬২ 





1১১1২১১11১৯ ৯৮ ৬টি বত ১৬৬৯], 


. 618 
৫৫ সি ৮ হি 

শা ানিস্টিলিস্সজ 3 ছু 97 এডি, 
4 ৫ ] ৫ ্ 
২ ছে পা 
রর প্র ধর 5 ৮ 
প্রথম খণ্ড । চিলি 
ঠা 2 5৮,101 
চিত 

পরমার্থ | "2৭ ই/ 

৮3৭৮৫ 


সত্যলাভের প্রতিবন্ধক । 


মনুযোর মধ্যে শাস্ত্র, ধর্ম, উষ্টদেব উপাসনা বিষয়ে নানা মত প্রচলিত। 
এই পকল মতের পরম্পর বিরোধ হইতে ভিংসা, দ্বেষ উৎপন্ন হইয়| জগতকে 
সর্ধতোভাবে গীড়িত করিতেছে । অতএব মন্থষ্য মাত্রেরই মিখা। হইতে 
বাছিয়া সত্যকে গ্রাহণ করা উচিত) তোমর। মনুষ্য, চেতন ১ তোমীিগের 
বুদ্ধিআছে। বিচার করিলে অবশ্ঠই সত্যকে চিনিতে পারিবে । যেমন, 
চক্ষুর গুণ রূপ দর্শন, কর্ণের গুণ শব্দ শ্রবণ, জিহ্বার গুণ রসাম্বাদন, সেই- 
রূপ বুদ্ধর গুণ সত্য নির্বাচন | যেমন, কোন বাঁঘাত না থাকিলে সম্মুখের 
পদার্থ চক্ষু অবশ্ই গ্রহণ করে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না, তেমনি 
ব্যাঘাত না থাকিলে বুদ্ধি অবশ্তই সত্যকে গ্রহণ করিবে, তাহার কোন 
বাতিক্রম ঘটিবে, না.) সত্য ,গ্রহণের শক্তির নামই বুদ্ধি। তবে ভ্রান্তি 
হয় কেনঃ সংস্কার বশতই ভ্রান্তি ঘটে। কোন ভাব বা পদার্থ বুদ্ধির 
দ্বারা গ্রহণ না করিয়া উহাকে জানিয়াছি এরূপ অভিমান বা ধারণার নাম 
হস্কার। বুদ্ধিতে পাই আর নাই পাই, পরের মুগ্ধে শুনিয়া কোন কথা 
জানিয়াছি বলিয়৷ যে ঢৃঢ় বিশ্বাস, তাহাই সংস্কার । বাহার! প্রীতি পূর্বক 


২ অযুতসাগর | 


সত্য জানিতে ইচ্ছুক, তাহার! পূর্বসংস্কার ত্যাগ করিলেই সত্যকে প্রাপ্ত 
হইবেন, ইহাতে কোন ভূন নাই। যাহাদের সত্যে প্রীতি নাই অর্থাৎ 
যাহারা সত্য কি ইহা শুনিয়া তাহার প্রতি বিমুখ, যাহাদের সত্য সম্বন্ধে 
ওদান্ত অর্থাৎ সততা ও মিথা। যাহা হউক না কেন, ইহাতে আমার কিছুই 
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সত্যকে জান! নিশ্রয়োজন এইরূপ ধারণাযুক্ত এবং যাহারা 
সংস্কারের বশীভূত অর্থাৎ সত্যকে না জানিয়া সত্য ইত্যাকার এইরূপ ধারণ! 
করে, তাহার! কর্সিন কালেও সত্যকে জানিতে পারে না। বুৰিবার স্থবিধার 
জন্ত অপ্রীতি, ওদাস্ত ও সংস্কার এই তিনটি সত্যপ্রাপ্ডির প্রতিবন্ধক বলিয়। 
কথিত হইল কিন্তু যথার্থ পক্ষে অপর দুইটি সংস্কারের অন্তর্গত । কেনন! 
ষাহার সতা উপলপ্ধি হইয়াছে তীহার পক্ষে অপ্রীতি বশতঃ সত্য হইতে 
বিমুখ হওয়া সম্ভব নহে। যাহার সত্যে ওঁদান্ত, তাহার সত্য বা! লাভ।- 
লাভ সম্বন্ধে বুদ্ধি পূর্বক কৌন ধারণা নাই। সংস্কার বশতঃ জগৎ ও 
সা সম্বন্ধে নানা প্রকার পাবা এবং সেই জন্তই অপ্রীতি ও গুঁদাস্ত। 
অতএব সংস্কারই সত্য লাভের প্রতিবন্ধক | সংস্কার লয় হইলেই সত্য 
ভাসিবে। কিন্তু সংস্কার বশতঃ যে অভিমান জন্মায় ভাহ! এরূপ বলবান 
ও দৃঢ় যে তাহার লয় সাধন বড় কঠিন। অথচ পরমাত্মার অর্থাৎ পূর্ণ 
পরব্রন্ম জ্োতিংস্বরূপের অন্থগত হইয়। শাস্ত ও ধীরভাবে বিচার করিলে 
সুখে সতালাভ হ্য়। 

হস্কার বশতঃ মনুষ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। যে 
ধর্ম বা সম্প্রদ|য়ে নিজের বলিয়! সংস্কার পড়িয়াছে, অভিমান বশতঃ, তাহার 
শ্রেষ্ঠত! ও যাহার সম্বন্ধে এরূপ সংস্কার নাই ঠাহার হীনত! প্রচার করিতে 
মানুষ সর্ধদ! যত্্বান । ফলে বিদ্বেষ ও হিংসা! কর্তৃক সকলেই পীড়িত 
হইতেছে। কিন্তু মন্তুষা মাত্রেরই বিচার পূর্বক সত্যাদত্য বুঝা উচিত। 
পরমেশ্বর, গড» আল্লাহ, ধোদ| কি হিংস! দ্বেষ বুদ্ধের জন্ঠ নানা ধর্ম, সম্প্রদায়, 
তেখ, শান্তর, ইষ্টদেব ঠা স্থষ্ট করিয়াছেন, ন।, মন্থুধ্যগণ নিজ নিজ শ্বার্থ সাধনের 
জন্ত ভিন্ন ভিন্ন মত কল্পনা করিয়! পরম্পর হিংসা! দ্বেষ বশতঃ ছঃখ ভোগ 
করিতেছে ? ভোমাঁদের মধ্যে ঈশ্বর, ধশ্ম প্রভৃতি. য়ে সকল নাম প্রচপিত 
আছে সে গুল কোন্‌ পদার্থের নাম, তাহা প্রক কি অনেক? তোমাদের 


সত্যলাভের প্রতিবন্ধক । ৩ 


যতদুর বুঝিবার শক্তি ততদুর পর্যন্ত বিচার করিয়া দেখ কি সত্য, কি 
মিথ্যা এবং মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর। £ 

যদি তোমাদিগকে স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত কেহ বলে যে, তোমর! মরিয়া ভূত 
হইয়াছ বা তোমাদের মাত! পিত! অন্ধ হইয়াছেন তাহা হইলে শুনিয়াই কি 
তোমর! বিশ্বাস করিব, না, বিচার করিয়া দেখিবে যে জীবন থাকিতেও কি 
তোমরা মরিয়া ভূত ও মাতা পিত| দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও কি অন্ধ? বুদ্ধি 
থাকিতেও বিন! বিচারে বিশ্বাস করা! অভীব ছুঃখের বিষয়। যখন তোমাদের 
জন্ম হয় নাই তখন এনপ স্থষ্টি দেখ নাই এবং জানিতে না যে তোমর! স্ত্রী বা 
পুরুষ, জ্ঞানী বা মুর্খ, রাজ! বা দরিদ্র_কি ছিলে। ঈশ্বর, গড়, আল্লাহ, 
খোদা, পরমাত্মা কিম্বা ধর্ম প্রভৃতি এক'কি অনেক: দ্বৈত বা অদ্বৈত, 
জড় বা চেতন, পূর্ণ ব! অপূর্ণ, নিরাকার বা সাকার, নিগুণ বা সগুণ) 
ঈশ্বর, স্মতাব বাঁ শূন্য হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, কৰে কে কাহাকে স্বষ্টি করিল ও 
কবে প্রলয় হইবে, তোমর! ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন--এসকল বিষয়ে তখন 
তোমাদিগের কোন জ্ঞান ছিল না। যখন মাতার উদর হইতে ভূমিষ্ হও তখন 
রাজ্য, ধন ব! ইংরাজি, ফার্ষি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা, বেদ, বাইবেল, কোরাণ 
পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র বা অন্ত কোন বিদ্যা সঙ্গে লইয়া জন্মাও নাই। সকলেই 
মূর্খ হইয়া জম্মিয়াছ। পরে ক, খ, গ, ইত্যাদি এক এক অক্ষর ,কহসথ 
করিয়! তবে মৌলবী, পাদরি, পণ্ডিশ প্রভৃতি পদ লাভ হইয়াছে ।" এখনও 
নিপ্রিত অবস্থায় এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, মৌলবী, পাঁদরি 
বা মূর্খ, আমি আছি ব| ঈশ্বর আছেন, মামি বা ঈশ্বর জড় কি চেতন, দ্বৈত 
কি অদ্বৈত। জগ্রহ্াবস্থা হইলে সংস্কারানুসারে বোধ কর আমি মৌলবী, 
পণ্ডিত, পাঁদরি, জ্ঞানী বা মৃর্খ। তখন দ্বৈত অদ্বৈত, সাকার নিরাকার, সগুগ 
নিগুণ, জড় চেতন, শ্বভাব শুন্য, পুর্ণ অপূর্ণ, প্রতিপন্ন কর ও পরম্পর বিরোধ 
বিতণ্ডা বশতঃ ঘার ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়া! সদ অশাস্তি ভোগ কর। সত্যকে 
তোমরা কেহই উপলব্ধি কারতেছ না) যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তাহাকেই 
সত্য বলিয়। প্রচার করিতেছ। এবং তুচ্ছ স্বার্থ ও অভিমান বশতঃ নিজের 
সংস্কার সত্য অপরের সংস্কার মিথ্য। এই ঘোষণ! করিয়া সম্প্রদায় পুষ্ট করিতে 
যত্ববান রহিয়াছ। তোমাদের এখন ত জ্ঞানের গর্বে স্বর্গ, মর্ত পাতালে কিছুই 


৪ অমৃতসাগর। 


অবিদিত বলিয়া বোধ হয় না । এমন কি, গর্বে পরমেশ্বরের সর্বশক্তি পর্য্স্ত 
লোপ করিতে সচেষ্ট । কিন্ত স্ুযুপ্তির অবস্থায় তোমাদের কি জ্ঞান থাকে? 
তখন ত কোমরের কাপড়ের পর্ণ্যস্ত খবর থাকে না। জ্ঞানাভিমানীর! জাগ্রতা- 
বস্থাতেও জানিতে পারেন না যে কখন্‌ রোগে শরীর শীর্ণ হইবে বা মৃত্য 
প্রাণহরণ করিবে । সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে স্ত্রীলোক ও অর্থের লোৌতে 
কত মহান জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাধু; সন্ন্যাসীর পতন হইতেছে । ইহ! দেখিয়া 
অন্ততঃ লজ্জার ভয়েও অভিমান শান্ত হয় না? যখন একজন সামান্য 
বাজীকরের কৌশলে লোকের বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম ঘটিতেছে তখন 
মন্ুষোর কি শক্তি আছে দ্বারা পরমেশ্বরের অনীম পরাক্রমের দীম1 নির্দেশ 
করিতে পারিবে 8 

লোকে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে বলেন “পীর, প্যাগম্বর, খষি 
মুনি, অবতাঁরগণ আমাদের নেতা আমাদিগকে মত্য দেখাইয়াছেন।” কিন্তু 
সত্য সম্বন্ধে তাহারা নিজে কি জানেন? সকলেরই নিজ নিজ স্বপ্নকে 
সতা বলিয়। ধারণ! হয়, কিন্তু একজনের স্বপ্নে অনা জনের সতা বলিয়া 
বিশ্বাস হয় না। পীর, প্যাগম্বর প্রভৃতি ধিনি যেরূপ দেখেন বা গুনেন, তিনি 
সেইরূপ প্রকাশ করিয়া! যান। কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য, তিনি পূর্বাপর একই 
ভাবে,আছেন, তিনিই সত্য স্বরূপ ও তিনিই সত্যের গ্রকাশক। 

মনুষ্য বাল্যে বাহ শুনে, যৌবনে তাহা বিশ্বান করে এবং আমরণ সেই 
ংস্কারের দ্বারা সত্যকে টাকিয়া রাথে। অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, নিরাকার- 
বাদী ও সাকারবাদী, স্বভাববাদী ও শুনাবাদী-সকলেরই নিজের সংস্কার 
সত্য, অপরের সংগ্কার মিথ্যা! বলিয়া ধারণ! ৷ এইরূপ অসৎ ধারণার ফলে 
হিংসা! দ্বেষের জন্য লোকের ছুঃখভোগ হয়; সত্য যেমন তেমনই রহিয়া 
যান। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, কাহাকেও প্রকাশ করিতে হয় না, সত্যকে ষে 
চায় সেই পায়। লোকে সত্য চাহে না, এর্জন্যই সত্য ছুর্ভ। অতএব 
সকলে শান্ত ও গন্ভীরভাবে পরমেশ্বরের অনুগত হইয়া সত্য জানিতে শ্রবৃত 
হও। যাগ আছে তাহা সত্য, যাহা কেবল দেখায় মাত্র তাহা মিথা!। 
এক পূর্ণপরব্রদ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ সত্য, তভিন্ন অপর' সমন্তই মিথ্যা। এই 
যে নাঁন! বিচিত্র পদার্থ দেখ। যাইতেছে ইহারা গরম্পর ভিন্ন ও পূর্ব 


শান্ত, ধর্ম ও ইউদেব। ৫ 


ইহাদের হইতে ভিন্ন--এই ভাব মিথ্যা । এবং ইহাদ্দের সকলকে লইয়া 
পু্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ পরমেশ্বর একই পুরুষ_-সর্ধকাঁলে যাহা তাহাই 
বিরাজমান--এই ভাব সত্য। যাহা সত্য তাহা সকলের নিকট সত্য, যাহা 
মিথ্যা তাহ সকলের নিকট মিথা। যাহা এখন সত্য তাহ! চিরকাল সত্য, 
যাহা এখন মিথ্যা ভাহা চিরকালই মিথ্য| । সত্যই কারণ, শৃঙ্গ, স্থূল, নান! 
নাম রূপ ভাবে নানা প্রকারে প্রকাশমান। মিথ্যা প্রকাশ পাইতেই পারে 
না। সকলের মধো একই সত্য প্রকাঁশমাঁন দেখিয়া বথার্থ জ্ঞানী পুরুষ 
যাহাতে সকলেই শাস্তি পায় তাহার জন্য সর্বদাই বত্ব করেন। সত্য বোধ 
বিনা জ্ঞান নাই, জ্ঞান বিন। শাঞ্ডি নাই। 
ও" শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ] 
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রাজা প্রভা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিব্র, হিন্দু মুসলমান শ্রীষটিয়ান, 
খষি মুনি, মৌলিবী, পাঁদরি, পণ্ডিত প্রভৃতি মন্ুষাগণ আপনার! আপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাভয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্িশুন্ত হইয়া গম্ভীর ও 
শাস্তচিত্তে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন। র্‌ 

পরমেশ্বর কাহারও পর নহেন। তবুও তাহাকে কেহ চিনে না। 
ভাহাকে না চিনিয়! শাস্ত্র, ধন্ম ও ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে লোকে নানা কল্পিত 
মতে আবদ্ধ হইয়াছে । প্রাণ ধারণের অন্ন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র প্রভৃতি 
তুচ্ছ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক নিয়মের বশীভূত হুইয়! আপনার স্বাধীনত! হারা- 
ইয়াছে। সকলেই আপনার সম্প্রদায়ের মহত্ব ও অপরের সম্প্রদায়ের হীনতা 
প্রচার করে। যেকল্সিত পথকে আপনার বলিয়া অভিমান জন্মিয়াছে, 
অপরকে বলপুর্ধক সেই পথ্ে আঁকর্ষণ করিতে সকলেরই প্রয়াস। যেন 
পরমেশ্বরে তাহাদের এমন কোন স্বত্বাধিকার আছে যে, তাহার্দের বিনা 
অনুমতিতে কেহ তাহার নিকটবর্তী হইতে পারিবে না। পরমেশ্বর যাহা ছিলেন 
তাহাই আছেন ও তাহাই থাকিবেন। কিন্ত তাহাদের ভাগ্যে দ্বেষ পক্ষপাত ও 
কলহের বীজ রোপিত হইয়! রোগ শোর ও পাপরূপ ফলপ্রাপ্তি হইতেছে । 


৬ অসৃতসাগর। 


নিজে যে অন্ধ ও ত্রাস্ত ইহা ন1 বুঝিয়া অপরকে অন্ধ ভাবিয়! চালাইতে 
সকলেই সচেষ্ট । চিকিৎসা! বিদ্যায় অনধিকারী ব্যক্তি রোগীকে আরোগ্য 
করিতে গিয়া ন্ট করিলে রাজার নিকট দণ্ডিত ও লোকসমাজে পরিত্যক্ত 
হয়। কিন্তু যাহারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্ুষ্যের আত্মনাশ ঘটায় তাহাদের 
প্রতি কি পরমেশরের দণ্ড বিধান নাই? জ্ঞানী এ' অভিমান অপেক্ষা, 
মুর্খ এ অভিমান ভাল। | 

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত যে, শাস্ত্র, ধর্ম ও 
ইষ্টদেবতা যথার্থতঃ কি। তোমাদেয় ইষ্টদেবত| কে? ষদি তিনি নিরাকার 
নিত হন, তবে তিনি মনোবাণীর অতীত, ইঞ্জিয়ের অগৌচর। তীহাতে 
সন, সুযুপ্তি, জাগরণ এতিন অবস্থা বা বিচারশক্তি নাই। স্পষ্ট দেখ, 
তোমাদের স্বযুপ্তির অবস্থায় সত্যাসত্য কোন জ্ঞানই থাকে না; পরে 
জাগ্রতাবস্থা ঘটিলে প্রত্যেকে পুর্বব পুর্ব সংস্কার অনুসারে বোধ ও বাবহার 
করিতে থাক। 

যদ্যপি তোমাদের ইষ্টদেবতা সাকার হন তবে দেখ যে, ধিনি নিরাকার 
তিনিই অনাদি কাল তোমাকে লইয়া এই প্রতাক্ষ জগত্রূপে প্রকাশিত 
রহিয়াছেন।' ইঙ্থাকেই প্রাচীন খধির। বেদাদি শাস্ত্রে বিরাট ভগবান বলিয়! 
বর্ণনা করিয়াছেন। সৃরধ্যনারায়ণ ইহার জ্ঞান চক্ষু, চন্ত্রমা ইহার মন, আকাশ 
হাদয় বাঁ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ । 

ধিনি নিরাকার তিনিই সাকার, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। যিনি 
নিুধ নিক্রিয়, তিনিই সগুণ ও ক্রিয়! স্বরূপ, ষিনি বহু তিনিই এক! 
ধিনি এক তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু। তাহাতেই জাগ্রতাদি তিন অবস্থা 
পুনঃ পুনঃ উঠিতেছে ও লয় হইতেছে এবং তিনিই প্রতিন অবস্থা। তিনি 
ভিন্ন অপর কিছুই নাই । 

শান্তর, ধণ্ম সম্প্রদায় কিন্বা ভেখ, যদি বস্তুতঃ. থাকে তাহা হইলে অবস্থাই 
নিরাকার কিন্বা সাকারের অন্তর্গত হইবে। এছুইয়ের কোনট| হইলেই বন্ধ 
হইতে পারিবে না। নিরাকারে বিভাগ অসম্ভব, সুতরাং শান্ত্রার্দি একই 
হইবে; বছ হইতে পারিবেক না। যাহ৷ কিছু স্বাকার তাহা বিরাট ভগবানের 
অঙ্গ গ্রতাঙ্গ। ইহার অঙ্গাদির ছেদ সম্ভবে না) সর্ধকালে একই রহিয়াছে । 


শাস্ত্র, ধর্মী ও ইউদেব। ৭ 


অঙ্জার্দির.পরম্পরের ভিতর ভেদ থাকিয়াও নাই। কেননা ধাহার অঙ্গাদি 
তিনি একই পরুষ। যে পৃথিবী তোমাতে সেই পৃথিবীই অপর সর্বত্র । 
এইরূপ জল প্রভৃতি অন্যান্য তত্ব সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । দেহ 
মন বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে যাঁহাকে ধর না কেন এই একইরূপ ঘটিবে, ইহা স্পষ্ট। 
অতএব তোমাদের শান্জাদি যাহা হউক না কেন এক ভিন্ন বহু হইতে পারিবে 
না। যদি বল যে, শাস্তরাদি জীবাত্মার নাম তাহা হইলেও এক ভিন্ন বহু 
নহে। যেহেতু যাবতীয় জীবাত্বা এক পরমাস্মারঈ স্বরূপ। যেমন একই 
অগ্নির অসংখ্য স্কুলিঙ্গ। বদি ইহাদের মধ্যে কোনটাই তোমাদের শান্গাদি 
নাহয় তাহা হইলে শান্ত্রাদির অস্তিত্বই নাই। যথার্থ পক্ষে পূর্ণ পরর্রদ্ধ 
জোতিস্বেরূপ পরমেশ্বরই আমাদের ধর্প, কম্ম, শান্ত, সম্প্রদায়, গুরু, আত্মা, 
ইষ্টদেবতা। 

এই চরাচর, স্কুল, সুক্ষ, নামরূপ জগৎ যাহাতে স্থিত আছে ও ধাহাতে 
লয় হয় তিনি পূর্ণপর্রন্ধ ইষ্টদেবতা, ঠিনি বেদ বাইবেল কোরাণাদি 
শান্ত, তিনিই একগাত্র ধর্ম । তাহারই গ্বারা জগৎ ধৃত আছে, তাহারই বুদ্ধি, 
জ্ঞান বা শক্তিরূপ যে জগৎ তাহ: তাহারই বুদ্ধি জ্ঞান বা শক্তির দ্বারা তাহাকে 
ধারণ করে। তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ বা কিছুষ্ট নাই, ছিলেন না ও হইবেন 
না এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। তাগাকেই একমাত্র শান্ত, ধন্ম ও ইষ্ট 
জানিবে। তিনিই ত্রহ্ম। যিনি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়া তাহাকে নিরাকার 
সাকার পর্ণরূপে ধারণ! করেন ও নিশ্ছল, সরলভাবে আপনাকে ও অপর 
সকলকে সর্বপ্রকার কষ্ট হইতে রক্ষা করেন এবং সকলকেই আত্মা পরমাত্মার 
স্ববূপ জানিয়া সকলের হিত সাধনের জন্য বিচার পূর্বক কার্য করেন তিনিই 
গ্রকৃত ধর্ম পথে অগ্রসর হইয়া ত্রন্ধকে প্রাপ্ত হয়েন। 

এরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলে আর এক ব! বহু ধর্ম কল্পনা! করিবার প্রয়োজন 
থাকিবে না। তখন দেখিবে স্বে. পুর্ণ পরক্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপই একমাত্র ধর্মম। 
তিনি সমস্ত চরাচরকে ধারণ করিয়া স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং সব্বকালে বিরাজমান 
আছেন । তিনি জীবমাত্রেরই স্কুল শৃম্ ইন্জিয়াদি সমান ভাবে গঠিত 
করিয়াছেন। তিনি যে ইন্দ্রিয়ের বে কার্ধা বাঁ ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন 
তাহার দ্বার সে কার্ধা আপনা হষ্টতে সম্পন্ন হইতেছে-্তাহাতে সে ধরব 
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কাহারও প্রয়ান বিন! বর্তাইতেছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা, ভয়নিজ্রা, স্বপ্ন জাগরণ, 
জন্ম মৃত্যু, কাম* ক্রোধ প্রভৃতি জীব মাত্রেই সমান ভাবে ঘটিতেছে। 
তিনি স্বয়ং জীব মাত্রেই স্থূল, শুক্ম শরীর ইন্দিয়াদিরপে ভাসমান । এই 
বিরাট পরব্রদ্দের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রতাঙ্গকে দেবতা দেবী শক্তি কিন্বা 
ধাতু বলে। যেমন তোমার অজ প্রতাঙ্গ ইঞ্জিয়াদি দেবত! দেবী দ্বার! ক্ষুদ্র 
রন্ধাণ্তরূপ তোমার শরীরের সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইতেছে সেইরূপ পঞ্চতত্ব 
ও চন্দ্রা সুর্য নারায়ণ জ্োভীরপ দেবত! দেবী শক্তির বা ধাতুর দ্বারা 
পরব্রন্মের শরীররূপ জগণ্ ব্রদ্ষাণ্ডের যাবতীয় কার্ধ্য সমাধ! হইতেছে | এবং 
সমূদায় অঙ্গ প্রত্যঙগ ইন্জিয়াদি স্থূল হুঙ্্র শরীর লইয়া যেমন তুমি একই 
পুরুষ সেইরূপ সংুদাঁয় সাকার সম্টিও নিরাকারকে লইয়! পরমাত্মম একই 
পুরুষ। তিনি বা তুমি নিরাকারে অনৃশ্ঠ, জ্যোতীরপে দৃশ্তমান। ইন্া 
ঞ্রুব সত্য বলিয়! জানিৰে | 

ইহা না বুঝিয়! অনেকে “ধর্ম” এই শব্দকে ধর্মবস্ত মনে করেন। তাহারা 
বিচার করিয়। দেখেন না! যে, যদি শঝের নাম ধর্ম হয় ভাহা হইলে আকাশ 
সর্ব প্রকার শবে .পরিপুর্ণ রহিয়াছে । এক শব্দ হইতে অন্ত শবের বস্ততঃ 
কোন ভেদ নাই ;যাহা ভেদ বলিয়া ভাব তাহা মনের ভাঁব বা কল্পনা । যদি 
শব্দই ধর্ম বা শাস্ত্র হয় তাহ! হইলে সকল ধর্মই এক, কেননা বস্তু পক্ষে 
সকল শব্ষই এক। যদি লিখিত অক্ষর সমষ্টি অর্থাৎ কাগজ কালি শাস্ত্র বা ধন 
হয় তাহা হইলে দগুরখানাঁর কাগজ কালি মাত্রই শান্ত্র বা ধর্ম হইতে পারে। 
ষথার্থ পক্ষে ব্রহ্ম কোন শান্ত বা ভাষার অধীন নহেন। তিনি যেমন 
প্রতিদিন স্বপ্ন নুষুপ্তি জাগরণের পর্য্যার ক্রমে লয় ও উৎপত্তি করিতেছেন 
তেমনই কোটী কোটা ত্রহ্গাও ৪ কোটা কোটী ভাষা উৎপন্ন করিয়! লয় 
করিেছেন ও পুনরায় উৎপন্ন করিতেছেন । তিনি সকল তাঁষার ও সকল 
অবস্থার ভাব বুঝেন। আরবি, সংস্কত, গ্রীক্,-হিক্র প্রভৃতি ভাষ তাঁহা 
হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই রহিয়াছে ও তাঁহাতেই লয় হইবে। তবে 
তিনি কি প্রকীরে কোনও ভাবা শব্দ বা শাস্ত্রের অধীন হইবেন? যে 
ভাষায় যে কেহ তাহাকে শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বক "স্মরণ ও উপাপনা করিবে 
তিনি তাহার ভাব বুঝিয়! উপাদকের অভাষ্ট সিদ্ধ করিবেন । তাহাতে 
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এরূপ স্ধল্প নাই যে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহারিক ৰা পারমার্থিক কার্ধ্য 
করিলে আমি প্রসন্ন হইয়! কাধ্য সিদ্ধ করিব ও অন্ত ভাষার প্রয়োগ করিলে 
করিব না। তিনি এরূপ বলেন নাই যে, এই ভাবা আমার পবিত্র দেব- 
ভাষা ও অপর ভাবা অপবিত্র আস্বরিক ভাষা । যে দেশে, যে অবস্থায়, 
যে ভাষ! ব্যবহার করিলে সকলে সহজে ঝুঝিতে পারে তাহাই পবিত্র শাস্ত্রীয় 
দেব ভাষা) যাহা না বুঝিতে পারে তাহাই অশান্ত্রীয় আন্থরিক ভাষা। 
যে ভাষায় হউক না কেন যে দকল শব প্রয়েগ করিলে লোকে তরঙ্গের 
অভিমুখ হইয়া তাহার ব্যবহারিক ও পারমার্থক কীধ্য স্থখে সম্পন্ন 
করিতে সক্ষম হয় তাহাই শান্ত্র। যে গ্রাকারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক 
কার্য সম্পন্ন করিলে আপনার ও অপর সকলের, এক কথায় জগতের, 
মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই ধন্ম। মুল কথা এই বে, সাকার নিরাকার, 
চরাচর, জ্জীপুকষ, জীব নাত্রকে লইয়া জ্যোতিঃস্বর্ূপ অখগ্ডাকারে বিরাজমান, 
তিনিই শান্ত্র, তিনিই ধন্ম, তিনিই ইচ্টদেবতা ৷ সব্ব প্রকার ছেষ, হিংসা, 
সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক স্থার্থ পরিত্যাগ পূর্বক তাহাতে নিষ্ঠাবান হইয়া 
জগৎকে মঙ্গলময় কর, জগতের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল ইহা ধ্নশ্চিত জানিবে। 

যাহারা বলেন যে, ধূধাতু হইতে থম্মের উৎপত্তি, ধারণ করেন বলিয়! 
ধর্মের ধর্ম নাম হইয়াছে, তাহার! বিচার করিয়! দেখুন যে সে কি গ্রাদার্থ 
যাহার দ্বারা জগৎ ধৃত রহিয়াছে অর্থাৎ ধৃধাতু কি পদ্ার্থ। এই বিরাট 
্রন্মের ধুধাতু অর্থাৎ বুদ্ধি বা জ্ঞান যে হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ তাহারই দ্বারা 
জগৎ ধৃত আছে । এই বুদ্ধি, জ্যোতিঃ বা জ্ঞান দ্বারা চেতন হইয়! ব্রহ্মাও 
বা পুর্ণ পরত্রন্ম জ্যোতিঃ স্বরূপকে আপনার সহিত অভিন্ন ভাবে ধারণ 
করিতে জীব সমর্থ হয়। এই ধূ-ধাতু বুদ্ধি, জ্ঞান বা জ্যোতিঃ জীবের মস্তক 
হইতে সম্কুচিত হইলে জীবের স্ুযুপ্তর অবস্থা হয়, তখন আর জ্ঞান বা 
বোধাবোধ থাকে না থে, “আমি আছি খা তিনি আছেন।” ধৃধাতু বুদ্ধি 
বা জ্ঞান পুনরায় জীবের মন্তকে তেজোরূপে উদ্দিত হইলে তবে জ্ঞান বা 
বোধাবোধ হয় যে, “আমি আছি বা তিনি আছেন ।” 

জগতের মরঙ্গলকারী বিরাট ব্রন্ষের ধৃ-ধাতু, বুদ্ধি বা জ্ঞান কেবল মাত্র 
জ্ঞানময় জ্যোতিঃ। ইনি স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ কারণ সুক্ষ স্থল চরাচর, স্ত্রী 
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পুরুষকে লইয়! অসীম, অখণ্ডাকার পুর্ণরূপে বিরাঁজমাঁন। ইনি অসীম শক্তির 
'স্বারা ব্রহ্গাণ্ডের অন্তরে বাহিরে অসীম কাধ্য করিতেছেন। হ্হা ছাড়া 
দ্বিতীয় কেহ নাই, ছিলেন না ও হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা গ্রব সত্য । 
যতক্ষণ পর্ধস্ত জীবের জ্ঞান বা শ্বরূপ বোধ না হয় ততক্ষণ পর্য্যস্ত জীব 
উষ্নাকে বা! আপনাকে নান! প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ধাঁতু বা জীবাত্মা বলিয়া 
বোধ করে। ইনি দয়াময়, শরণাগতকে জ্ঞান দিয়! মুক্তস্বরূপ করেন। 
তখন' জীব আপনাকে ও ঈশ্বর, গড আল্লাহ, খোদাকে অর্থাৎ পূর্ণ পর 
্র্মকে অভেদে দর্শন করেন। এই অবস্থায় জীব ইহাকে পূর্ণরূপে পরমাত্ম! 
বা! পরত্রক্ম ভাবে শন করিয়। চিনিতে পারেন । জীব শ্বয়ং আপনাকে কারণ 
রূপে না জানিলে ইঙ্বীকে জানিতে ব! চিনিতে পারে না। : 
ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি | 
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রাজ! প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান গ্রীষটিয়ান, 
খুষি মুনি, পর্ডিত মৌলবী পাঁদরি প্রভৃতি মন্ুযগণ, আপনারা আপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষিশৃন্ত হইয়! গন্ভীর ও 
শাস্তচিত্ডে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ কর্ন 

যাহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানেন, তাহার! প্রায় সকলেই হ্বীকাঁর 
করেন যে, তিনি পরিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান, জগতের একমাত্র স্থষ্টি, লয় ও নির্বাহ 
কর্তা । অথচ তাহাদের মধ্যে পরমেশ্বর দ্বৈত কি অদ্বৈত, তিনি সাকার কি 
নিরাকার, সগুণ কি নিপুণ, তিনি কি প্রকারে জগতের উৎপত্তি করিয়াছেন 
ও জগতের কার্ধাই বা কি প্রকারে নির্বাহ করিতেছেন, এই সকল বিষয় 
লইয়! পরম্পর ঘোরতর বিবাঁদ চলিতেছে। বিবাদ হইতে, উৎপন্ন দ্বেষ 
হিংসা, অশান্তি, ছুঃখ ও অমঙ্গলে লোঁকে পীড়িত ও দিখ্থিদিক শূন্ত হইয়াছে 
অতএব বিচার পূর্বক পরমেশ্বরের সত্য ভাব জান! ও জানিয়া শ্রীতি ও শ্রদ্ধা- 
পূর্বক তাহ! ধারণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য) -তিনিই এক মাত্র সত, 
ধর্ম ও সর্ব মঙ্গলের আলয়। তাহাকে পাঁইলেই জগৎ মঙ্গলময় হয়। 
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“পরমেশ্বর পরিপূর্ণ” এই বাক্যের যথার্থ তাঙপর্ধ্য কি, প্রথমতঃ এইটি 
বুঝা আবশ্তক। পরমেশ্বর সাকার ও নিরাকার নানা নাম রূপ, গুণ ক্রিয়! 
ওজীব এই সকলকে আত্মসাৎ করিয়া এক, অদ্বিতীয়, নিরংশক, অনন্ত। 
নতুবা ইহাদের মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বর গড, আল্লাহ, 
খোদা, পরত্রদ্ম কখনই পরিপূর্ণ হইতে গারে না। এই দৃশ্তমান সাকার 
জগৎ অর্থাৎ, পৃথিবী, জল অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তারকা, বিদ্যুৎ, চন্দ্রমা, 
শুরধ্যনারায়ণ এবং চেতন জীব প্রভৃতি সণ্ড৭ উপাধি ও নিরাকার 
নি্তণ গুণাতীত স্বরূপ ব্রহ্ম এতছুভয়কে লইয়া পরমেশ্বর জ্যোতিংস্বরূপ 
বিরাট পুরুষ পরিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান, এক এবং অদ্ধিতীয়। এই মহাসমুদ্রবত, 
মহাকাশবৎ, অখণ্ড এক সত্তার ভিতরে সেই 'বা অন্ত কোন প্রকার দ্বিতীয় 
সত্তা থাকিবার স্থান নাই। 

এই বিরাট ব্রহ্ম অনাদিকাল স্বতঃ প্রকাশ । হ্হারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে 
দেব দেবী, শিবের অষ্ট মুর্তি ও অষ্ট প্রক্কৃতি বলে। সমস্ত অবতার ঝষি মুনি 
গুলিয়। পীর প্যাগস্থর, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, স্থূল সুষম শরীর হঁহা! হইতে উৎপন্ন 
হইয়া ইহাতে লয় হইতেছে ও বর্তমানে ইহাতেই স্থিত *আছে। হইহারই 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি আদির দ্বারা অনস্ত আকাশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে । তিল মাত্র 
স্থান নাই যাহাতে তিনি নাই বা অপর কোন বস্ত আছে ব! থাকিতে গারে। 
যেমন এই পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় পৃথিবী রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবে 
না; এই পৃথিবীকে সরাইয়। দিলে তবে দ্বিতীয়কে রাখিতে পারিবে । এই 
আকাশে নিরাকার সাকার অপীম অখণ্ডাকার একই বিরাট পুরুষ চরাটরকে 
লইয়া সর্ধকালে স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। এই পূর্ণ সর্বশক্তিমান বিরাট 
পুরুষের মধ্যে দ্বিতীয় পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান থাকিতে পারে না। ইহারে, 
স্থানান্তরিত করিয়া তবে কল্পিত দ্বিতীয়কে সেই স্থানে স্থাপিত কুরিতে এরিক 
ইহার চরণ পৃথিবী হইতে সম্ত*চরাচর সত. পুরে হাড়, মাংস? লাী জল, 
হইতে সকলের রুরু, নাড়ী;/- মুখ বয়ি হইতে সমক্জন্ীরের ।কুধ! লিগীসা, 
আহুর পৃরিপাক ৪৫ বাক্যু উচ্চারণের, !শৃক্তি /ইঠুর হী, বাফুচককইত 
ছীবের বাস গো তে ধার ুন্্রুআক্লা হইতে, সম নহীর 
কর্ণদারে বারে গুনিতেছেঃ ইহার মন, চন্দ্রম! জ্যোতিঃ দ্বারা জীব মাত্রেই মনোরূপে 


১২ অস্ৃতসাগর ৷ 


আত্মপর বোধ করিতেছে ও সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে, এই বিরাট পুরুষের 
জ্ঞাননেত্র হৃর্ধ্য নারায়ণ মস্তকে চেতন হইয়া সং অসতের বিচার করিতেছেন 
ও নেত্র দ্বারে রূপ ব্রন্ধা্ড দেখিতেছেন। অনন্ত ব্র্মাণ্ড ইহারই অঙ্গ 
প্রত্য্গ, এইরূপ লোকে বলে ও শাস্ত্রের বর্ণনা । 

যদি অপর কোন পূর্ণ থাকেন তবে তিনি কি এই পূর্ণ বিরাট পুরুষকে 
লইয়া, না, ছাড়িয়া পূর্ণ যদি ইহাকে লইয়। তিনি পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান 
হন তাহা হইলে তাহার এক অংশ ইহা! হইতে অতিরিক্ত । যদি ইহাকে 
ছাড়িয়া! ভিনি পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হন তাহ! হইলে তীহার সর্ধাংশই 
ইহা! হইতে অতিরিক্ত । এখন বিচার করিয়া দেখ, সেই অতিরিক্ত 
কোথায় আছে ওকি বস্ত ; যাহা কিছু, যে কোন স্থানে বা কোন 
কালে আছে তাঁহারই সমষ্টির নাম “বিরাট ঝ! পূর্ণ ব্রহ্ম” কল্পিত শব 
মাত্র। ইনি যাহা তাহাই নসর্বকীলে বিরাজমান । ইষ্ার অতিরিক্ত 
ভাবনা মনের কল্পনা মাত্র, বস্ত নহে। জগতের মাত! পিতা আত্মা 
গুরু এই বিরাট পুরুষ হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থুল শুক্স শরীর 
হইয়াছে। 

দৃষ্টান্ত স্থলে য্যপি একটা বৃক্ষকে পরিপূর্ণ সর্বগুণযুক্ত বল, তাহা হইলে 
শাখা, প্রশাখা, মূল, গুঁড়ি, ফল, ফুল প্রভৃতি বৃক্ষের অঙ্গ ও তাহার মিষ্টতা, 
কটু প্রভৃতি গুণকে সেই বৃক্ষের অন্তর্গত অর্থাৎ সেই বৃক্ষের সহিত 
এক ও অভিন্ন করিয়! বলা হয়। ইহাদের মধ্যে একটীকেও ছাড়িয়া দিলে 
বৃক্ষকে পরিপূর্ণ ও সর্বগুণযুক্ত বল! যাইতে পারে না, তাহাতে বৃক্ষের অঙ্গহানি 
হয়। সেইরূপ চেতনাচেগুন জগৎ, নাম রূপ, গুণ শক্তি প্রভৃতি সাকার 
সগ্ুণ ও নিরাকার নিগুপকে লইয়া পরমেশ্বর পরিপূর্ণ, এক, অদ্বিতীয়, 
সর্বশক্তিমান। জগতের কোন অঙ্গ, গুণ বা! শক্তি ছাড়িয়া দিলে পরমেশ্বর 
তাব অঙ্গহীন ও অবখার্থ হয়। এ নিমিত্ত সাকারকে ছাড়িয়া নিরাকার 
বা নিরাকারকে ছাড়িয়া সাকার পরিপূর্ণ হইতে পারেন না। 

স্বরূপ ভাঁবাপন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি নিরাকার নি, সাকার সগুণ, দ্বৈত 
অদ্বৈত, চর়াচরকে লইয়া অসীম অথণ্ডাকারে একই পুরুষকে সর্বাবস্থায় 
দেখেন। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিতে সত্য প্রকাশিত বলিয়া! সকল সম্প্র 
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দ্লায়েরই সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহাতে সর্বকালে নির্বিরোধ, নিরুপদ্রব ভাব 
দর্শন করেন। 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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রাজা প্রজা, বাঁদসাহ ভমীদার, ধনী দরিদ্র, হিনগু মুদলমান থরীপ্িয়ান, 
খষি মুনি, পণ্ডিত মৌলবী পাদরি প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপনারা, আপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্িশৃগ্ত হইয়া গম্ভীর ও 
শান্তচিতে বিচার পুর্বক সার ভাৰ গ্রহণ করুনু। 

যে যাহ! তাহাই তাহার ম্বব্ধপ। কোন দ্রষ্ট ব| জ্ঞাতার নিকট যে 
বাহা বলিয় প্রকাশিত হয় তাহাই তাহার উপাধি। একের স্বরূপ কখনই 
অপরের নিকট বিদ্দিত হয় না) অপরের নিকট যাহা বিদিত হয় তাহা 
উপাধি। যতক্ষণ এক এবং অপর এই ভাব থাকে ততক্ষণ স্বরূপ ভাব 
অপ্রকাশিত থাকে । এক এবং অপর ভাব লয় হইয়! যে পুর্ণ অখণ্ড ভাব 
তাহাই স্বরূপ ভাব। পূর্ণ ও স্বরূপ এই ছুই শব্বে কেবল ভাষার ভেদ 
মাত্র, ভাবের ভেদ তিল মাত্রও নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনুষ্য বথার্থ ভাব 
না বুবিয়৷ কেই সাকার সগুণকে পরমাত্বা বা! পরমেশ্বরের স্বরূপ * কল্পন! 
করিয়! তদনুযাী ধারণ! ও উপদেশ করে। যাহারা সাকার সগুণকে স্বরূপ 
বলে ভাহারা নিরাকার নিগুণকে বলে সাকারের ভাব মাত্র, অবস্ত। 
ভগবান ষে সাঁকার সগ্ডণ তাহার অঙ্গের ছটার নাম নিরাকার ক্রহ্ধ-- 
তাহাদের এই মত। নিরাকারবাদী বলেন যে, ইহা ভূল। কেনন! যাহা 
নষ্ট হইলে বন্ত নষ্ট হয় তাহাই স্বরূপ; বস্ত ভাবেরই অন্ত নাম স্বরূপ 
ভাব। যাহাদিগকে লইয়! সাকার তাহাদের মধ্যে সকল গুলি বা কোনওটা 
নষ্ট হইলে বন্ত বা সত! নষ্ট 'হয় না। পৃথিবী নষ্ট হইলে জলাদি সাকার 
রহিয়া যায়। জল নষ্ট হইলে পুথিব্যাদি সাকার অবশিষ্ট থাকে। এবং 
নিরাকার হইতে সাকার প্রকাশমান হইয়া সৃষ্টি হয়। অতএব সাঁকার 
নষ্ট হইলে বস্ত নষ্ট হয় না-ইহা স্পষ্ট। তবে সাকার কি প্রকারে 
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স্বরূপ হইতে পারে, নিরাঁকারই স্বরূপ। কিন্ত নিরাকারবাদী বিচার 
করিয়া দেখেন না! যে, সমষ্টি সাকার বিনষ্ট হইলে যাহাকে অবশিষ্ট বলিয়া 
কল্পনা করিতেছেন তাহাকে কাহাঁর তুলনায় নিরাকার বলিবেন? যদি 
কোনন্ধপ আকার না থাকে তাহা হইলে কি প্রকারে নিরাকার অর্থাৎ 
আকারের অভাব বলা সঙ্গত হয়। যদ্দি বলেন সাঁকার 'নষ্ট হইলে, বলিবার 
প্রয়োজন না থাকায়, নিরাকার শবের প্রয়োগ নষ্ট হয়; কিন্ত নিরাকার 
বস্ত থাকিরা যায় এবং স্থষ্টির পূর্বেও সেই নিরাকার বন্ত ছিল। সেই 
বন্তই নিত্য অর্থাৎ সর্বকালেই একইর.প তাহাতে কোন পরিবর্তন নাই। 
কিন্ত নিরাকারবাদী' ইহা দেখেন না যে, যদি নিরাকাঁরকে নিত্য অপরি: 
বর্তনীয় বলা হয় তাহা হইলে স্থ্টর পূর্ববর্তী সেই অপরিবর্তনীয় নিরাকার 
বন্ততে স্ৃষ্টিরূপ পরিবর্তন ঘটা অসস্ভব। অপরন্ব, সাকার ও নিরাকার, 
সগ্ডণ ও নিগুণ পরম্পর বিরুদ্ধ স্বভীবাপন্ন। এজন্য নিরাকার হইতে 
সাকার ব! সাকার হইতে নিরাকার অঘটনীয়। যদি বল নিরাকার শ্বয়ং 
সাকাররপে প্রকাশিত ব। সাকার ভাব ধারণ করেন-__তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ, 
কেনন! নিরাকারের সাকারভাব প্রাপ্তি ও ধ্বংস বা নষ্ট হওয়া একই বথা। 
যে ধাহা তাহার বিপরীত ভাব প্রাপ্তিই তাহার বিনাশ। যদ্দি বল, 
নিরাকারে এমন শক্তি আছে যে সাকার হইলেও তাহার ধ্বংস হয় না, 

তাহা হইলে স্ুক্্রভাবে বিচার করিয়। দেখ যে, নিরাকারে শক্তি ও বস্তর 
বিভেদ কে বোধ করিবে? নিরাকার যে মনোবাণীর অতীত, ইহা সর্বববাদি- 

সম্মত। নিরাকার আছে এই মাত্র তোমর! বলিতে পার। নিরাকার 
যেকি বা কেমন তাহা বোধ করিতে ব|৷ বলিতে কেহই সক্ষম নছে। 

যাহার সম্বন্ধেকি বা কেমন এ প্রশ্নের উল্নর সম্ভবে তাহা নিরাকার 
হইতেই পারে না। নিরাঁকারে বস্ত ও শক্তি কল্পনা করিবার আর একটী 
বিদ্ধ আছে। কার্ধ্য থাকিলেই শক্তিকে অন্থমান'ব।খারণা করা যায়। কার্য্য 

না থাকিলে শক্তি আছে বা নাই এইরূপ সন্দেহ পর্যন্ত উঠে না । নিরাকারে 

কাঁধ্য নাই কেননা পরিবর্তন বিন! কার্য নাই। নিরাকারবাদীর মতে, 
নিরাকার বস্ত অপরিবর্তনীয় অতএব নিরাকার 'কর্ধি! নাই তবে কিরপে' 


সির ই ও দি কুনী করিবে? 9 আল 7 ক্র &চ নিত 8) 
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আরও দেখ, তুমি যে নিরাকার সম্বন্ধে বিচাঁর করিতেছ, তুমি নিজে 
সাকার কি নিরাকার ? যদ্দি তুমি নিরাকার হও তবে তোমার দ্বারা বিচার 
কার্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। পূর্বেই দেখিয়াছি নিরাঁকারে কার্ধ্য 
নাই। বিচারও কার্ধয, তবে কি রূপে নিরাকারে বিচার থাকিবে ? 

তুমি সাকার হইলে' নিরাকাঁরের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ? এ সঙ্বন্ধের 
নাম অভাব। অর্থাৎ তুমি যাহা! নিরাকার সাহা নহে) তোমাতে যাহা 
আছে নিরাকারে তাহা নাই এবং নিরাকারে এমন কিছুই নাই বাহা 
তোমাতে আছে। তুমি যাহা কিছু অন্থুভব করিতেছ তাহার্‌ কিছুই নিরাকারে 
নাই। যাহা নিরাকার তাহা তুমি অনুভব করিতে পার না! অতএব 
নিরাকার সম্বন্ধে যাহা বলিবে বা যাহ! অনুভব করিবে 'তাহা নিরাঁকীরের 
অন্ুদ্ূপ হইবে না । যে উক্কি ও ধারণা যাহার সম্বন্ধে উক্তি ও ধারণা তাহার 
অনুরূপ ন! হয় সে উক্তি ও ধারণা মিথ্য) বা কল্পনা। যেমন অগ্নিকে বরফ 
বলিয়া উক্তি বা শীতল বলিয়! ধারণ! মিথা! বা কল্পনা মাত্র। তুমি নিজের 
বোঁধ অনুসারেই বলিয়া থাক যে কোন বস্ত আছে বা কোন বস্ত নাই। অস্তি 
ও নান্তি নিজের বোধ অনুসারে বল! হয়) কিন্তু তোমার যাহা কিছু 
বোধ হয় তাহা হইতে নিরাকার ভিন্ন) নিরাকার সম্বন্ধে তোমার কৌন 
বোধাবোধ নাই । অতএব নিরাকার আছে এই যে বলিতেছ ইহাও কল্পনা 
মাত্রা কেননা যখন তোমার নিরাকার ভাব অর্থাৎ সুযুণ্তি ঘটে তখন 
তোমার এজ্ঞান থাকে ন! যে, নিরাকার আছি ব! নিরাকার আছে। 

যদি বল, নিরাকার নিপুণ বোধের অতীত নহেন। আমিই সেই নিরাকার 
নিগুণ। “আমি আছি” এ জ্ঞান অযত্বলব্ধ, স্বতঃসিদ্ধ। অথচ, আঁমি অপর 
কাহারও বা! আমার নিজের জ্ঞানের বিষয় নহি। “আমি আছি” এ জ্ঞানকে 
ভিত্তি করিয়া তবে অন্ত জ্ঞান উদয় হইতেছে। জ্ঞানের বিষয়রূপে আমি 
বর্তীই না। যদিন্নামি আমার *বা অন্ঠের জ্ঞানের বিষয় হই তাহা হইলে 
আমার সেই জ্ঞাতা আমাকে জানিবাঁর পুর্বেই জানিতেছেন যে, সেই 
জ্ঞাত আছেন অর্থাৎ আমাকে জানিবার পূর্বে তাহার “আমি আছি” এই 
জ্ঞান আছে। যতই “আমাঁকে” জানিতে চেষ্টা করিবে ততই “আমি* 
জ্ঞানের হাত হইতে পিচ্ছলাই তাহারই মুলে থাকিতেছি। অতএব 


১৬ অম্তসাগর। 


“আমি আছি” এ ভ্ঞান হ্বতঃসিদ্ধ) আমি জ্ঞানের বিষয় নহি। এদিকে 
সাকারের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে। আমিকিন্ত 
জ্ঞানের বিষয় নহি অতএব সাকার নহি । এখাঁনে বিচার করিয়া দেখ, যদদি 
“আমি” নিরাকার নিন ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের পাত্র'এমন হয় তাহা 
হইলে ন্ুযুপ্তিতে ও জন্মের পুর্ধে এবং মৃতার পরে তাহার ভাবাস্তর 
ঘটিতেছে কেন? মৃত্যুর পরের কথা যেন তুমি জান না, কিন্তু জন্মের 
পূর্বে যদি “আমি” এই ভাবই থাকিত তাহা হইলে তৎকালের কথাও 
স্মরণ থাকিত। কিন্তু তাহা যখন নাই তখন কি প্রকারে পরিবর্তনশীল 
“আমি” কে অপরিবর্তনীয় নিরাকার বলিবে? প্রত্যক্ষ দেখ, তুমি বিচারকর্তা 
যখন স্ুযুগ্ডিতে নিরাকার ভাবাপন্ন!হও তখন তোমাতে বিচার গ্রতৃতি কার্ধ্য 
থাকে না এবং তোমার সমস্ত গু, ক্রিয়া, শক্তি তোমার সহিত লয় হইয়া 
অভিন্ন ভাবে থাঁকে। পরে, জাগ্রতে ।তুমি সাঁকার ভাবে প্রকাশমান হইলে 
তোমার সহিত তোমার সমস্ত গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ 
পায়। অতএব তুমি কিরূপে নিরাকার হইতে পার? যদি বলতুমি সাকার 
তাঁহ! হইলে বুঝিয়া দেখ যে, তোমার যখন স্থুযুপ্তিতে নিরাকার অবস্থা! ঘটে 
তখন তৃমি ত আর সাকার থাক না। যদি তুমি সাকার হইতে তাহা হইলে 
নিরধকার অবস্থা ঘটিলে তোমার সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটিত। কিন্ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছ 
ঘে নিরাকার নি নুযুপ্তির ভাব হইতে প্রতিদিন তুমি সাকার সগুণ ভাবে 
গ্রকাশিত হইতেছ। নিগুণ সুযুপ্তিতে বিনষ্ট ইইলে তুমি আর সাকার সগ্ুণ 
ভাবে প্রকাশিত হইতে ন1 | তবে তুমি কিরূপে সাকার হইতে পার তুমি যে 
বস্ত বা পুরুষ তাহ! স্বরূপতঃ সাকার নিরাকার হইতে অতীত-_যাহ! তাহাই । 
জাগ্রীতে সাকারভাঁবে ও সুযুণ্তিতে নিরাকারভাবে তুমি একই ব্যক্তি রহিয়াছ। 
তুমি সাকার নহ, নিরাকার নহ। সাকার হইলে নিরাকারে বিনষ্ট 
হইতে এবং নিরাকার হইলে সাঁকারে বিনষ্ট-হইতে। ছুই পরম্পর বিরুদ্ধ 
অবস্থাতেই একই ব্যক্তি সমাঁন ভাবে থাকিতে না । শ্বরূপতঃ তুমি যে কি 
বা! কেমন, আছ বা নাই, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা! অসাধ্য। অথচ 
তোমাকে ছাড়ি! তোমার রূপ, গুণ, অবস্থা ক্রিয়া, শক্তির অস্তিত্বই নাই। 
তুমিই ওঁ সকল ভাবে প্রকাশমান। এই প্রকার বহুভাবে তোমার বে 


স্বরূপ ও উপাধি । ১৭ 


প্রকাশ তাহা এক একটী উপাধি । অপরে তোমাকে এই ভাবে দেখে: 
এবং অপরের দৃষ্টিতে তুমি আপনাকে এ ভাবে দেখিয়া থাক। কিন্তু "থার্থ 
দৃষ্টিতে দেখিবে যে সর্ব উপাধিকে লইয়! তুমি বাক্য মনের অতীত, যাহা 
তাহাই--কি বা কেমন বলিবার ব! চিত্ত করিবার উপায় নাই। ইহ 
জানাইবার জঙ্ত পুর্ণ বা স্বরূপ অথব! উহ্থার সমান অর্থবাঁচক অন্তান্ত শব্দ 
কল্লিত হইয়াছে । যদ্দি তুমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকে তাহ! 
হইলে তোমাকে পূর্ণ অপূর্ণ, স্বরূপ উপাধি বা অন্ত কোন রূপে নির্দেশ 
করিবার জন্ত তোমার নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। তোমার যে নির্দেশ- 
রহিত ভাঁৰ তাহা অপরকে জানাইবার জনা স্বরূপ এই শব্দ কল্পনা করিবার 
প্রয়োজন হয়। নতুব! স্বরূপ কল্পনার কোন প্রযয়াজন থাকে,.না ৷ 

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জগতে মিখা! সকলের নিকট মিথা। ! সত্য সকলের 
নিকট সত্য। সতা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই | সতাই কারএ স্থুক্ম স্থুল 
টরাচরকে লইয়া! নানা নামরূপে বিস্তারমান আছেন। ই্হাকেই সকলে 
ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলেন। স্বরূপে ইহাতে নিরাকার, সাকার, নি, 
পণ্ডণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, জীব, ঈশ্বর, আল্লাহ খোদা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরক্রন্ধ, . 
গুরু, মাতা, পিতা, আত্ম! পরমাত্মা, ব্যঙ্টি সমষ্টি, মিথ্য/ সত্য ইত্যাদি নাম 
ধ্ নাই, ইনি য়াহা তাহাই আছেন কিন্তু উপাধি ভেদে নিরাকার 
দাকার, নিগুপ সগুণ, জীব ঈশ্বর, দ্বৈত অদৈত, মাতা পিতা, গুরু, লান্থা 
রমাত্মা, ক্রহ্ম ইত্যাদি নাম শব্দ বলিতে ও মানিতেই হইবে৷ ধাহারা মুখে 
বলেন যে, “ইহা মানি না”, তীহাদিগের বুঝা উচিত যে, তাহারাও 
বাহ তাহাই আছেন। তবে তাহাদিগের নিজ নিজ প্রচলিত মান্তস্থচক 
কন্সিত নাম ও উপাধি ধরিয়! না ডাকিলে মনে কষ্ট হয় কেন? ইহা ত 
গকলেই বুঝেন । মাতা পিতা গরমাত্মা ও জীবাত্মা৷ সম্বন্ধে এইরূপ বুবিয়! 
গীতি পুর্ববক সাঁদরে যোগ্য নাম ধরিয়া! ভাঁকিতে হয় । 

মাতা পিতাব্সপী স্বতঃপ্রকীশ পরমাত্মা নিরাকার, সাকার, বিরাট 
জ্যোতিঃস্বরূপ অনাদিকাঁল হইতে বিরাজমান। এই ওকার বিরাট পুরুষ 
জ্যোতিঃম্বরূপ মাতা পিতা হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, পীর প্যাগন্বর, 
বিশুপরীষ্ট, খষি মুনি, অবতারগণ উৎপন্ন হুইয়া ইহাতেই লয় হইতেছেন 


৩ 


১৮ অমৃতসাগর । 


এবং পুনরায় ইহ! হইতে উৎপন্ন হন। ইনি সর্ধবকালে যাহা তাহাই 
বিরাজমান আছেন। এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃম্বরূপ মাতা পিত। 
নিরাকার নিগুণ অনৃশ্তভাবে আছেন এবং ইনিই জগৎ চরাঁচরকে লইয়া 
সাকার বিরাট জ্যোতি£ম্বরূপে প্রকাশমান আছেন। 

এই বিরাট ব্রঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যন্গরূপী পৃথিব্যাদি সপ্ত ধাতু হঈতে 
যে প্রকারে তোমাদের স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রের স্থল সুক্ষ শরীর উৎপন্ন হয়ছে 
তাহ পূর্বেই দেখিয়াছ এবং জ্ঞানী পুরুষ মাত্রেই ইহা দেখিতেছেন ও কখনই 
অস্বীকার করিবেন না। উহার সার ভাব বুঝিয়৷ বিরাট জ্যোতিংম্বরূপ 
গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাগত হও । জীব মান্রকে আপনার আত্মা ও 
পরমাত্মার স্বরূপ জামিয়া সকলের উপকার কর! জ্ঞানী পুরুষের স্বাভাবিক 
প্রবৃতি॥ ধাহার বিরাট পুরুষ পরমাত্বাতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহার জীব 
মাত্রেই দয়া বা সমদৃষ্টি আছে। যাহার জীব মাত্রে সমনৃষ্টি আছে তার 
বিরাট পুরুষ পরমস্ম মাত! পিতাতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে) বাহার জীব 
মাত্রেই দয়া নাই ভীঙার পরমাত্বা মাত! পিতাতে। নিষ্ঠ। ভর্তি নাই । উচ্ভা 
ঞ্রব সত্য । 

তোমর। কোন বিষষে তিস্তা করিও না। শ্রদ্ধা ভক্তি পুব্বক বিরাট পুরুষ 
পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বূপ মাহ! পিতার শরণাপন্ন হইয়া জীবতিত্তে রত থাক। 
পরমাত্মা মঙ্গলমর় তোমাদিগকে প্রমানন্দে রাখিবেন উহাতে কোনও সংশয় 
করিও না। | 


৬ শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ | 


সাকার ও নিরাকার । 


রাজ! প্রজা, লাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, খষি মুনি 
মৌলবী পাঁদরি পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপনার! আপনাপন মান অপমান 
জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশুন্ত হইয়া গম্ভীর ও 
শাস্তচিত্তে সারভাব গ্রহণ করুন । 


ঞ্লাকার নিরাকার লইয়া মন্ুয্যের মধ্যে খোর বিবাদ ও অশান্তির কারণ 
ইইয়াছে.. ধিনি বলেন সাকারকে মানি তিনি সর্বদা নিরাঁকারের নিন্দা ও 
অপমান করিতেছেন। নিরাকারবাদী সেইরূপ সাকার বিদ্বেবী। অথচ 
উভয়েই বলেন যে, পরমেশ্বর পূর্ণ ও সব্বশক্তিমান। অতএব উভয়েরই 
বঝিয়া দেখা উচিত যে, নিরাকার ব্রঙ্গকে ছাড়য়। সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ ও 
সব্বশক্তিমাঁন হইতে পারেন ন। এবং নিরাকার ত্রহ্মও সাকার ব্রঙ্গকে ছাড়ির! 
পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না-_-উভভয়ই ব্যষ্টি, একদেশী হইয়! পড়েন। 
উভয় দ্লেয় মধ্যে কাহারও পূর্ণ ভাবে উপানন। হয় না, অঙ্গহীন হয়। 
নিরাকার সাকার বস্ত নহে, বস্তর ভাব মাত্র! উভয় ভাবে চব্লা্কে 
লয়াই পুর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ বিরাট পুরুব, সর্বশক্তিমান সর্ধকালে 
বিরাজমান আছেন। অতএব সাকার ব্রন্ধের নিন্দায় নিরাকারের নিন্দা 
এবং নিরাকার ব্রন্ষের নিন্দায় সাকারের নিন্দা এবং আপন ইষ্ট দেবতার 
নিন! বশশঃ নিন্দুকের অধঃপাত অবশ্থন্তাবী | উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই বুবিয়া 
দেখ, যে মাতা পিতা হইতে তোমরা উৎপন্ন হইয়াছ সেই মাতা পিতাকে 
যদাপি চক্ষের সম্মুখে কীল দেখাও তাহা হইলে কি চক্ষু মাত্রে তাহারা 
ক্রোধাথিত হন 'বা স্থুল ুক্্ সমন্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গ লইয়া! ক্রোধাঞিত হন? 
এবং যদ্দি তাহাদের চক্ষের সম্মুখে জোড়হাতে নমস্কার কর তাহ হইলে কিচক্ষু 
মাত্রে প্রসন্ন হন, না, সমষ্ি শরীরের সহিত প্রসন্ন হইয়া! তোমাদের হিত চিন্তা 
করেন ? যদ্দি তোমার মাতা পিতা অন্ধ হন তাহাদের কর্ণে কটি করিলে 


২০ অন্তসাগর | 


তাহার! কি শুধু কর্ণদ্বারে ক্রোধাথিত হন? পক্ষান্তরে মিষ্ট বাক্যে প্রশংসা 
করিলে তাহারা সমষ্টি শরীর লইয়াই প্রসন্ন হন । যন্দি তোমার মাতা পিতা অন্ধ 
বধির হন তাহা হইলে তাহাদিগের নাসিকার দ্বারে লঙ্কা মরীচের ধৃ'র়। দিলে সমস্ত 
শরীর লইয়াই ক্রাধাঞ্িত হন। যদি চন্দনের ধূ'য়। দাও তাহা হইলে গুধু নাসিক) 
দ্বারে নহে সমস্ত শরীর লইয়াই প্রসন্ন হইবেন । 

তোমরা পুত্র কন্তারূগী) মাত! পিতারূগী নিরাকার সাকার পুর্ণপরত্রন্ধ 
জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ । হ্ৃর্ধ্যনারায়ণ তাহার জ্ঞান নেত্র সেই নেত্রের 
সম্মুখে যদ্যপি তৌমরা পুত্র কন্তারী স্ত্রী পুরুষ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক নমস্কার বা 
স্বণা বিদ্বেষাদি অপমান কর কিন্বা তাহার কর্ণ যে আকাশ তাহাতে প্রার্থনা 
বানিন্দা কর অথবা তাহার প্রাণ বায়ু তাহাতে দূর্গন্ধ বা সুগন্ধ সংযুক্ত 
কর তাহা হইলে তিনি কি এক এক অঙ্গের দ্বার! প্রসন্ন বা ক্রোধাথিত 
হইবেন, না, নিরাকার সাকার সমষ্টি লইয় প্রসন্ন বা ক্রোধান্বিত হইবেন 
এবং তদম্ুসারে মঙ্গল বা! অমঙ্গল করিবেন ? জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা জানেন যে, 
তিনি নিরাকার সাকার উভয় ভাব লইয়! পুর্ণ ভাবেই মঙ্গল বা অমঙ্গল 
করেন। 

এইরূপ সকল" বিষয়ে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করিয়া উভয় 
সম্প্রদায়ের এবং সাধারণতঃ মনুষ্য মাত্রেরই ব্যবহারিক ও পরমাধিক কার্য 
সম্পন্ত কুরা উচিত, নচেৎ তোমর1 নিজেই নিজের অমঙ্গলের হেতু হইয়া 
দাড়াইতেছ। 


ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ | 


দ্বৈত ও অদৈত। 


রাজ! গরজা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিভ্্র, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান, 
খষি মুনি, পণ্ডিত মৌলবী পাদরি প্রভৃতি মপুষ/গণ আপনারা আপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশৃন্ত হুইয়! বিচার 
পুব্বক সা'র ভাব গ্রহণ করুন । 

অজ্ঞানবশতঃ জ্যোতিংস্বরূপ বিরাট ক্রন্ের পূর্ণ ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া 
লোকে দ্বৈত অদবৈ5 ছুষ্ঠটী পরস্পর বিরুদ্ধ মত কল্পনা ,করিয়াছেন। দ্বৈত 
মতে ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, কোন কালে এক হইতে পারে না। 
ঈশ্বর পুর্ণ, জীব অপূর্ণ, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, জীব ক্ষুদ্র । 'ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্কিমান, 
জীব অন্পজ্ঞ অল্পশক্তিমনি । ন্দ্বৈত মতে জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ একই । 
জীব ও ঈশ্বরের মধো যে ভেদ ভামিতেছে তাহা অজ্ঞানের কাধ্য। সম্যক 
বিচারের দ্বার! অজ্ঞানের লয় হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে দ্বৈত ভাব নষ্ট হইয়া 
অদ্বৈত ভাবের উদয় হয়। উভয় মতের লোঁকেই পুর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপ 
গরু মাতা পিতা আত্মার স্বরূপ ভাব হতে বিমুখণ স্বরূপতঃ ইনি 
সাকার নিরাকার, সগুণ নিগুণি, দ্বৈত অদ্বৈত, স্ত্রী পুকুষ, জড় চেতন, 
চরাচরকে লইয়া যাহ! তাহাই | ইহাতে এ ভাব নাহ যে, আমি এক বা 
বু। খন সমন্তই ইনি তখন নিজেকে এক বলিয়া কাহাকে পরিত্যাগ 
করিবেন এবং নিজেকে বহু বলিয়া কাহাকে গ্রহণ করিবেন? যখন ইনি 
ভিন্ন অপর অস্তিত্বই নাই তখন ইহাতে গণনার প্রবৃত্তি অসম্ভব । গণনার 
প্রবৃত্তি না থাকিলে এক, ছু বা বছু সংখ্য। কি প্রকারে থাকিতে পারে ? 
যেখানে ছুই হইবার সম্ভাবনা নাই সেখানে একও নাই। গণনা করিবার 
প্রয়োজন থাকিলে গণনার আরভ্ভে এক বলিয়া সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হয়। 
কিন্ত গণনার প্রয়োজন ন! থাঁকিলে এক বলিয়৷ নির্ধারণ করিবারও প্রয়োজন 
থাকে না। ইনি একও নহেন, ছুইও নহেন, বনুও নহেন--ইনি যাহা তাহাই । 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন ছুর্ধল জীবের কল্যাণার্থে শান্তাদিতে ইহার সম্বন্ধে দ্বৈত, 
অধৈত প্রভৃতি ভাব কল্সিত হইয়াছে! উদ্দেম্ত এই যে, দ্বৈত ভাবেই হউক 
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আর অদ্বৈত ভাবেই হউক উপাসন! করিয়া ইহার স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলেত 
জীব কৃতার্থ হইবে এবং যথার্থ সতাভাব বুঝিবে। কিন্তু লোকে না নিরাকার 
নিগুণ অদ্বৈত, না, সাকার দ্বৈত ভাবে তাহার উপাসনা! করিতেছে । কেবল 
ব্যার্থ, তর্ক, বিতর্ক, বাদ বিষস্বা্দে জড়িত হইয়া দ্বৈতবাঁদী ও অদ্বৈতবাঁদী উভয় 
পক্ষই ইঠ্টত্ষ্ট হইতেছে ও জগতে অমঙ্গল বিস্তার করিতেছে । ইহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া এ দুইয়ের কোন একভাবে ভক্তি পুর্বক উপাসনা করিলে ইনি 
পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন--ইহা ঞব সত্য। 

জ্ঞান ভক্তিহীন মন্ুষাকে অদ্বৈত উপদেশ করিলে তাহার অভিমান বৃদ্ধি 
পাইয় বিরাট জ্যোতিংস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্ম হইতে তাহাকে অধিকতর 
বিমুখ করে। অবোধ ব্যক্তির এইরপ স্বভাব যে, তাহাকে যদ্যপি বল, রাজা 
ও মাত! পিতার সহিত তোমার কোন প্রভেদ নাই, জীব দৃষ্টিতে সকলই এক, 
তাহ! হইলে তাহার রাজ! বা মাত পিতার আজ্ঞ। পালনে যত্ব থাকে না। সে 
বাক্তি উচ্ছঙ্খল, নিয়মশূন্য হইয়া জগতে নিজের ও অপরের কষ্টের হেতু হয়। 
লোকের উপাসনাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইবার হেতু তিন, শ্রীতি, লোভ ও ভয়। 
গ্রীতি পুর্ব্বক নিঃস্বার্থভাবে বাবহারিক ও পারমাধিক কার্য পরমাত্মার জ্ঞানবান 
ভুক্তগণ প্রবৃত্ত হন।' জগতে ইহাদের সংখ্যা অধিক নহে। অধিকাংশ লোকে 
অনিষ্টের ভয়ে ব! ইষ্টের লৌভে উপাসনা! করে । এই শ্রেণীর উপাসকদিগের 
কল্যটুণের জন্ত দ্বেত ভাব কলিত হইয়াছে । উপাসককে উপাস্ত হইতে ভিন্ন 
বলিয়া ন৷ ধরিলে লোভ ও ভয়ের স্থল থাকে না । ধাঁহার। উপাস্তকে আপনার 
গুরু মাতা পিতা আত্ম! ভাবে দেখেন তাহাদের কি ব্যবহারিক কি উপাসন! 
কোন কার্ষ্যেই প্রীতিভঙ্গ হয় ন। তাহারা তাঁবৎ জগৎকে আপনার ও পরমাত্মার 
স্বরূপ জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে জগতের হিতসাধন করেন। তাহাদের সর্বদ! 
নিরুপত্্রব, শান্তিময় ভাবে অবস্থিতি। কাহারও সহিত তাহাদের বিরোধ থাকে 
নাঃ সকলকেই দেখেন যে, আপন আত্ম! । যাহাদের এরূপ ভাব ন! হয় এবং 
কেবল মুখে “শিবোহ্হং সচ্চিদানন্দোহহং,” “অহং ব্শ্গাস্থি” প্রভৃতি বাক্য বলেন 
ও ধাহার! মতামত লইয়! জগতে বিরোধ ও কলহ উৎপন্ন করেন তাহাদের কোন 
কালে পরিত্রাণ নাই । শান্ত ও সরল চিত্তে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবে পুর্ণ জ্যোতি 
স্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার উপাসন! করিলে জীব ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ে 


জড় ও চেতন। ২৩ 
ককৃতার্থ হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন । তোমরা নিশ্চিন্ত মনে 
পূর্ণ পরব্র্গ জ্যোতিম্থঃরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাপন্ন হ্ইয়া ভক্তি ও 
প্রীতি পূর্বক তাহার উপাসনা ও সর্বজীবে দয়া কর তিনি মর্জলময় সর্ব 
বিষয়ে তোমাদিগের মঙ্গল সাধন করিবেন । 

ও" শাস্তি শান্তি; শাস্তিঃ। 





জড় ও চেতন। 


পপ ৫ 2 


রাজা গ্রাজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান শ্রীষ্টিয়ান, খষি মুনি 
মৌলবী পাদরি পপ্ডিত প্রভৃতি মন্ষ্যগণ আপনার! আপনাপন মান অপমান 
জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্িশৃন্ত হইয়! গম্ভীর ও 
শান্তচিন্তে সারভাব গ্রহণ করুন । 
আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত অনেকেই মুখে বলেন যে, এক পূর্ণ 'পর্বশক্তিমান চেতন 
বাতীত দ্বিতীয়, কেহই আকাশে নাই এবং হওয়া সম্ভব নহে | অথচ পুর্ণ ভাৰ 
গ্রহণে অসমর্থ হইয়া উহা বুঝিতে পারেন ন! মে, নিরাকার সাঁকার মঙ্গলমুয় একই 
বিরাট পুরুষ চন্ত্রম! সথর্যানারায়ণ জ্যোতিংম্বরূপ চরাঁচরকে লইয়া অনাদি কাল 
হইতে নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন এবং নিরাকার ও সাঁকারের ভেদ 
কল্পনা করিয়! পরম্পর হি'স! দ্বেষে যন্ত্রণা ভোগ করেন । নিরাকারবাদী সাকার- 
বাদীকে দ্বণা করিয়া জড়োপাসক বলেন ও সাকারবাদী নিরাকারবাদীকে নীরস, 
গু, জ্ঞানাভিমানী বলিয়! হেয় করেন। এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবস্থী আর 
এক সম্প্রদায়ের লোকে নিরাকারে জগৎ হইতে ভিন্ন জ্ঞানাদি সর্বশন্তি আরোপ 
করিয়! মন্থুষোের উন্ুরূপ এক গুকষকে ঈশ্বর, গড, খোদা প্রভৃতি নাম দিয়! 
উপাসনা করেন। ইহারা অন্ত ৫ই সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি স্থাপনা করা দুরে 
থাকুক, এক দলকে শুন্তোপাসক ও অন্ত দলকে জড়োপানক জ্ঞানে সর্বত্র 
বিবাদের অগ্নি জালেন। কাহার নাম জড় ও কাহার নাম চেতন তাহার যথার্থ 
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ধারণ! হইলে সমস্ত ভ্রাস্তি বিবাদ বিষস্বাদ, অঞ্জীতি লয় হইয়া জগৎ শীস্তিময় 
হইৰে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গম্ভীর চিতে বিচার পূর্বক চেতন! কি 
পদার্থ উত্তমরূপে চিনিয়া পরমানন্দে কালফাপন কর । | 

বিচার না করিয়া আপাত দৃষ্টিতে অথবা পরের মুখে শুনিয়া কোন বিষয়ে 
ধারণা করা উচিত নহে! সকলেরই বুদ্ধি আছে বিচার পুর্ধ্বক সত্যকে নির্ণয় 
করিয়া ধারণ কর। নতুবা তোমার কাণ কাকে লইয়া গিয়াছে এই কথা 
পরের মুখে শুনিলে কাণে হাত না দিয়া কাকের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়! বুদ্ধিমান 
জীবের অনুপযুক্ত | লাঁকার সমষ্টি বা নিরাকার জড় কি চেতন এ বিষয়ে 
কোনও সিদ্ধাস্থে আপিবার পুর্বে বিচার করিয়া দেখ, তুমি নিজে জড় কি 
চেতন। যদ্দি বলজ'ঠ তরে জড়ের ত কোন বোধাঁবোধ বা! বিচারশক্তি নাই৷ 
যেমন স্ুযুপ্তির অবস্থায় তুমি জড় থাক, কোন জ্ঞান ব! চেতন! থাকে ন1। 
কিন্তু তোমার জ্ঞান ও বিচারশক্তি অর্থাৎ চেতনা রহিয়াছে । যদি বল তুমি 
চেতন, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, চেতন কি পদার্থ? পূর্বেই দেখিয়াছ 
যে, বস্তর ছইটী মাত্র ভাব--নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ। এনতিন্ন বন্ত 
নাই ও হইতে পারে না। এখন দেখ, চেতন! সাকার কি নিরাকার ! 

যদি বল আমি নিরাকার চৈতন্ঠ, তাহ! হইলে বিচার করিয়! দেখ, নিরাকার 
রঙ্গে জ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, জাগরণ, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি প্রভৃতি কোন অবস্থাই 
নাই | * বদি বল যে, জাগ্রতাবস্থায় আমি নিরাকারি, তাহা হইলে বিচার পুর্ব্বক 
প্রথমেই দেখ, জাগ্রতাঁবস্থায় তোমাতে যে ভ্রাস্তি বা অজ্ঞান তাসিতেছে তাহা 
কি নিরাকার ব্রন্মের? আরও দেখ তুমিত জাগ্রতাবস্থায় নিরাকার বর্তমান 
আছ, পরে স্বপ্রাবস্থায়ও কি তুমি নিরাকার এবং সুযুপ্তিতেও কি তুমি নিরা- 
কার? যদ্দি তাহা হয়, তবে নিরাকার কয়ট| ? নিরাকার এক ভিন্ন দ্বিতীয় 
নাই এবং তাহাতে কোনও অবস্থার পরিবর্ভন ঘটিতে পারে না । যিনি নিরা- 
কার তিনি নিগুপ মনোবাণীর অতীত ও জ্ঞানাতীত। তাহাতে বোধাবোধ, 
চেতনাচেতন, বিচারশক্তি নাই । ঘেরূপ তোর্মার সুযুপ্তির অবস্থায় ঘটে.। 
যখন “আমি আছি” এ জ্ঞান থাকে না, তথন বিচারাদি কি প্রকারে সম্ভবে? 
কিন্ত তোমাতে চেতনাচেতন ভাব আছে ও তিন অবস্থা প্রত্যহ ঘটিতেছে, 
ইহা নিশ্চয় জানিতেছ । যদি বল, যিনি নিরাকার চৈতন্ত তিনি অবস্থা ও 
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রূপাস্তর চেদে স্কুল হুমম কারণ, জাগ্রত স্বপ্ন সুযুপ্তিতে একই ভাবে বিরাজমান । 
তাহ! হইলে সাকার নিরাকার, ভেদাভেদ সকলই নিরস্ত হয়! , কেননা তাহা 
হইলে দীড়ায় এই যে, জড় ও চেতন, সাকার ও নিরাকার প্রভৃতি সর্ব বিশেষণ 
বিবর্জিত একই ব্যক্তি রূপ, গুণ ও অবস্থাভেদে জড়, চেতন প্রভৃতি ভাবে 
প্রকাশমান হইয়াঁও যাহা তাহাই বহিয়াছেন। এরূপ ধারণা হইলে কোন 
প্রকার বিবাদের স্থল থাকে না; তাহা হইলে প্রয়োজন অনুসারে এই জগতের 
যাতে ষে কার্ষ্যের উপযোগী যে শক্তি রহিফাছে তাহার দ্বার! সেঈ কারা সম্পন্ন 
করিয়! জীব পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে । 

যদি বল, “আমি নিরাকার চৈতন্ত, নিষ্রিয়; আমার আভাস অর্থাৎ ছায়া 
এই দেহে থাকিয়া সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । ন্ুষুপ্ত কালে দেই ছারার 
লয় হয় বলিয়া কোন কার্ধ/ থাকে ন;। সামি সুযুপ্তি প্রভৃতি তিন অবস্থাতে 
একই ভাবে রহিয়াঁছি।” কিন্তু একই ভাবে থাক! বলিলে যেজ্ঞান বুঝায় 
তাহা সুযুগ্তিতে থাকে না। এরূপ বিচার করিয়া যে জ্ঞান বা অবস্থা উদ্দিত 
হয় তাহাওউ নাম তুরীয় অর্থাৎ এ তিন অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাই চতুর্থ 
অবস্থা বণিয়! শাস্ত্রাদিঠে কল্পিঠ হইয়াতছ। এখন খিচার করিয়! দেখ, “নি 
নিরাকার নিগুণ চৈতন্ত তাহা ছাঁয়া বা আভাস কিরূপে* সম্ভবে ! এবং 
তাহার দ্বার! কার্ধ্য হওয়া আরও মসম্ভব, িশেষতঃ জড়ের তুপনায় চেতন। 
তুলনা নিরাঁকারে 'ঘটিতেই পারে না। যে ছুঈ বা ততোথিক পদার্থকে মন,ব| 
ইন্জিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা! যায় তাহাদেরই মধ্যে তুলনা কর! যায়। নিরাকার 
নিগুঝ, যাহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাহার সম্বন্ধে তুলনা অতুলনা 
মাই। তিনি শ্বয়ং জগতে চেতন অচেতন উভয় ভাবে বিরাজমান। ভীবৰ 
নিজে চেংন বলিয়া তাহার নিকট চেতনা অপেক্ষা চেতনা প্রিয়। সাকার 
নিরাকার, চেতনাঁচেতন ভাবের অতীত যে বস্ত, তাহাতে শ্রীতি স্থাপনার জন্তই 
শান্ত্রে তাহাকে চেতনা বলিয়! আত্মভাঁবে উপাঁসনা করিবার বিধি আছে। 
যদ্দি বল, যে পদার্থ চেতন (যাহীকে “আমি” বলিত্রেছি) তাহ! জীবদেহেই 
রহিয়াছে, অন্ত্র নাই | তাঁছ! হইলে বিচার করিয়া! দেখ যে, স্ত্রীপুরুষ হইতে 
উৎপর ও জড় অনার দ্বার! পরিপুষ্ট যে দেহ তাহাতে চেতনা কোথ| হইতে 
আদল? যদ্দি বল জগতের বহিভূতি প্রদ্দেশ হইতে আলিয়াছে, তাহা হইলে 
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চেতনের জগতে আগমন তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে । তুমি কি চেতনাকে 
জগতে আদিতে দেখিয়াছ কিন্বা শুনিয়াছ যে অপর কেহ দেখিয়াছে? যদি 
বল, আমি বা কেহ ন! দেখিলেও ইহার প্রমাণের অভাব নাই । কেননা বছ 
পূর্ব্বে এক সময় এ ক্রহ্মাণ্ড অচেতন ছিল এবং এখন ইহাতে চেতন জীখ রহি- 
য়াছে। অতএব হয় জগতের সমুদ্রায় বা কোন পদার্থের পরিণতি বা! অব- 
সথাত্তর ঘটিয়া চেতনা উৎপন্ন হইরাছে নতুবা! চেতন! অন্তত্র হইতে আসিয়াছে। 
কিন্ত যখন জগতের প্রত্যেক ও সমুদয় পদার্থই জড় তখন তাহার কোন 
প্রকার অবস্থাত্তর বা পরিণতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত যে চেতন! তাহা উৎপন্ন হইতে 
পারে না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত স্থির যে, জগতের বহিভূর্ত প্রদেশ হইতেই 
চেতনা আসিয়াছিল। অনন্তর সেই চেতন! হইতেই ভিন্ন ভিন্ন চেতন জীবের 
প্রবাহ চলিতেছে -ইহাই তোমার অভিমত | এখানে বিচাঁর করিয়া দেখ যে, 
চেতনা! নাই অথচ চেতন বাবহারের উপযোগী স্থিতিশীল দেহ কেহ কখন দেখি- 
যাছকিনা? যদি ন! দেখিয়া থাক তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
যাহাকে অচেতন পদীর্থ বল তাহাঁতেই তখন চেতন! আসিয়া অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন। বদি অচেতন প্রদার্থ এক কালে চেতনের বাসোপযোগী ছিল এমন 
হয় তাহ! হইলে মনে উপযোগিতা এখন নাই কেন? কি 'জন্ত এখন যত্র তত্র 
অচেতন পদার্থে চেতনার বিকাশ নাই ৪ কেন এখন চেতন অচেতন ছুই ভিন্ 
প্রকার পদার্থ রহিয়াছে? আরও দেখ, অন্তাত্র হইতে চেতনা আসিয়াছে 
বলিলে অনবস্থা দোষ ঘটে । যে স্থান হইতে চেতনা আপিয়াছে সেম্থানে 
কোথ৷ হইতে আসিল? অস্ত্র হইতে? সে অন্তত্রে কোথ! হইতে আদিল? 
এইরূপে চেতনের আবির্ভাব অনির্দিষ্ট থাঁকিয়! বায়। প্রথমেই “জানি না” 
বলিলে যে ফল ইহাতেও সেই ফল। 

এই সকল কথা আলোচন! করিয় যর্দি বল ষে, চেতনা বা আমি সাকার, 
অনাদ্িকাল সাকারের মধ্যে বর্তনান, তাহা হইলে প্রথমেই দেখ যে, সেই 
সাকার চেতন! অর্থাৎ “তুমি” সুযুপ্তিতে অচেতন নিরাঁকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছে 
এবং জাগ্রতে পুররায় সাকার চেতন ভাব আসিতেছে । ইহা! হইতে স্পষ্টই 
দেখ, তুমি যে বস্ত তাহ! সাকার, নিরাকার, জড় চেতন হইতে অতীত--ছড় ও 
চেতন সেই বস্তর ভাব। নতুবা! চেতনের অচেতন ও অচেতনের চেতন ভাব 
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প্রাপ্তি বিনাশের নামান্তর মাত্র। যাহা উভয় ভাবের অতীত তাহারই উভয় 
ভাবে প্রকাশ সম্ভবে। যে তুমি সাকার সেই তুমি নিরাকার, যে তুমি চেতন 
সেই তুমি জড় । যদি তুমি সাকার হও তাহা হইলে আরও দেখ যে, পৃথিবী, 
জল, অগ্নি, বায়ুঃ আকাশ, চন্দ্রমা, হুর্য্যনারায়ণ শ্রই সপ্ত ধাতু ব। প্রর্কৃতি 
জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষের স্কুল, হুমম শরীর । এই সাঁকার নিরাকার বিরাট 
জ্যোতিঃম্বরূপ তোমাদিগের সহিত চেতনাচেতন চরাচর জগৎকে লইয়া সর্ব- 
কালে বিরাজমান। তুমিকি ইনার কোন একটা অঙ্গ না সমষ্টি সাকার? 
যদি বল তুমি সমষ্টি, তাহা! হইলে যখন তোমার স্ুযুপ্তির অবস্থা ঘটে, তখন 
স্থল শরীর বিরাট ত পড়িয়া থাকে ও প্রাণবাযু চলিতে থাকে। কিন্তু তাহা 
সত্বেও কেন চেতনাচেতন ভাব থাকে না? স্তাগ্রত ও সুষু্তির মধ্যে এক 
প্রতেদ এই যে, সুযুণ্তিতে চক্ষের জ্যোঁতিঃ থাঁকে না ও শরীর ভ্ঞানশৃন্য তয়। 
এখন বুঝিয়৷ দেখ চেতনা কে? বাহার উপস্থিতিতে তুমি চেশুন ভাবে সমুদ্রায় 
কার্ধ্য কর এবং ধাহার অনুপস্থিতিতে তুমি সুযুক্তিকালে অচেতন ভাবাপন্ন হও, 
তিনিই চেতনা । কিন্তু তিনি কে? বদি বল, “জানি না,” তাহা! হইলে 
স্পষ্টই দেখ, যখন তুমি আপনাতেই চেতনাকে জান না বা চিন না, তখন 
জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুষে চেতনা আছে কি নাই, ইহা কি. প্রকারে 
নির্ঘয় করিতে 'সক্ষম হইবে? এই জন্তই তোমরা জ্ঞানান্ধ হইর! 
ুর্ীভূত চৈভন্সবর্ূপ যিনি, যাহার তেজোময় চেতনায় তোমরা, ভীব 
মাত্রই চেতন রহিয়াছ, ধাহার চেতন শক্তির সঙ্কোচে তোমরা! স্ববুণ্ডিতে 
অচেতন থাক, সেই পুঞ্জীভূত চৈতন্তত। তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে 
জড় বল। 

প্রত্যক্ষ দেখ, জগতে চেতনাচেতন ভাব পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম 
কি? আকাশে জ্যোতির প্রকাশেই অচেতন ভাবাপন্প স্ুযুপ্ত জীবের 
চেতন জাগ্ত অবস্থ। ঘটে। স্ুযুপ্তির অবস্থাতে তুমি ত অচেতন থাক, 
কোন গুণ বা শক্তি থাকে না) পরে জাগ্রত হইয়া সর্বপ্রকার কার্ধ্য 
কর। নুযুগ্তির অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা হওয়া রূপ যে পরিবর্তন 
আহা কাহার বা কি শক্তির কাধ্য* তোমার ত স্ুযুপ্তির অবস্থায় কোন 
শক্তি থাকে না অথচ বিনা শক্তিতে কার্ধ্য হয় না। এদিকে দেখিতেছ 
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যে জ্োতির প্রকাশে সাধারণতঃ জীব মান্রের চেতন! হয়। ইহা 
দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না যে, জ্যোতিঃ হইতেই তোমার চেতনা ? 
যে লকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে আপাততঃ পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মের 
বাতিক্রম বলিয়া মনে হয় তাহার বিচার যথাস্থানে হইতেছে । 

যদি বল, আমি একটা অঙ্গ, তাহ! হইলে তুমি কোনটা? পৃথিবী, 
জন বাবায়ু অথবা জ্যোতিঃ? যদি বল তুমি পৃর্ধিবী, তাহ! হইলে তুমি 
হাড় মাংস প্রভৃতি মাত্র। যদি বল তুমি জল, তাহ! হইলে তুমি কেবল 
রক্ত রস নাড়ী। যদ্দি বল তুমি অগ্নি, তাহা হইলে অগ্নির দ্বারা ক্ষুধা 
পিপাসা লাগিতেছে মান্র। যদি বল তুমি প্রাণ বায়ু তাহা হলে 
প্রাণবাযু সত্তেও স্ুগ্চিতে তুমি অচেতন থাক কেন? যদি বল তুমি 
জ্যোতি, ভাহা হইলে দ্বীকার করা হইল যে জ্যোতিই চেতন বং এই 
স্থানেই বিচার সমাগত হল । 

শোমার নিজের ভান হইতেছে না যে, কাহার গুণের প্রকাশে বোধ 
হইতেছে যে, “আমি আছি” এবং সুথপ্তিতে কাহার গুণের অভাবে তোমার 
বোধাবোধ থাকে না, নিয় থাক । অথচ পূর্ণ পরত্রঙ্গ সর্বশক্তিমান চৈতন্ত 
সর্বত্র বিরাজমাগ আছেন, ইহা শ্বীকার করিয়াও এদিকে গ্ষ্যোতিঃম্বরপ 
চেতন পুরুষকে জড় ভাবনা কর। তোমার এ বোধ নাই যে, যে পুরুষ 
অন্তরে চৈতন্য তিনিই বাহিরে জ্ঞান জ্যোঠিঃ তেজোরূপে প্রকাশমান থাকিয়! 
বাহিরের প্রকাশগুণ.দবারা রূপ ব্রন্ধা্ড দর্শন করাইতেছেন ও অস্তরে 
চেতন গুণ দ্বার বোধ করাঈতেছেন যে “আমি আছি” । তিনি যখন 
বাহিরের সেই প্রকাশ গুণ সঙ্কোচ করিতেছেন তখন রূপ দর্শন করিতে 
পারিতেছ না । কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক ও বোধ কর 
যে, “আমি আছি”। এই চেঙন গুণ বা শক্তির সঙ্কোচ করিয়া যখন 
তিনি নিরাকার নিগুধ কারণরূপে স্থিত হন, তখন তোমার সুযুপ্থির 
অবস্থা বা! নিক্ষিয় ভাবোদয় হয়, সমস্ত বার্বহার সমাপ্ত থাকে। স্ুযুন্তিতে 
স্থল শরীর রক্ষার নিমিত্ত পরমাত্মী শরীরে কেবল প্রাণশক্তি রাখেন। 
তন্বার রক্ত চলাচল হয়, নতুবা রক্ত জমিয়! স্থল শরীর গচিয়া যাইবে। 
যেরূপ শরীষার তৈলে আচার থাকিলে পচে না সেইরূপ প্রাণবামু বহমান 
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থাকিতে শরীর নষ্ট হয় না। এনিমিস্ পরমাত্মা স্থল শরীরে আমরণকাল 
প্রাণশক্তি রাখেন | এই শক্তির সক্কোচ ঘটিলে শরীরের মৃভাবস্থা হয়। মৃত্যু 
ও সুযুণ্তির মধ্যে এইমাত্র ভেদ যে স্ুযুগ্তিতে প্রাণশক্তি থাকে, মৃত্যুতে 
থাকে না। যেরূপ অগ্নি বর্তমানে তাহার সমুদবায় ক্রিয়। বর্তমান থাকে, 
অগ্নিনির্ববাণের সহিত তাহার সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হয়, সেইরূপ জীবাত্বার 
বর্তমানে সমস্ত ক্রিয়া হয় ও করিতেছ? জীবাত্মার নির্ধাণে সমন্ত ক্রিয়া 
কারণে স্থিত হইবে ও নুষুপ্তির অবস্থায় এখনও হইতেছে। 

যেমন সিপাহিদিগের মধ্যে পাহারা বদলি, তেমনি শরীরের মধ্যে যে 
রহ্মশক্তি অসংখ্য প্রকার কার্ধ্য করিতেছেন শ্রাহার সমুদয় শক্তিকেই পর্যযায়- 
ক্রমে বিশ্রাম দেওয়া হয়। স্ববুপ্তির অবস্থায় প্রাণশজিকেও বিশ্রাম দেওয়। 
হয়, এজন্য দক্ষিণে প্রাণ চলিলে বাঁমে চলে না এবং বামে চলিলে দক্ষিণে 
চলে না। বামের প্রাণ চক্জম! জ্যোতিঃ, দক্ষিণের প্রাণ স্ুর্যনারায়ণ। এই 
ছুই জ্যোভিঃস্বরূপ একই বিরাট পুরুষকে বৈষ্ণবগণ যুগলরূপ ও তাস্ত্রিকগণ 
প্রকৃতিপুকুষ বলিয়! থাকেন; কিন্ত লোকে অজ্ঞানবশতঃ চিনে না যে, 
এই ছুই কাহার নাম । অজ্ঞানবশতঃ তোমরা আপনাকে অন্তরে চেতন 
বলিয়! স্বীকাঁর কর কিন্ত তেজোন্ূপ জ্যোতিঃ বলিয়! স্বীকার কর ন! এবং 
বাহিরের যে'ন্জোরূপ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তাহাকে প্রকাশ বলিয়া 
স্বীকার কর কিন্তু চেতন জ্ঞানন্বরূপ বলিয়! স্বীকার কর ন|। জোমাদিগের 
মধ্যে এই প্রভেদ আছে বলিয়! কষ্ট ভৌগ করিতেছ। যিনি ভিতরে চেতন- 
রূপ তিনি বাহিরে তেঞোময় জ্যোতিংন্বরূপ প্রকাশমান; যিনি বাহিরে 
তেজোময় প্রকাশমান, তিনিই অন্তরে চেতনারূপে রহিয়াছেন। যিনি 
অন্তরে তিনিই বাহিরে, এই ছুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। যীহার 
এরূপ অবস্থাযোধ আছে তাহারই জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার 
শাস্তি আছে। যাহার বন্ত বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই 
তাহার শাস্তি নাই। 

এতদুর বিচার করিয়াও তোমার মনে এই এক শঙ্কা রহিয়াছে যে যদি 
জ্যোতি ও চেতন একই পদার্থ তাহা হইলে বাহিরে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলেই 
জীবদেহে চেতনার প্রকাশ হইবে এমং জ্যোতির অপ্রকাঁশ হইলেই দেহেও 
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চেতনার অপ্রকাশ ঘটিবে। কখন কুত্রাপি ইহার অণুমাত্র অনাথ! ঘটিৰে না। 
কিন্ত প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে মেঘাচ্ছন্ন অমাবন্তার রাত্রে গভীর অন্ধকার 
গুহার মধ্যেও জীব চেতন ভাবে “আমি আছি” বোধ করিতেছে । জ্যোতির 
অস্ত মাত্রেই সকল প্রাণী নিদ্রিত হইতেছে না এবং উদ্দয়ের পরে ও 
পূর্বেই কত প্রাণী জাগ্রত হইতেছে। কোন কোন দেশে জ্যোতির ছয় 
মাস ব্যাপী অনুদয় ও সেই পরিমাণ কাল উদয় কিন্ত “সে দেশে জীবের 
ছয় মাস নিদ্রা ও ছয় মাল জাগরণ ত হয় না। অতএব জ্যেতিকে চেতন! 
বলিলে এ সকল বিষয়ের মীমাংস! অসম্ভব |. 

বিচার করিলে দেখিবে যে তোমার আশঙ্কার স্থল নাই। জ্যোতিকে 
চেতন বলিয়! ্বীকার 'করিলে, যে" সকল আপত্তি উঠাইয়্াছ সমস্তই নিরস্ত 
হইবে | ধার! জে)াতিকে অচেতন বলেন তাহারাও জ্যোতির প্রকাশগুণ 
ৰা শক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন ও বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই জানেন যে, পর- 
স্পরাক্রমে জগতের তাবৎ কার্ধা নিষ্পত্বির মূলশক্তি জ্যোতিঃ | কেবল 
চেতন ব্যবহারে জ্যোতির কর্তৃত্ব আছে কিন! ইহা লইয়াই বিবাদ। এখন 
উপরস্ত জ্যোতিকে চেতন বলিলে কি দীড়ার় দেখ । প্রথমতঃ ফড়ায় যে, 
জ্যোতিঃপুরুষের ইচ্ছা আছে এবং চেতনার ব্যাপারে জ্যোতিরই অধিকার 1. 
বাহিরে ও ভিতরে দেখ জ্যোতিঃ বা চেতনার উপর অন্য কোন পদার্থের 
অধিকাঁর' নাই। জ্কোতিঃ সকলকে গ্রাকাশ করেন, জ্যোতিকে কেহ গ্রকাশ 
করিতে পারে না। চেশুন সকলকে জানিতেছেন, চেতনাকে কেহ জানিতে 
পারে না। তুমি যেমন চেতন ইচ্ছামত নিজের কোন শক্তির গুঁকাশ 
অপ্রকাশ ঘটাইতে পার সেইরূপ জ্যোতিঃ যে চেতন তিনিও নিজের ক্রিয়া, 
প্রকাশ ও চেতন এই তিন শক্তির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহার সঙ্কোচ বা 
প্রকাশ করিতে পারেন_ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্ুযুপ্তিতে তোমারও 
চেতনা! লুপ্ত হইতেছে, অথচ প্রাণশক্তি চলিতেছে-। একের ,সঙ্কোচ করিলে 
সকলের সঙ্কোচ করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। এ কথা বুঝিতে পারিলে 
সহজেই দেখিবে যে, জ্যোতিঃ ইচ্ছামত চেতন ও প্রকাশ গুণ সন্কৃচিত 
করিয়া অপ্রত্যক্ষ উত্তাপ বা অগ্নিরূপে কত কাঁ্য করিতেছেন এবং উত্তাপ 
গুণের সঙ্কোচ করিয়া! চন্্রমারপে কত' অন্য কার্ধা করিতেছেন ও প্রকাশ 
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গুণের সন্কোচ করিয়া জীবন্ধপে চেতন গুণের দ্বারা অন্য প্রকার কত কার্ধ্য 
করিতেছেন; এবং তিন গুণ লইয়! নুর্য্যনারায়ণ বূপে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত 
বাবার করিতেছেন ও করাঁইতেছেন। যখন তিনি বাহিরের প্রকাশ ও 
ক্রিয়৷ শক্তি সন্কুচিত করিয়া দেহে চেতন গুণ মাত্র রাখেন তখন অন্ধকার 
আচ্ছন্ন জীব “আমি আছি” এইমাত্র বোধ করে। সমস্ত গুণ সঙ্ভুচিত হুইলে 
নুযুণ্তির অবস্থা ঘটে বুঝিতে সুবিধা হয় বলিয়া গুণ ও শক্তি প্রকাশ ও 
সঙ্কোচ বলা হইল। কিন্তু পরিমাণের তারতম্য বশতই উল্লিখিত কার্য ঘটিয়। 
থাকে। রকান্তিক সঙ্কোচ ব! প্রকাশের প্রয়োজন হয় না । এইরূপ পরি- 
মীণের তারতম্য বশতই ভিন্ন ভিন্ন জীবে চৈতনোর ভিন্ন, ভিন্ন ব্যাপার দেখা 
যায়--ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ!। অন্তরে বাহিরে যে ঘটে যে কাধ্য করিতে তাহার 
ইচ্ছ| তাহাই ঘটিতেছে। বনু জীব ন। হইলে জগতের বিচিত্র লীল! সম্পন্ন হয় 
না এজন্য জ্যোতিংম্বরূপ পরমাত্মা প্রত্যেক দেহ হইতে প্রকাশ শক্তি লুপ্ত 
প্রায় করিয়াছেন। সেই অপ্রকাশ বা অন্ধকারে চেতন শক্তি দেহের 
ভেদ অন্থুসারে “আমি আছি” বোধ করিয়া ব৷ করাঈয়। সংসার প্রবাহ রক্ষ। 
করিতেছেন। গপরমাত্মা দয়া করিয়! জীবের অন্তরে প্রকাশ গুণের আধিক্য 
ঘটাইলে জ্যোতিকেই চেতন ও প্রতি দেহ গত জীবরূপে পরমাত্মার সহিত 
অভেদে উপলব্ধি হয়। তখন জীব দেখেন যে, ইন্দ্িয়াদির দ্বারা ত্রহ্ধাণ্ডে 
ফাবতীয় কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াও স্বরূপে তিনি যাহা তাহাই আছেন ॥ “তখন 
সর্ঘ সংশয় ভ্রান্তি লয় হইয়া জীব পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। 
যদি জ্যোতিংশ্বেরপ পরমাত্থা প্রকাশ ও চেতনের সময়ক্রমে একের ন্ফুর্তি ও 
অপরের সক্কোচ না করিতেন তাহা হইলে জগতে “আমি আছি” এ জ্ঞান 
থাকিত না এবং দেহকে অবলম্বন করিয়া প্রতি জীবগত চেতন ব্যবহার 
চলিত না: এজন্যই প্রকাশ ও চেতনের প্রভেদ . ঘটাইয়৷ অন্ধকার ঝ! 
অক্ঞানাচ্ছন্ন চেতন অর্থাৎ “আমি আ।ছ৮. এই জ্ঞান জ্োতিঃস্বরূপ পরমাস্থা 
উৎপন্ন করিতেছেন । যথার্থপক্ষে জ্যোতিই চেতনা ও চেতনাই জ্যোতিঃ। 
য্দি একথা তোমাদিগের সংপূর্ণবূপে ধারণা না হইয়া থাকে তবে তোমাদিগের 
ইন্জিয় ও বুদ্ধির দ্বার! স্থলরূপে যতদুর বুঝিতে পার ততদুর পর্য্যন্ত স্কুল স্ুক্ 
পদার্থ অরে বাহিরে মেলন করিয়া দেখ বা ইহার শরগাগত হও, তাহা 
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হইলে বুঝিতে সক্ষম হইবে | যাহা তোমাতে আছে তাহাই ব্রহ্গাণ্ডের 
সর্ধত্র আছে, যাহা তোমাতে নাই তাহা ত্রন্ধাপ্ডের কোন স্থানে নাই ও 
হইতেও পারিবে না। ব্রদ্াণ্ডে যাহা কিছু আছে, তাহা তোমাতেও 
আছে। 

বিরাট পুরুষের স্থূল চরণ পৃথিবী বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোঁমার হাড় 
মাংস দেখ। তাহার নাড়ী জল বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে' তোমার রক্ত রস 
নাড়ী দেখ। তীহার মুখ অগ্নি বাছিরে দেখিতে পাঈতেছ, ভিতরে তোঁমার 
শরীরে পিপাসা, আহার, পরিপাক শক্তি দেখ । তার প্রাণবায়ু বাহিরে দেখি- 
তেছ, ভিতরে তোমারংশ্বাস, প্রশ্বাস প্রাণবাযু চলিতেছে দেখ। তীঁহার কর্ণ ও 
মন্তক আকাশ বাহিরে সর্ব দেখিতেছ, তোমার ভিতরে খোল! আকাশ ও 
কর্ণের ছিদ্র যাহাতে গুনিতেছ তাহা দেখ। এতদূর পর্যন্ত তুমি স্পষ্ট দেখিতেছ 
ও বুঝিতেছ । কিন্তু তুমি স্বয়ং কে, কি বস্ত এবং তোমার মন ও বুদ্ধি যাহা দ্বারা 
তুমি বুৰিতেছ তাহা ষে কি, জানিতেছ ন! | অতএব তুমি এস্থলে বিচাঁর করিয়া 
দেখ, এই যে আকাশে চন্ত্রমা জ্যোতিঃ দেখিতেছ, যাহা বাহিরে বিরাট পুরুষের 
মন তাহাই ভিতরে তোমার মন যাহা দ্বারা সন্কল্প করিতেছ ও"'আমার তোমার” 
বুঝিতেছ ; এবং এই যে আকাশে হুর্যানারায়ণ দেখিতেছ, ইনি বাহিরে বিরাট 
পুরুষের আত্ম! অর্থাৎ পরমাত্মা এবং ভিতরে তুমি, তোমার বুদ্ধি ও চৈতন্য অর্থাৎ 
জীবাত্মা,'ষিনি তুমি রূপে চেতন হইয়! বিচার পূর্বক সৎ অসৎ নির্ণয় করিতে- 
ছেন বা করাইতেছে ও নেত্র দ্বারে রূপ, কর্ণ দ্বারে শব, নাঁসিকা দ্বারে গন্ধ ও 
জিহবা দ্বারে রস গ্রহণ করিতেছ । প্রতাহ তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি তিনটা 
অবস্থা ঘটিতেছে। জাগ্রতে তোমার অর্থাৎ বিরাট পুরুষের রূপ হৃর্যনারায়ণ, 
স্বপ্নে চন্্রমা জ্যোতিঃ অর্থাৎ গ্রাকাশ সত্বেও কতকাংশে অন্ধকার, যেমন তোমার 
্বপ্নাবস্থায় চেতনা আছে অথচ নাই! স্ুবুপ্তির অবস্থা অন্ধকার অমাবস্তার 
রাত্রি, গুণ ক্রিয়ার সমাপ্তি এই তিন অবস্থার, পরিবর্তন সত্তেও তিন অবস্থা" 
তেই তুমি যে ব্যক্তি সে একই থাক। স্বরূপে তুমি সদা! যাহা তাঁহাই 
রহিয়াছ। এ তিন অবস্থার তোমার কোনও পরিবর্তন ঘটে না। সেইরূপ 
চন্্রম! হুর্যযনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ বিরাট পুরুষই সর্ঘকালে একই পুরুষ বর্তমান 
আছেন। উদয় অন্তে গ্রতাক্ষ ও অপ্রত্যক্ষরূগে ভাঁসমান হওয়া সত্বেও চৈতন্ক- 
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স্বরূপ তিনি চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, তোম।দিগকে লইয়া অসীম অখগ্ডাকার একই 
পুরুষ সব্বকালে সর্বাবস্থায় বিরাজমান রহিয়াছেন ৷ 

এই সকল কথায় তোমাদ্দিগের মনে আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, নিরাকার, 
নিগুর, সর্ধাতীত থে পদার্থ তাহাকে বর্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু এরূপ 
আশঙ্ক। অমূলক | যিনি সাকার তিনিই নিরাকার ও যিনি নিরাকার তিনিই 
মাকার! বন্ত যাহা তাহাই তোমাদিগের সহিত চরাঁচরকে লইয়া সর্ধকালে 
ভাভেদে বিরাজমান আছেন। সাকার নিরাকার বস্ত নহে, ভাব মাত্র। নিরা- 
কার কারণ ভাব, সাকার কার্ধ্য-ভাব, বন্ত উভয়ই এক। কার্য না থাকিলে 
কারণ এবং কারণ ন! থাকিলে কার্ধ্য থাকে না । কার্য কাঁরণ ভাবের প্রতি 
দৃষ্টি রহিত হইলে স্বরূপ ভাব অর্থাৎ বন্ত স্বয়ং থাঁকেন1 সে'ভাব বা সে বস্ত 
যেকি বা কেমন তাহার নির্ধারণ হয় না। এই নির্দেশ শূন্য “যাহা তাহাই” 
কে নির্দেশের চেষ্টায় মনুষ্য নানা ভ্রান্তি ও সংস্কারে পতিত হইয়া অভিমান 
বশতঃ ছুঃখ ভোগ করে ও ঘ্বেষ হিংস| পরৰশ হইয়া জগতে অনিষ্টের কারণ 
হয়। এইরূপ অমঙ্গলের আর একটা হেতু সাকার নিশ্বাকারের মধ্যে বন্ত পক্ষে 
ভেদ কল্পনা । যে ব্যক্তি সাকার সেই ব্যক্তিই নিরাঁকার। , যে মাতাপিতা 
্ুণ্তির অবস্থায় নিক্ষিয়তাবে থাকেন তিনিই জাগ্রত হুইয়া সমুদায় কার্য 
করেন; উভয় অবস্থায় ব্যক্তি একই। এইরূপ নিরাকার সাকার একই 
ব্যক্তি। তিনি নিরাঁকারে কোনও কার্ধ্য করেন না; সাকার বিরাট জ্ঞোতিঃ- 
স্বরূপ নামরূপ জগৎ ভাবে বিস্তারমান হইয়া অনন্ত কা্ধ্যসম্পন্ন করেন। 
তোমরা 'এ বিষয়ে কোন দ্বিধা করিও না। নিরাকার সাকার চৈতন্তময় পূর্ণ- 
ভাবে তাহাকে ধারণা কর। তিনি দয়াময় নিজগুণে তোমাদিগকে পরমানন্দে 
আনন্দরূপ রাখিবেন । 


ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ৷ 
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রাজা প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, খাবি মুনি 
মৌলবৰী পাদরি পঞ্ডিত প্রভৃতি মন্থৃযাগণ আপনারা আপনাঁপন মান অপমান 
জয় পরাজয়, সামাঞ্জিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া গম্ভীর ও 
_. শান্তচিত্বে সারভাব গ্রহণ ককন। 


পুর্ণ পরব্রহ্ম 'জ্োতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মাই সর্ক 
শক্তিমান । জগতের মধ্যে এমন'কোন শক্তি নাই যাহা তাহার শক্তি নহে এবং 
যে জগদতীত ভাব তাহ! তাছারই শক্তির বলে জগৎ হইতে অতীত। যখন এই 
বৈচিত্রময় জগৎকে লইয়! তিনি পরিপূর্ণ তখন তাহা হইতে স্বতন্ত্র কোনও 
পদার্থের সন্ত! বা অন্তিত্ব,শক্তিই নাই। তবে সেই সত্তাহীন পদার্থের কি 
প্রকারে কোনও শক্তি সম্ভব হইতে পাঁরে ? আপাততঃ স্থল দৃষ্টিতে যাহার যে 
শক্তি দেখা যাইতেছে তাহা যথার্থ পক্ষে তাহারই শক্তি । যদি যাহার যে শক্তি 
দেখ! যায় তাহা তাহারই শক্তি হয় এবং পরমেশ্বরের না হয় তাহা হইলে পরমে- 
স্বরের কি শক্তি থাকিতে পারে ? এক স্থৃষ্টি করিবার শক্তি--তাহা ত সৃষ্টি 
করিয়াই ক্ষয় হটয়াছে। আর, জগতের নির্বাহ কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন চেতনাচেতন 
পদার্থের শক্তি দ্বারা প্রতাক্ষ সম্পন্ন হইতেছে। বদ্দি সেই শেষোক্ত শ্তি 
পরমেশ্বরের ন! হয় তবে অবশিষ্ট লয় শত্তিই পরমেশ্বরের কেবল একমাত্র শক্তি 
হইতে পারে। দেই লয় শক্তি সহযোগে যদি তিনি সর্ধমংহারক মৃত্যু মান্্ হন 
তবে তাহার উপাসনার প্রয়োজন কি?যিনি কেবল সংহার করিতে পারেন 
তাহাতে প্রীতি করিবার প্রবৃদ্ধি কাঙ্গারও পক্ষে+সম্তিব হয় নাঃ যদ্দি মনে কর 
যে, স্থষ্টির আদতে জগতের সকল কার্য সম্পন্ন করিবার শক্তি তাহার ছিল, 
সষ্টিকালে তাহা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদ্দার্থকে ভাগ বিভাগ করিয়া! দিয়াছেন এবং 
জগৎ লয় হইবার পরে পুনরায় তিনি তাহা গ্রহণ 'করিবেন, ভাঁহ! হইলেও তাহার 
উপাসন! বা তাহাতে প্রীতি অপভ্ভব থাকিয়া যায়। কেননা, জগৎ লয়ে 
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গর সমস্ত ব্যবহার সমাপ্ত হয়, উপাস্ত উপা'সক ভাবই থাকে না--যেমন ্রষুণ্রির 
অবস্থায় "তুমি আমি” ভাবই থাকে না। ইছাঁতে স্পষ্টই দেখ। যায় প্রলয় 
অবস্থায় উপাসনাই অসম্ভব। আর লয়ের পূর্বে তাহার সংহার ভিন্ন সর্ধধ শক্তির 
বিয়োগে উপাসনা ও প্রীতির স্থল নাই। এইরূপ বিচারের দ্বারা সহজেই বুঝা 
বায় যে, সাকার নিরাকার, দ্বৈত অদ্বৈত, জগৎ ও জগদতীত সকল পদার্থ নাম, 
রূপ, গুণ, তব, শক্তি সমব্ত লইয়া একই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূর্ণভাবে 
নিত্য বিরাজমান আছেন। 

অনেকে যথার্থ ভাব না বুঝিয়া বলেন যে, বিরাট জ্যোত্িস্বরূপ পরমাত্মা 
যদি সর্বশক্তিমান তবে তিনি যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিতে পারেন না কেন? 
কিন্ত প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তে তিনি যে যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিতেছেন ইহার 
প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই। যখন তিনি ভিন্ন আর কিছুঈ নাই তখন তিনি 
কাহার দ্বার! ব৷ কাহার ইচ্ছার দ্বারা বাধ্য হইয়া কাধর্য করিবেন? তিনি যাহা 
করেন নিজের ইচ্ছামতই করেন। যে বিষয়ে তাহার ইচ্ছা নাই তাহা কোন 
মতেই ঘটে না। যদি বল, যখন তিনি সর্বশক্তিমান তখন একে একে ছুই 
না করিয়া এক করুন তাহ! হইলে তীহাকে সর্ধশক্তিমান' বলিব। কিন্ত 
এস্থলে তুমি দেখিতেছ না যে তাহার নিয়ম বা ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াই 
লোকে একে একে ছুই দেখে ও বলে। পদার্থ সকল ধাহ! তাহাই রহিয়াছে 
এবং তোমার মধ্যে তিনি গণনা করিবার শক্তি দ্রিয়াছেন বলিয়াই তুমি এক, 
ছুই, তিন ইত্যাকার গণন! করিতেছ | কিন্তু এই সকল সংখ্যা কোন পদার্থ 
নহে। এক জন যাহ হইতে গণনা আর্ত করিয়া তাহাকে এক বলিতেছে অন্ত 
জন অন্ত পদার্থ হইতে গণনা! আরম্ভ করিয়া সেই এককেই ছুই, তিন প্রভৃতি 
ভিন্ন সংখ্যার ছারা নির্দেশ করিতেছে । ইহা! হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এক, 
ছুই প্রভৃতি সংখ্যা কোন পদার্থই নহে, কেবল মনঃকল্পিত গণনার পদ্ধতি মাত্র। 
পরমাত্ম। জ্যোতিঃন্বরীপ বিরাট পু&ুষ নিজের ইচ্ছামত মনকে এইরূপ নিয়মিত 
করিয়াছেন, অথবা অন্ত গরকারে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে তিনি স্বয়ং 
এনপ,শক্তিয় সহযোগে মনোরূপে বর্তমান আছেন, যে কেহই এইরূপ গণনার 
নিয়ম পরিবর্তন করিতে সক্ষম ন:51 বিচার পুর্বক দেখিলে বুৰিবে যে ইহাতে 
তাহার সর্ধশক্তিরই পরিচয় রহিয়াছে । কোন বিচারবান ব্যক্তি ইহাতে পরমা" 


৩৬ অমৃতসাগর। 


স্বর সর্বশক্তির কিছুমাত্র ক্ষুপ্তা দেখিবেন নাঁ। অন্ত দিক হইতে দেখিলে 
সহব্ধেই দেখিতে পাইবে যে, পরমাত্মা ইচ্ছামত একে একে ছুই না করিয়া একও 
করিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষ দেখ কর্পর এক পদার্থ ও অগ্নি এক পদার্থ ইহাদের 
সংযোগে ছই না হইয়া! এক বায়ুই থাকে । অন্নমাত্র চিন্তা করিলেই এইরূপ 
বছুতর দৃষ্টাস্ত পাইতে পার। অপর অনেক অসম্যকণর্শী ব্যক্তি বলেন, পরমাত্মা 
সর্বশক্তিমান হইলেও তিনি দয়াময় নহেন। অসংখ্য প্রাণী যাহার! এত ক্ষুদ্র যে 
দৃষ্টিগোচর হয় না তাহার মন্তুষোর প্রতি পদক্ষেপে, গ্রতি নিশ্বাসে বিনষ্ট 
হইতেছে। তবে তিনি দয়াময় কিরূপে ? এপ প্রশ্নকর্তারা জীবন ও মৃত্যুর 
ষথার্থ ভাব না বুঝিয়! মৃত্যুকে ভয় করেন এবং জীবনকে প্রিয় জানিয়া' আসন্ত 
হন। তীহারা বুঝেন না যে, জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ পরমাত্বার নিকট 
জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমান। ভিনি সর্বকালে একই পূর্ণভাবে ম্বতঃপ্রকাশ। 
তাহাতে ক্ষয় বৃদ্ধি, উৎপত্তি ধ্বংস, গ্রভৃতি কিছুই নাই। তিনি লীলার ছলে 
কি উদ্দেস্তে যে কি করিতেছেন তাহা কে বুঝিবে 2 তাঁহাকে চিনিয়। তাহা 
নিকট দয়! চাহিলে কখনই নিরাশ হইতে হয় না__ইহা! নিশ্চিত করিয়া জান । 

জগৎ রচনার বথার্থ উদ্দেশ্ত না বুঝিয়া অনেকে বলেন যে, জগতে এ 
প্রকার নুানতা দৃষ্ট হয় যে, জগৎ রচয়িতা পরমেশ্বরকে কখনই সর্বশক্তিমান 
বৃলিয়া মানিতে গারা যায় না। তাহাতে শক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণতা থাকিলে 
জগ্রৎ আঁরও উৎকষ্ট হইত । যাহারা এরূপ বলেন তাহাদের মনোগত ভাব 
এই-_তাহাদ্দের মনের মত করিয়া! জগত্রচিত হইলে উত্কুষ্টতর হইত। তাহাদের 
জন্ত একটী জাখ্যায়িকা মংগৃহীত হইতেছে । 

একজন কুমড়ার ছোট গাছে বড় ফল ও বড় বটগাছে ছোট ফল দেখিয়া 
গরমেশ্বরকে মূর্খ বলিয়া নিন্দা! করিয়াছিল । পরে, সেই ব্যক্তি কোন বটগাছের 
নীচে নিদ্রিত আছে এমন সময় তাহার চক্ষে (ছইটী বট ফল পড়িয়! নিজ ভ্ 
করে। সে জাগিয়া বলিল, “পরমেশ্বর বড় "বুদ্ধিমান বটের ফল ছোট ন৷ 
হইলে আজ আমার প্রাণ ধাইত”। এইরূপ দৃষ্টান্তের দ্বার! জগত্রচনার উদ্ে্ঠ 
বুঝিতে হয়। পরমাত্ম! কি জন্য সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছেন তাহ! তিনিই 
জানেন। ভ্ঞানহীনের পক্ষে তাহ! জানা অসম্ভব 1 তিনি জানাইলে তাহার 
শরণাপন্ন প্রিয় জ্ঞানবান ভক্তই জানিতে পারেন । 


সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর | ৩৭ 


বিচার করিলে বুঝিতে পারিৰে যে, তোমাদের মনের মণ জগতের 
কার্ধ্য না হওয়াতেই প্রমাণ হইতেছে গপরমাত্মা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। 
তোমাদ্দিগকে লইয়া চরাচর জগৎ ব্রহ্মাগুরূপে তিনি পূর্ণভাবে রহিয়াছেন। 
তোমাদিগকে তিনি যে পরিমাণ জ্ঞান ও শক্তি দিয়াছেন তোমরা 
তদনুসারে বুঝিতেছ, ও কার্য করিতেছ । তোমরা! ক্ষুদ্র হইয়া যদি সেই 
মহৎ অনস্তের উদ্দোশ্ত বুঝিতে পারিতে বাঁ তোমাদের ইচ্ছামত তাহাকে 
কার্ধ্য করাইতে পারিতে তাহা হইলে তিনি তোমাদের অপেক্ষা অরজ্ঞান ও 
শক্তিসম্পন্ন হইতেন--ইহাঁতে কোন সন্দেহ নাই। 

নিজেকে তাহা হইতে পুথক দেখিতেছ বলিয়া এইরূপ নান! ভ্রাস্তি 
ঘটিতেছে। তাহার শরণাপন্ন হও, তিনি জ্ঞাঁন দিয়া সমঝ্ড ভ্রান্তি লয় করিবেন। 
তখন দেখিবে বে তুমি বা তিনি সর্ঘ চরাচরকে লইয়৷ অখগ্াকার 
যাহা তাহাই--এক ও অদ্বিতীয়। তখন তুমি সর্ব প্রকার ছঃখ মুক্ত হইয়া 
পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি করিবে । 

ও শান্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ। 


সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর | 


রাজ প্রজা, বাঁদসাঁহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, খ্ীষ্িয়ান, খষি মুনি 
মৌলবী পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি মন্ুষ্যগণ আপনার আপনাপন মাঁন অপমান 
জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া গম্ভীর ও 
ূ শীস্তচিত্তে সারভাব গ্রহণ করুন| 

পরমাত্মাইপ্সূল, হৃঙ্ষ, কারণ, চরাচর, ব্রহ্গাও, জগৎ সমষ্টি। তাহ! হইতে 
পৃথক কোন পদার্থ নাই । তবে তীহার অবিদিত কি থাকিবে? এনিমিত্ত 
তাহাকে সর্ধক্ঞ বলা যায়। দ্বিতীয় না থাকায় তাহাতে সর্বন্ঞ বা অল্পক্ঞ 
জান! ব| ন! জান! এরূপ সংস্কার বা অভিমান নাই। কে আছে যে তাহাকে) 
জানাইবার জন্ত বা তাহার সহিত তুলনায় তিনি ভাবিবেন যে, “আমি সর্বান্ত” 


অমৃতসাগর | 


ইত্যান্দি? যতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় বহিমু্খে জীব নাম ধরিয়। তিনি কার্ধ্য 
করেন ততক্ষণ ভেদ ভাসে এবং অভিমান থাকে । কিন্তু ধাহাকে জীব 
বল| যায় তাঁহারই অবস্থাস্তর ঘটিয়া যখন জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থার উদয় 
হয় তখন ভেদজ্ঞান বা অভিমান সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়-তখন নিত্য প্রকাশ- 
মান যাহা তাহাই । তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । কিন্তু অজ্ঞান বশত; 
জীব তাহা হইতে আপনাকে ও সর্ধশক্তিকে ভিন্ন বোধ করে। সেই 
ভিন্ন বোধের বশবর্তী হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে অন্তর্ধামী 
কল্পন। করে। 

কালও তাহার একটি কল্পিত নাম মাত্র। ব্যবহার নিপ্পাদনের জন্ঠ 
কাল কন্পিত হইয়াছে । যাহার 'নিকট ক্রিয়া ভাসে তাহারই নিকট কাল 
ভাসে। স্বরূপ ভাবে কাল ব! ক্রিয়া ভাসা সত্বেও তাসে না। স্বরূপতঃ 
তিনি কালের হ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি নিত্য, শ্বতঃ প্রকাশ, তিনিই 
সমস্ত। এজন্যই তিনি পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী। যদ্দি সমস্তই 
না হইতেন তাহা! হইলে পুর্ণ বা সর্বজ্ঞ, অন্তর্ধামী কিছুই হুইতেন ন!। 
এইন্ধপে সার ভাব বুঝিয়া ভক্তিপুর্ববক পূর্ণ পরমাত্বা জ্যোতিঃম্বরূপকে চিনিয়! 
তাহার আজ্ঞা প্রতিপালনের দ্বারা পরমানন্দ লীত কর। 


2 ও" শাস্তি শাস্তি; শাস্তিঃ। 


সুষিকর্তা পরমেশ্বর | 


এই জগতে স্থির সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে । প্রত্যেকে আপ- 
নার মত সত্য ও অপর সকলের মত মিথ্যা বলেন এবং পরম্পর-তর্ক বিতর্ক, 
হিংস| দ্বেষ করিয়! নান! প্রকার অশীস্তি তোগ, করিতেছেন । অতএৰ হে 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পঙ্ডিত, মৌলবী, পাদরিগণ আপনার! সত্য স্বরূপ 
মঙ্গলকারী ঈশ্বরে নিষ্ঠা রাখিয়া ও বৃথা মান অপমান, :জয় পরাজয়, 
সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শাস্তভাবে বিচার পুর্বক সার ভাৰ 
গ্রহণ ককন। ইহাতেই জগতের, মঙ্গল । 


সপ্টিকর্তা পরমেশ্বর । ৩৯ 


সৃষ্টি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর হইতে পৃথক্‌ অন্ত কিছু 
ছিল, যাহার দ্বারা তিনি স্ষ্টি করিয়াছেন। আবার কাহার মতে পরমেশ্বর 
ভিন্ন কিছুই ছিল না, তিনি মনে করিলেন সৃষ্টি হউক, অমনি জগৎ চরাচর 
সৃষ্টি হইল এবং অপর মতে দৃশ্ঠমাঁন বিরাট সাকার জগৎ পরমেশ্বর নিজ 
অংশ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন । 

বাহার প্রথম মতটি গ্রহণ করেন তীহাঁদিগের বিচার পূর্বক দেখা 
উচিত যে, বর্দি কোন কালে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ থাকে তাহ! 
হইলে তাহাতে এ পদার্থের অভাব ও এ পদার্থের শক্তি, তাহার সর্বব শক্তির 
বহিভূ্ত, এইরূপ ফীড়ায়। এবং সেই জন্য পরমেশ্বর পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান নহেন, 
এইক্সগ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে। এ সিদ্ধান্ত কাহারও উপাদেয় হইবে না। 

পুর্বে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ ছিল না। তিনি সর্বশক্তিমান 
বলিয়া! ইচ্ছ৷ করিবামাত্র জগৎ চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অংশ হইতে 
হয় নাই--এইরূপ অভিপ্রায় হইলে বুঝিয়া! দেখা কর্তব্য ঘে, পরমেশ্বর ভিন্ন 
যখন কিছু ছিল না! তখন তীহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে এই ষে 
জগৎ, ইহ। মিথ! অর্থাৎ অবস্ত। পরমেশ্বরের শক্তির প্রভীবেই সত্য অর্থাৎ 
বস্ত বলিয়া প্রত্যয় হইতেছে । যাহা যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া 
ধারণাই মিথ্যা। ইহ! ভিন্ন মিথা। কোন বস্ত নছে। পরমেশ্বর হইতে 'ভিন্ন 
বলিয়! প্রতীয়মান অর্থাৎ অবন্ত ঘষে জগৎ, তাহাকে বস্ত বা৷ সত্য বলিয়! 
ধারণাই মিথ্যা এই মিথ্যা অর্থাৎ বিপরীত ধারণা বশতঃ জগৎ সত্য 
বলিয়া গ্রতীয়মান। ইহার কারণ পরমেশ্বর শক্তি বা ইচ্ছ!। অতএৰ 
গরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে পুনরায় ইহা মিথা! হইয়া যাইবে । বাহা মিথ্য] 
হইতে উৎপন্ন তাহার গতি মিথ্যা ভিন্ন অন্ত সম্ভবে না। যদি সত্য হইতে 
জগৎ উৎপন্ন হইত তাহা হইলে সর্ব কালেই সত্য থাকিত, কেবল র্বপাস্তরিত 
হইত মাত্র । স্থূল হইতে স্ুক্্ী ও সুক্ষ হইতে কারণ এবং পুনরায় কারণ 
হইতে নুক্সম ও হুক হইতে নান! নাম, রূপ, ক্রিয়ার বিস্তার অর্থাৎ স্কুল 
হইত মান্র। | 

বিচার করিয়! দেখ। উচিত যে, বদি জগৎ ও তাহার অস্তঃগাতী আপনারা 
মিথা! হয়েন। তাহা হইলে আপনার্দিগের জ্ঞান বিশ্বীস, ধর্ম কর্ম সমস্তই 


৪০ অস্বতসাগর | 
মিথ্যা এবং আপনারা ধাহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তিনিও 
মিথ্যা হটবেন। মিথ্য। বস্তর দ্বারা কখনও সত্য বস্তর উপলব্ধি হয় নাঃ 
সত্যের দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে । 

যদি বল যে, পরমেশ্বর আপনার এক অংশকে জগত্রপে প্রকাশ বা 
থষ্টি করিয়াছেন ও অপর অংশ সৃষ্টি হইতে অষ্টরীত রাখিত্রাছেন, তাহা হইলে 
প্রশ্ন উঠে যে, উভয় অংশের মধ্যে যে প্রভেদ বা সীমা, তাহা কিবন্ত? 
যদি তাহ পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন আর কোনও বস্ত হয় তাহ। হইলে সেই 
বস্তর অভাবে ভাহার,অপুর্ণতা ঘটিয়া যায়। যদ্যপি পরমেশ্বরই সেই প্রভেদ- 
কারী বস্ত হয়েন, তাহা হইলে প্রতেদ বা সীমা পরমেশ্বরের শক্তি হইতে 
উৎপন্ন কেবল কল্পিত ভাব মাত্র দীড়ায়। বস্ততঃ পরমেশ্বর পূর্ণ, ছেদ ও 

ংশ বিহীন। 

মূল কথা এই যে, লোঁক প্রচলিত সৃষ্টি বিষয়ক নানাঁমতের মধ্যে একই 
সত্য নিহিত আছে । সকল মত অন্ুুসাঁরেই দেখ! যাইতেছে যে, একমাত্র 
ইচ্ছা! শক্তির প্রভাবেই পরমেশ্বর জগত স্থষ্টি করিয়াছেন । স্থট্টি করিবার জন্ত 
আপন ইচ্ছা ভিন্ন "তাহাকে অপর কোন সামগ্রী গ্রহণ করিতে হয় নাই। 
বাহার দ্বার! জগৎ নির্মিত ও যাহা জগৎকে স্া্টি করে, এই ছুইটাই পরমেশ্বরের 
শক্তি'বা, ইচ্ছা । 

এখন বিচারের বিষয় কেবল এই যে পরমেশ্বরের শক্তি কর্তৃক 
মেই শক্তি হইতে গঠিত এই যে জগত, ইহা পরমেশ্বর হইতে পৃথক 
অথচ সত্য কিন্বা পরমেশ্বরেরই রূপ সুতরাং সত্য। একটি দৃষ্টান্ত লইয়া 
ভাবিয়া দেখ। বেমন অগ্নি প্রকাশ হইলে অগ্নির প্রকাশ দাহিকা ও 
উষ্ণতা শক্তি, পীত, রক্ত, গুরু বর্ণাদি ও ধ্ম প্রভৃতি অগ্নি হইতে 
পুথক হর না সমপ্ত অগ্রিরই রূপ । বখন অগ্নি নির্বাণ হইবে, তখন এ 
সমস্ত শক্তি, নাম, রূপ, গুণ অগ্নির সহিত নিরাকার কারণে স্থিত হইবে, 
কোন ক্রয়! থাকিবে না নিষ্ষিয় থাকিবে। পুনরায় অগ্নির প্রকাশে শাহার 
সমস্ত নামরূপ গুণশিক্রর গুকাশ হয়। সেই প্রকার পরমৈশ্বরের ইচ্ছা শক্তি 
পরমেশ্বর হইতে)পৃথক নহে, পরমেশ্বর রূপই। . এই দৃশমান জগৎ চরাচির 
গরমেখরের শক্তি মাত্র। অতএব পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন তাহার রূপই। 
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সত্য বস্ত পরমেশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন, হইবেন না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাঈ। একই পূর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপ পরমেশ্বর আঁপনার ইচ্ছা 
শক্তির গ্রাভাবে নাঁনারূপ উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছেন অথচ তাহাতে কোন 
উপাধি নাই | উপাধি, অনুপাধি, নাম, রূপ, গুণ, শক্ত একমাত্র তিনিই । 
এনিমিত্ত এ সকল লইয়া তিনি উপাধি রহিত, একমাত্র যাহা তাহাই। 
যখন ত্াহাতেই সমস্ত, তীহা! ব্যতীত অন্য কিছুই দাই, তখন তাহাতে 
তাহা বাতীত পৃথক একটা উপাধি কোথা হইতে আ'পিবে ? 

আপনাদিগের জাগ্রত, সুযুণ্তি, স্বপ্ন, তিন অবস্থার পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন 
হয়। জাগ্রত অবস্থায় নান! নাম, রূপ, ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া এক এক শক্তি 
দ্বারা এক এক কার্ধ্য হইতেছে, এবং সুষুণ্তির অবস্থায় এ সকল রূপ, গুণ, শক্তি 
আপনাদিগের মধ্যে বা কারণে লয় পাওয়ার কোন কার্য্যই হয় না। সেই 
রূপ নিরাকার নিগুপ কারণ পরব্রঙ্ম আপনার পূর্ণ শক্তি প্রভাবে ইচ্ছামত 
ভিন্ন ভিন্ন নানা নামরূপে বিস্তৃত হইয়া এক এক শক্তি দ্বারা জগতের এক 
এক কার্য করেন এবং পুনর্বার ইচ্ছানত এই গণ 1চরাচর, নাম, রূপ, 
শক্তি, সমস্ত আপনাতে সঙ্কুচিত করিয়া নিরাকার নিধ কারণভাবে 
থাকেন) তখন সৃষ্টি. বা কোন কার্ধ্য থাকে না। এই জগৎ নামরূপাঁদি 
সত্য স্বরূপ পরমাত্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্য স্বরূপ আছেন।, রূখন 
মিথ্যা হন না» কেবল রূপান্তর হয় মাত্র । 


ও শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 


পরমেশ্বরের সূডি। 


রাজ! প্রজা, বাদলাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান শ্রষ্িয়ান। মৌগবী 
পাদদরি পণ্ডিত প্রন্থৃতি মন্থুষ্যগ্ধ আপনারা আপনাপন মান অপমান মিথ্যা 
সামাজিক স্থার্থচিস্তা পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত চিতে সার ভাব গ্রহণ 
করুন ; তাহাতেই জগতের মঙ্গল । 

কে স্থষ্টি করেন, কিসের সৃষ্টি, কিরপে স্থত্টি হয়, সৃষ্টি সত্য কি মিথা। 
এ সকল বিষয়ে জগতে নান! বিভিন্ন মত প্রচলিত। ইহার মীমাংসা করিয়া 





৪২ অমুতসাঁগর । 


অদ্যাবধি কেহ সর্কবাদীকে সত্তষ্ট করিতে পারেন নাই। প্রত্যেক মতের 
লোক নিজের কথা সমর্থন ও অপরের কথা খণ্ডন করিবার চেষ্টায় বিবাদ 
বিদ্বেষর ঘ্োঁত প্রবাঁহঠ রাখিয়াছেন। অতএব মনুষ্য মাত্রেরই শাস্তচিত্তে 
বুঝ! উচিত যে, এ সকল প্রপ্নের মীমাংসায় কি প্রয়োজন । স্থাষট সন্ধে 
যাই সত্য হউক না| কেন উহাতে মনগুযোর কি ক্ষতি ব! বৃদ্ধি* নিরর্থক 
ভাবন। ও কষ্ট ভোগ | যঠ দিনজীবিত রহিয়াছ তত দিন বাহাতে তোমা- 
দের স্থূল ও হুল শরীরে কষ্ট না হয় তাহারই প্রয়োজন এবং বিচার পূর্বক 
কষ্ট নিবারণের উপায় অবলগ্বন করাই মন্থুষোর কর্তব্য। দেছে যতদিন 
প্রাণ ততদিন শরীর রক্ষার্থ এক মুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্ত এক খণ্ড 
বন্্ের প্রয়োজন। "স্থল শরীরের বল ও আরোগ্য রক্ষার উপযোগী আহার 
ব্যবহার কর্তবা। তথাপি বদি ব্যাধি উপস্থিত হয় সরল অন্তঃকরণে চিকিৎ- 
সকের ব্যবস্থা মত ওঁষধ সেবন ও নিয়ম পালন করিতে হইবে। মনের 
শাস্তি ও জ্ঞান মুক্তির প্রয়োজন হইলে উদয়ান্তে জ্যোতি ধারণ পূর্বক 
জগতের মাতা পিতা আত্াকে পুর্ণভাবে উপাদন। করিবে এবং তাহার 
আনুষঙ্গিকরূপে জপ ও অগ্নিতে যথাশক্তি আহুতি দিবে। ইনি মঙ্গলময়, 
ব্যবহার ও পরমার্থ টভয় বিষয়ে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন--ইহা ঞরব 
সত্য , অধিক আতম্বর করিলে অশেষ যন্ত্র ভোগ ঘটে ও ঘটিবে। ইহা 
না বুঝিয়৷ যাহাদের স্যষ্টিও রহস্ত ভেদের জন্ত অশান্তি তাহাদের দেখা! কর্তব্য 
ষে, যিনি স্ষ্টি করিতে পারেন তিনিই স্থষ্টি বুৰিতে পারেন--মন্ষ্যের কি 
সামর্থ্য। পরমাত্মা বিনা কেহ একটী তৃণ পর্য্স্ত উৎপন্ন করিতে অক্ষম । 
তাহার অতিরিক্ত যদি কেহ পূর্ণ সর্বশক্তিমান থাকিতেন তবে তিনি তাহার 
নিকট হিসাব দিতেন যে কিরূপে কে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি দয়! করিয়! 
যদি কাহাকেও গ্রেরগার দ্বারা বুঝাইয়! দেন তবেই: সে- ব্যক্তি যথার্থ ভাব 
বুঝিতে পারেন এসং সেই ভাব তাহার দ্বারা প্রকাশ করিয়া পরমাত্মাই 
সাধারণের মনে “বশ্বাদ উংপাদন করেন | এইরূপ ভইলেই মঙ্গল হয়। 

যিন সতা মিথা। শব্দের সতীত তিনিই সতা মিথা। “ফের লক্ষা, স্বয়ং স্বতঃ 
প্রকাশ। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ কারণ, হুক্, স্থল নান! নামরূপে 
বিদ্তামাণ আছেন। অজ্ঞান বশতঃ ধে নানা নামরূপ জগৎ তাহা ছইতে 
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ভিন্ন বোঁধ হইতেছে, ইচ্ছাই হৃষ্টি। জ্ঞানের জ্যোতিতে এই নান! নামরূপ 
জগৎ যে পরমাত্মর সহিত অভিন্ন ভাবে ভাসে তাহাই প্রলয় ৷ তাহা 
হইতে ভিন্ন কোন বস্তই নাই। বস্তর রূপান্তর হওয়াকে সৃষ্টি বলে, 
রূপান্তর হওয়ার সমাপ্তিকে লয় বলে। যেমন তোমরা সুষযুণ্তির অবস্থা 
হইতে রূপান্তরিত হইয়া স্বপ্ন ও জাগরণে নানা শক্তি সহযোগে নান! কাধ্য 
কর--ইহ! হৃট্টি। এবং সেই রূপান্তর পরিবর্তনের মমাপ্তি মে নুযুণ্তি তাহা 
প্রলয়। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে ইহার একটী বিশেষ আছে। যখন তোমার 
সুযুণ্ধি ঘটে তখন তোণার স্বপ্ন ও জাগরণ থাকে না) যখন তোমাতে যে 
অবস্থার উদয় হয় তখন শতিন্ন অপর ছুই অধদ্থ। থাকে ন1।' কিন্তু জগতে একই 
সময়ে কাহারও নুষুপ্তি, কাহারাও স্বপ্ন এবং কাহারও বা জাগরণ ঘটিতেছে। 
ইহাতে স্পষ্ট দেখিতেছ যে, পূর্ণ পরক্রক্গ 'এ তিন অবস্থার অতীত যাহা- 
তাহাই হইয়াও এ তিন অবস্থায় বিরাজমান, তাহার রূপ ও অবস্থার 
পরিবর্তন থাকিয়াও নাই | কোন বাক্তি বিশেষকে জাগরিত দেখি! বদি ভাব 
ষে, পূর্ণব্রদ্ধের স্বপ্ন ও স্থুযুপ্তির পরিবর্তন হইয়া জাগরণ হইয়াছে তাহা হইলে 
স্মরণ করিতে হইবে যেঅগ্ত যে সকলবাক্তি ত২কালে, ঈপ্ন ও সুযুগ্ির 
অবস্তায় রহিয়াছে তাহারাও ৩ ত্াহারই রূপ। অতএব তাহার একই কালে 
সর্ব রূপ ও অবস্থা রহিয়াছে, কোন পরিবর্তন নাই। যে সময়ে এক ব্যক্তি 
অজ্ঞান বশতঃ তাহা হইতে ভিন্ন স্থষ্টি বৌধ করিতেছে দেই সময়েই জ্ঞানবান 
অন্ত ব্যক্তি দেখিঠেছেন যে তীহা হইতে ভিন্ন নামরূপ জগৎ নাই-- 
তিনিই নামরূপ জগত ভাবে প্রকাশমান। অতএব একই সময়ে সৃষ্টি 
আছে ও নাই অর্থাৎ স্থত্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে কি বা কেমন নির্ধারণের 
সম্ভাবনা নাই। 

তোমাদের ইন্জিয়াদির হ্বারা যতদুর বোধ হয় ততদুর বিচার কর। জগতে 
ছুই প্রকার গতি রহিয়াছে--শ্রক স্ুক্্ম হইতে স্থুলরূপে গতি বা পরিবর্তন 
যাঁহাকে অনুলোম বা প্রসারণ বলে। অপর, স্থুল হইতে হুক্রূপে গতি বা 
পরিবর্তন যাহাকে বিলোম বা আকুঞ্চন বলে । এই ছুই গতি প্রতি মুহূর্তে, 
সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে । বরফ হইতে জল, জল হইতে উত্তাগ সহযোগে 
বা, বাম্প হইতে পুনরার জল ও জল হইতে বরফ --এই প্রকার রূপ ও অবস্থার 
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পরিবর্তন সকলেরই প্রত্যক্ষ জগতের এক এক অংশের যে এইরূপ পরিবর্তন 
তাহাই সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে ঘটাইলে স্থষ্টি ও প্রলয় নাম হয়। 
_ কারণ স্বরূপ পরক্রন্মের জগতরূপে বস্তার ও প্রকাশ বশতই নান প্রকার 
ভ্রান্তি জন্মে। তহাতে নিষ্ঠা হইলেই ভ্রান্তি বায়। কারণ হইতে বিন্দু 
বিন্দু হইতে অর্ধ মাত্রা, অর্ধ মাত্র! হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বাস, বায়ু 
হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী-- এইরূপে প্রকাশ হওয়ার 
নান অনুলোম। পুনরায় পৃথি+; জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বাসুতে, বায়, 
আকাশে, আকাশ অর্মাত্রায়। অদ্বমাত্রা বিন্দুতে ও বিন্দু কারণ নিরাবার 
্রদ্মে লয় হইয়! স্থিত ছন। এইরূপ কারণে প্রতাগমনকে বিলোম বলে। 

পৃথিবী হইতে সমস্ত চরাচর 'বৃক্ষাদি ও জীব মাত্রের হাড় মাংস; জল 
হইতে রক্ত রস নাড়ী, অগ্নি হইতে ক্ষুধা পিপাঁস৷ আহার অন্ন পরিপাক ও বাক্‌ 
শক্তি, বায়ু হইতে সমস্ত শরীরের রোমে রোমে ও না"সকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্বাস 
বহিতেছে, আকাশ হইতে সকলের মধ্যে শৃন্ ছিদ্র ও কর্ণদ্বারে সকল প্রকারের 
শব গ্রহণ হইতেছে । অদ্দমত অর্থাৎ মন বা চন্দ্রমা জ্যোতি হইতে বোধ 
হইতেছে যে “উহা আমার ও উহা! তাহার” ও নানা প্রকারের সঙ্কল্প বিকল্প 
উঠিতেছে এবং হুরধ্যনারারণ হইতে মস্তকে সহতদলে ব্রহ্ধরদ্ধে, জীব মাতে 
চেতন হইয়! নেত্র দ্বারে রপব্র্ধাগুদর্শন করিতেছে । সত্যাসতোর বিচার করিয়। 
জ্ঞান ইইলে জীব জোতিঃ ও হথরয্যনারায়ণ বিন্দু জ্যোতি অতেদে নিরাকার কারণ 
পরব্রন্ধে স্থিত হন। সৃষ্টি নানা নাম রূপ সমাপ্ত থাকে। যেরূপ তোমার স্যুপ্তির 
অবস্থাতে স্থ্টির সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকে না ও জাগরণে সম্বপ্ধ থাকে৷ 
অনুলোম বিলোম গতি বিশিষ্ট এই যে ঈরাচর ইহা জগতের আত্ম! গুরু মাতা 
পিতা বিরাট পরত্রদ্দের অঙ্গ প্রহ্যঙ্গ। ইনিই স্বয়ং স্বতঃগ্রকাশ মঙ্গলকারী 
অনাদ্দি বিরাজমান আছেন। ইহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ রা দ্বিতীয় কোন 
বন্ত হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই ₹হ! গ্রুব সত্য । ইহ] হইতে 
বিমুখ হইলে নানা ভ্রান্তি ও বিপদ ঘটে, দুঃখের সীম। থাকে না। ইহার 
শরণাগত হইলে সকল দুঃখ যাঁ়, স্থখের সীমা থাকে না । : 

মন্থুষোর মনে ভ্রাপ্তি হইতে গারে ম্বে এই বৃহৎ- পৃথিবী জলে কিরূপে মিশিবে 
ও অসীম জল কিরূপে অগ্ঠি হইবে? জগতের মাত পিতা আত্ম! পরমাস্থা। 
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ইচ্ছা হইলে, সমস্ত পৃথিবীকে বারুদ বা কর্পুর রূপে, জলকে কেরামিন তৈল 
রূপে এবং উভয়কে অগ্নিরপে পরিণত করেন । পরে অগ্নিকে বাযুরূপে, বাঁযুকে 
আকাশরূগে, আকাশকে অর্ধমা ত্রারপে, অদ্ধমাত্রাকে বিন্টুরূপে, সর্বজগৎকে 
আত্মসাৎ করিয়া নিরাকার কারণ রূপে স্থিত হন: ইনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান যাহা 
ইচ্ছা হয় তখনই তাহা করিতে পারেন। যে হেতু ইনিই সমপ্ত 
সেই জগ» ইনি যাহ! ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। এইরূপ সকল বিষয়ে 
বুঝিতে হইবে। স্থষ্টি হইয়াছিল কি না, প্রলর হইণে কি না এরূপ বিষ. কুতত্ক 
ও দুশ্চিা পরিত্যাগ করিয়। পরমাত্মার শরণাপন্ন হও। তিনি জ্ঞান দানে 
বাবহার ও পরমার্থ সুসিদ্ধ করিয়! পরমাননে আনন্দরূপ' রাখিবেন--ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। ্ 
ও শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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রাজ। প্রজা, বাদসাঁহ জমীদার, ধনী দাগ, হিন্দু মুসলমান, ্ষ্টিান, খষি মুনি 
মৌলবী পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষাগণ আপনারা আপনাপন মান অপমান 
জয় পরাজর, সামাজিক স্বার্থের প্রতি তৃষ্শৃন্থ হইয়া গম্ভীর ও * * 
শান্তচিতে সারভাব গ্রহণ করুন। 
মনুষ্যগণ মুখে বলেন পরমেম্বর মাত! পিতা; তিনি সর্ধস্থানে আছেন। 
কিন্তু ষে সত্যকে লক্ষ্য করিরা এই কথ গুলি বলা হয় তাহ। তাহাদিগের অন্তর 
হইতে বছুদুরে থাকিয়া যায়। সত্য বাক্য উচ্চারণ করেন, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা 
উহার মণ্ম গ্রহণ করেন না। এ নিমিত্ত সতা উপদেশের ফলোদয় হয় ন]। 
অতএব সকলে বিশুদ্ধ চিত্তে শীন্ত ও গভীরভাবে মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে পর্ব 
স্বানে আছেন এই চিন্তায় মনঃসংযোগ করুন। তাহা হইলে সকল প্রকার 
কষ্ট হইতে বিমুক্ধ হইয়; পরমাননে কালযাপন করিতে পাঁরিবেন। 
মন্থুযগণ বলেন যে পরমেশ্বর ছোট বড় তাঁবৎ পদার্থের মধো বিদ্যমান 
আছেন, যেন পরমেশ্বর আধেয় এবং পদার্থ নকল আধার ভাবে তাহাকে ধরিয়! 
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রহিয়াছে । এপ্রকার বলিবার কারণ এই যে মন্ুযাগণ, পরমেশ্বর এবং জগৎ ও 
জগতের অন্তর্গত তাবৎ গদার্থ পরস্পর ভিন্ন এবং ভিন্ন ভাবেই সত্য বা যথার্থ, 
এইরূপ মনে করেন । কিন্তু বুদ্ধি দ্বার সত্য বা বস্ত হইতে বস্তর 
শক্তি, রূপ, গুণ ও নাম ধাহ! মনুষ্যগণ মন ও ইন্ড্রিয়ের দ্বারা অনুভব করেন 
তাহা স্বতত্ত্রূপে গ্রহণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সত্য সতা ব! বস্ত 
এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই । এই এক সত্যাকেই লোকে পরমেশ্বর শবে বা এ 
শব্ষের মমান অর্থ বিশিষ্ট অন্তান্ত শবে নির্দেশ করেন। যদিও বুদ্ধি দ্বারা 
নাম রূপ ও শক্তি প্রভৃতিকে সত্তা হইতে ভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তথাপি 
সেই সত্য ব! সত্তাকে ত্যাগ করিয়া নাম, রূপ, শক্তি প্রভৃতির সত্তাই থাকে 
ন1। সতত! বা বন্তই'নাম রূপ, কাঁ্য কারণ, বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি ভাবে প্রকাশ 
মান আছেন। |] 

দৃষ্টান্ত স্থলে পৃথিবীকে বস্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখ। যার যে, ঘর বাড়ী, 
হাট বাজার, স্থাড়ী কলসী ইত্যদি নামরূপ ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। 
পরমেশ্বর জীববুদ্ধিকে ফেন্ধপ স্বভাব দিয়াছেন াহাতে বুদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে 
বস্তকে গ্রহণ করিতে অক্ষম, কেবল বস্তর নাম রূপাদি গ্রহণ করিয়া বস্তুতে 
লক্ষ/ জন্মাইয়! দিতে পারে। কিন্তু বস্ত:5 বদ্ধলক্ষ্য হইলে বুদ্ধি নাম, রূগ, 
শক্তি আদিকে বস্ত হইতে পৃথক্‌ ভাবে গ্রহণ করিবে না) নাম, রূপ, শক্তি ও 
বস্তকে একই দেখিবে। এইভাবে আঁপনার অন্তরের দিকে দেখিলে বুঝিতে 
গারিষেন যে, যাহাকে আপনার! আপনাদিগের বুদ্ধি আদি মনে করেন তাহাও 
সেই এক সত্তারই গুণ বা শক্তি, বস্ত-পক্ষে সতা বা বস্ত হইতে অভিন্ন। 
এইরূপ চিন্তার ফলে ইহাই প্রাপ্ত হওয়! যায় যে, জগৎ ও জগতের অন্তর্গত 
তাবৎ পদার্থ সর্বব্যাপী সর্ধত্রগামী পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন দেখাইলেও বস্তুতঃ 
অভিন্ন। এই প্রকার বুৰিলেই “পরমেশ্বর সর্ব স্থানে আছন” এই বাক্যের 
বথার্থ মন গ্রহণ কর! হয়। ৫ 

এস্থলে এনপ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, বদ্যাপি পরমেশ্বর আপনাদিগের 
মধ্যে ও অন্তান্ভ তাবৎ পদার্থে থাকেন এবং সমন্তই তীহাতেই থাকে, আর 
সকল পার্থই তাহা হতে বস্ততঃ অভিন্ন হয়, তাহ! হইলে কেন প্রত্যেক 
পদার্থের দ্বারা প্রত্যেক কার্য হয় না? তবে কেনই বা বারুকা হইতে তৈল 


সর্বত্র বিদ্যমান পরমেশ্বর | ৪৭ 


ন! পাওয়। যায়? বরফে কেন উষ্ণতা! নাঁই এবং কেনই বা! অগ্িতে শৈত্যের 
অভাব? উপযুক্তরূপে বিচার বরিলে এ সনেহ দুর হইবে। চেতন ও 
অচেতন পদার্থ সমূহ বস্ত দৃষ্টিতে এক হইলেও গুণ ও শক্তি সত্বন্ধে ভিন্ন। 
পরমেশ্বর তাহার পূর্ণ সর্বশক্তির এরূপে নিয়োগ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক 
পদদার্থের দ্বারা প্রত্যেক কার্ধ্য হয় না । পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়াই সকল 
স্থানে, সকল বিষয়ে সকল শক্তির প্রয়োগ করেন না। তাহার ইচ্ছামত যে 
সময়ে যে স্থানে, যে বিষয়ে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তিনি সেই সময়ে, 
পেই স্থানে, দেই বিষয়ে সেই শক্তির প্রয়োগ করেন। তিনি সকল শক্তির 
অধিকারী । অতএব এমন কোন শক্তিই নাই যাহ! তীহাঁকে বাধ্য করিতে 
গারে। তাঁহার কেহ পর নাই অর্থাৎ তাহা'হইতে পৃথক কিছুই নাই এবং 
যাহারা তাহাকে পর মনে করেন তাঁহাদিগের এমন কোন শক্তি নাই যাহার 
দ্বারা তিনি বাঁধ্য হইবেন। তিনি যাহা কিছু করেন, আপন শক্তি ও ইচ্ছার 
প্রভাবেই করিয়া থাকেন। তাহার শক্তিকে তাহার রূপ ব| শক্তি বলিয়াই 
জানিতে হইবে, উহ! ভার বা বোঝ! নহে । তীহান্ শক্তি তাহা হইতে ভিন্ন 
নহে, তাহারই রূপ মান্র। বস্ত এবং শক্তিকে পৃথক করিয়া দেখিলে, শক্তিই 
তাহার অধীন তিনি শৃক্তির অধীন নহেন, অথচ শক্তি তাহাকে লইয়! তাবৎ 
কার্যা করিতেছেন । তিনি নিজে কিছুই করিতেছেন না অথচ শক্তি: 
সহযোগে সকল কার্ধাই করিতেছেন। পরমেশ্বর নিজ শক্তিগ্রভাবেই 
বরফ হইতে উত্তাপের সঙ্কোচ করিয়া অগ্মিতে প্রকাশ করিয়াছেন। 
সেইরূপ তাহার চৈতন্য শক্তি গ্রস্তরে নিদ্িত রাখিয়া! জীবে জাগাইতেছেন। 
যে পরমেশ্বর চেতন তিনিই অচেতন, যিনি সগুণ তিনিই নিগুর, 
ধিনি সাকার তিনিই নিরাকার । গুণ, শক্তি ও অবস্থা পক্ষে ভিন্ন হইলেও বস্ত 
পক্ষে একই--পরমাত্ম! ও পরমাত্বার শক্তি অভিন্ন, মাহার নাম শক্তি তাহারই 
নাম তিনি। যেষন আপনার! জাগ্রত ও স্বপ্রাবস্থায় চেতন ও ক্রিয়াবান এবং 
নুযুপ্তিতে অচেতন ও নিষ্রুয়। কিন্তু আপনার অবস্থার ভিন্নতা হেতু 
আপনি ভিন্ন ভিন্ন বহু বস্ত বা ব্যক্তি নহেন, একই রহিয়াছেন। জীব ও 
পরমেশ্বর ভাবের মধো বিশেষ এই যে, জীবে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 
উদয় হয়, কিন্ধু পরমেশ্বর মর্ব কালে একই পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন। 


৪৮ অস্ৃতসাঁগর | 

অতএব সর্ব প্রকাঁর দ্বিধা, সংস্কার ও অসদ্ধারণ! পরিত্যাগ করিয়া! শ্রদ্ধা 
ও গ্রীতি পুর্ক একাগী মনে পূর্ণ পরমন্রক্ম পরমেশ্বর জ্োতিঃম্বন্নপের শরণাগত 
হউন এবং তাঁহাকে গুরু, মাতা, পিতা আত্ম! জানিয়। পূর্ণভাবে উপাসনা 
করুন। তিনি মঙ্গলময় জগতের সকল কষ্ট দুর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন ; 
তাহাতে আপনারা বাবহারিক ও প!7মার্থিক উভয় কার্ধা সম্পন্ন করিয়া নিত্য 
পরমানন্দে আনন্দরূপ থাঁকিবেন। ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না) উহা 
নিশ্চয় করিয়া জানিবেন। 

॥ ওঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি 


উপান্ত পরমেশ্বর। 


বন্ত বোধ না হইলে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান না হইলে শাস্তি নাই। বস্ত বোধ 
হইলে কাহার দ্বার কি কার্ধা হয় বুঝ! যাঁয়। বুঝিয়! লোকে যথাযোগা উপায় 
অবলম্বন পুর্ব্বক বাবহীরিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য স্থথে নিষ্পন্ন করিতে পারে। 
অভুএব জগৎ টরাচর কি বস্ত তাহ! নির্ধারণ কর! মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। বুদ্ধি 
পূর্বক বস্ত নির্ধারণের চেষ্টার নাম বিচার। বিচারের বিষয় এই যে, আমি 
কেও কিন্ধপ এবং ঘিনি জ্ঞান মুক্তিদাঁতা ও সর্ধ বিধাতা, তিনিই বা কে 
ও কিরূপ। 
বিচারারস্তে অনন্যমন! হয়! একাগরচিস্তে ভাবির দেখ, ধিনি জ্ঞান ও 
পবিভ্রতায় শ্রেষ্ঠ তিনিই অপরকে জ্ঞান ও পবিভ্রত| দিতে পাঁরেন। নিকৃষ্ট 
শ্রেষ্ঠকে উন্নত করিতে পাঁরে না। চ্ুত্নান অন্ধকে পথ, দেখাতে পারে, অন্ধে 
পারে না। অগ্নি স্থুল পদ্ার্থকে অগ্নিন্ধপ করিতে সক্ষম, স্থূল পদার্থ অগ্মিকে 
আত্মরূপ করিতে অপারগ । অতএব ভ্ঞানদাতার প্রতি নি ও ভক্তি সহকারে 
প্রীতি পুর্ব্বক বিচার কার্ধো প্রবৃত্ত হও । 

বস্ত সাকার ও নিরাকার ভিন্ন অপর কিছু বি পারে না, ইহা সবাতঃসিদ্ধ। 
আমি ও তিনি এই ছুই নিরাকার হইলে যনোবাণীর অতীত, ইঞ্জিয়ের 
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অগোচর, শবধাতীত, জ্ঞানাতীত । নিরাকারে বিচার ও ব্যবহার অসম্ভব । 
এই জ্ঞানই নিরাকার সন্ন্ধে বিচাত্ুর শেষ সীমা । প্রত্যক্ষ দেখ, ভুযুণ্তি 
অবস্থায় তূমি নিরাকার, তোমাতে তখন এজ্ঞান থাকে না যে, “আমি আছি 
ব|ভ্ঞান ও মুক্তিদাতা আছেন।” পুনরায় জাগ্রত অবস্থার সহিত মন ও . 
বাক্যের উদয় হইলে নিজের ও তাহার সত্তা মনে হয় । | 
আমি ও তিনি সাকার হইলে অবস্তই প্রতাক্ষ ইক্জ্রির়গৌচর হইব ও 
হইবেন। প্রত্যক্ষ ইন্্িয়গোচর জগতে প্রথমেই দেখা যায় যে, এই স্ব 
শরীরকে অবলম্বন করিয়া ভিতর ও বাহির গ্রেই ছুইটী ভাসিতেছে। কিন্তু 
এই ছুইটা বন্ত নহে, ভাব মাত্র: কেন না, বাহিরে 'ষে পৃথিবী তাহাই 
ভিতরে হাড় মাংস, যাঁহা জল তাহাই রক্ত রস, যাহ! অগ্নি তাহাই পরিপাক 
ও বাকৃশক্তি ইত্যাদি, যাহা বাদু তাহাই নিশ্বাস, যাহা আকাশ অর্থাৎ নিম্পদ 
বাস্কু তাহাই শ্রবণ শক্তি, যাহা চক্জমাজ্যোতিঃ তাহাই মন, বাহা সৌর জ্যোতিঃ 
তাহাই বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপে প্রকাশমান। এক্ষণে দেখ, হাড় মাংস ইতাদি 
পদদার্থ পৃথিবী আদি জ্যোতিঃ পর্যন্ত পদার্থের রূপ বা,ভাবাস্তর মানস । অতএব 
বাহিরে ও ভিতরে বস্তগত কোন ভেদ নাই, তেদ কেবল রূপ, ভাব ৰা 
অবস্থার । এখন নুম্পৃষ্টই দেখিতেছ যে, ভিষ্ঠর ও বাহিরে তোমাকে লইয়া 
এক অনন্ত অনাদি সর্বব্যাপী অখণ্ড পুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন ৷ * 
“সহল্র শীর্ষা” ইত্যাদি বেদ মন্ত্রে সেই বিরাট পুরক্রষই বর্ণিত। ধসকল 
অস্ত্রের সার মন্্র এই যে, বিরাট পুরুষের আকাশ মন্তকই চরাঁচর স্ত্রীপুরুষের 
মন্তক ও কর্ণ ছ্থারে শ্রবণ শক্তি। তাহার নেত্র হুর্যানারায়ণ সমস্ত আ্্ীপুরুষের 
চেতন! যদ্থার৷ নেত্র দ্বারে রূপ ব্রন্মাণ্ড দর্শন করিতেছ । চন্দ্রমাজ্যোতিঃ 
তাহার মন যাহার দ্বারা জীব মাত্রই “আমার, তোমার” ইত্যাদি ভাৰ গ্রহণ 
করিতেছ। অগ্নি তাহার মুখ, জীব শরীরে ক্ষুধা এবং আহার পরিপাক ও 
বাকৃশক্তি। তাহার প্রাণ যে ঝযু তাহাই সমন্ত স্ত্রীপুক্ুষের নাসিক! দ্বারে শ্বাস 
প্রশ্বাস রূপে চলিতেছে ও গন্ধ লইতেছে। তাঁহার নাড়ী জলই স্ত্রী পুরুষের রক্ত 
রস। এই পৃথিবী তীহাঁর চরণ, সেই চরণ হইতে অন্না্দি উৎপন্ন হইতেছে ও 
স্ত্রী পুরুষের 'হাঁড় মাংস জন্মিতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র, 758 
প্রতজ। . . % 


৫5 অম্ৃতসার্গর | 
ইনি ভিন্ন নিরাকার বা দাকার দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। জগতের মাতাঁপিতা এই বিরাট পুরুষ হইতে 
চরাচর, ওলিয়া, গীর, পায়গন্থর, যীুত্রী্ট, অবতারাদি উৎপন্ন হইয়া লয় 
পাইতেছেন ও পুনরায় উৎপন্ন হঈতেছেন। জ্যোতিঃম্বরূগ বিরাট পুকুষ 
অনাদ্দিকাল হইতে সমুদ্রবৎ যেমন তেমনই রহিয়াছেন, তাঁহার কোন হ্রাস 
বৃদ্ধি হয় নাই। 
:. নিরাকারে জীবাত্বা ও পরমাত্মার রূপ ডি সাকারে যাহা কিছু ইঞ্জিয়- 
গ্োচর তাহাই পরমাত্মার রূপ এবং অজ্ঞান লয় হইলে দেখিৰে উহ! জীবাত্বারও 
রূপ। নিরাকার 'সাঁকার, ভিতর বাহির, তোমাকে ও চরাচর সকলকে লইয়! 
এক অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্যোতিঃখ্বরূপ বিরাট পুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন। যে 
সকল শাস্ত্রে নানা দেব দেবীর উপাসনা বিধি আছে, সে সকল শাস্ত্রে এই 
জোঙিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষের অক্র প্রত্যঙগকে দেব দেবী বলিয়া করন! 
করিয়াছে । যথা পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, 
আকাশ দেবত', চন্ত্রম, দেবতা, তারাগণ ও বিদ্যুৎ দেবতা, হুর্ধর্যনারায়ণ 
দেবতা । এবং এই জন্তই আহক পন্ধতিতে সমন্ত দেব দেবীর হু্্যনারায়ণে 
ধ্যান করিবার বিধি আছে । এই বিরাট পুরুষের অংশ, অংশাংশ ও তন্তাংশ 
“ক্রমে চরাচর স্ত্রী পুরুষের ইন্জিয়াদি লইয়! তেত্রিশ কোটী দেবত! করিত 
হইয়াছে । 

এই বিরাট পুরুষ হইতে বিমুখ হইয়া যনয্য ব্রহ্গাও খুন আপন 
ইষ্টদেবতাকে পাইতেছে না, শোক দুঃখে কালাত্তিপাত করিতেছে । ভক্তি ও 
শরদ্ধ! সহকারে ইঙ্ভার শরণাগত হইয়া মন্ুয্য মাত্রেরই প্রার্থনা কর! উচিত যে, 
“হে জগতের মাতা পিতা, আত্মাগুরু, আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। 
মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিউন, যাহাতে অভেদে মুক্তহবরপ হইয়! পরমাননদে 
থাকিতে পারি, যাহাতে আপনার উদ্নেস্্ ও আমাদিগের প্রতি আন্তা 
বুঝিয় ব্যবহারিক ও গারমার্থিক কার্ধ্য নিপ্ন্ন করিতে গারি। আমি 
নিজেকেই চিনি না তবে আপনাকে কিরূপে চিনির? জন্মের পূর্বের ও 
মৃত্যুর পরের অবস্থা জানি না। এবং কৰে মৃত্যু হইবে তাহাও জানি না। 
আমরা নিত্রিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অন্ঞ থাকি এবং মুর্খ হই! জন্মাই, পরে এক 


উপাস্ত পরমেশ্বর | ৫১ 
এক অক্ষর পড়িয়া! পড়িয়া মৌলবী, পাঁদরী, পঞ্জিত সৃতি উপাধি গাই। 
বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের সংস্কার-বন্ধ হয়! বশ, মান, ও জয় কামনায় পরস্পর 
হিংসা বেষ করিয়া কষ্ট ভোগ করি। হে অস্তর্ধযামী, যাহাতে আমাদের দ্েষ 
হিংসা! লোগ হয় এবং সফলে মিলিয়া পরমাননের থাকিতে পাঁরি, এইকূপ 
আমাদিগের অন্তরে প্রেরণ করুন” 

ইন্থীকে ভক্তি, নমস্কীর করিবার বিষয়ে বুঝিয়! দেখ থে, নমস্কার করিবার 
উদ্দেম্ত কি? খীহাকে নমস্কার কর, তিনি তোমার মনের ভক্তিভাৰ 
বুঝিয়া প্রীত হউন এই তোমার উদ্দেন্ত। তাহার চক্ষের আড়ালে তাহার 
গ্রতোক অল প্রতাঙকে নমন্কার করিলে তিনি দেখিতে গাল না৷ বনি 
তোমার উদ্দেস্ট বিফল হয়, এজন্ত তুমি নমস্তের নেত্রের সঙ্গুখে শ্রদ্ধা পূর্বক 
নমস্কার কর। সেইরূপ তোমরা জগতের মাতা পিতা বিরাট ব্রন্গের জ্ঞান নেক 
হুর্ধ্যনারায়ণের সম্মুখে উদয় অত্তে নমস্কার করিবে। তাহা হইলে 
নিরাকার সাকার দেব দেবী ও আপনাকে লইয়া পিগীলিকা পর্য্যস্ত সকলকে 
নমস্কার হইয়া যাইবে, নান! স্থানে নানা নাম কল্পনা! * করিয়া নমস্কার করিবার 
প্রয়োজন থাকিবে না। জ্যোতির অপ্রকাশে সর্ব কালেই ঘরে বাহিরে, 
বিছানার উপরে নীচে, গুচি, অপ্ুডচি, যে অবস্থাতেই থাক, উত্তর, দক্ষিণ 
পূর্ব, পশ্চিম যে মুখেই হউক, আপনাকে লইয়া তাহাকে পূর্ণরপে ন্যক্রোর' 
করিবে। তিনি অন্তর্ঘযামী। সকলের অন্তরের ভাব বুঝিতেছেন। প্রত্যক্ষ 
দেখ, যাহার জ্যোতির প্রকাশে তোমরা ব্রন্ষাণ্ডের রূগ দর্শন করিতেছে ও 
বুঝিতেছ, তিনি কি তোমাদ্দিগকে দে'খতেছেন ও বুঝিতেছেন না? নিশ্চয় 
করিয়া! জানিও যে, তিনি সমস্ত অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা! করিবেন । 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | | 
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রাজ প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, হীষটিয়ান, খবি মুনি, 
 মৌলবী পাদরি পণ্ডিত গ্রভৃতি মন্ুয্যগণ আপনারা আপনাপন মান অপমান, 
জয় পরাজয়, সাঁমাজিক স্বার্থের গ্রৃতি দৃষটিশৃন্ত হইয়া গন্ভীর ও. 
শান্তুচিত্তে সারভাব গ্রহণ করুন । 

ব্যবহারিক ও পারমাথিক এ ছুই কার্ধ্য উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করা মানুষের 
প্রয়োজন । শান্ত'ও গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্ববক কার্য করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়| 
বিচারে বস্ত বোধ,"বস্ত বোধে শাস্তি ও আস্তে কার্ধ্য হানি জানিবে। 

মায়ানদী পার হইতে পরমাত্মা মাঝির জ্ঞান নৌকা চাই। এ পারে 
ত্রিতাপ, ওপারে মোক্ষ। মোক্ষের দেশে জ্ঞান নৌক| অনাবস্তক। 

উপাসনায় মন পবিত্র হইয়! জ্ঞান জন্মে । সেই ভ্ানে জীবাত্মা পরমাত্মার 
ভেদাভেদ ভাব অন্ত হইয়া পরমাননে স্থিতি হয় । 

অনুরাগ বিনা উপাসনার তি নাই। পরের প্রতি পরের উপাসন! 
ভয়ে, লোভে; প্রেমে নডে। ধাহার উপাসনা! তিনি আপনার অপেক্ষাও 
' আপনার | ্‌ 
দ্বৈত ভাবে প্রেম নাই, অধৈতে প্রেম । ভাঁনে দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই সমান। 
দ্বৈত থাকিলেই অধৈতের বিচার, অদ্বৈত থাকিলে দ্বৈতৈর, নহিলে নহে । যিনি 
উপান্ত তিনিই উপাসক তিনিই উপাসনা! এই ভাবে পানদ চিত্তে উপাসনার 
পরমানদের প্রকাশ জানিবে। 

সাকার নিরাকার উ্য় লইয়! অখগ্ডাকারেরই উপানন 1 যেনিতা একই 
পুরুষ তোম্ কে লইয়! চরাচর জগ্জপ সাকার ও সাকাঘ্ের অতীত মনোবাণীর 
অগোচর নিরাকার তীহারই উপাদন! তীহারই শক্তি "সংযোগে সাধিত 
হয়। অক্তান ব! অযথা দৃষ্টি বশতঃ তাহাকে এক বা বহু বলা হয়। যথার্থ পক্ষে 
তাহাতে এক ছুই প্রভৃতি সংখা গণন! নাই। 

ধিনি জগতের মাতা পিতা) জ্ঞান দাত গুরু, যিনি আত্মা, নিরাকারে 
কষ স্বপ নাই। দাকারে তঁছার সুষ্মতম রূপ জ্যোতিঃ। জ্যোতীরপ লয় 
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হইলে তিনি দ্বপবিহীন, নিরাকার, সেই জ্যোতিঃন্বর্নপের ধ্যান ধারণায় জানের 
আবির্ভাব এবং সেই ভ্ঞানেই মুক্তিস্বরূপ পরমাননদে স্থিতি হয়। অগ্সিতে 
আহ্তি এবং ওঁকার জপ পূর্বক প্রাণীয়াম এই উপাসনার অঙ্গ । 

এই উপাসন! কল্পিত নহে, পরমাত্বার বাস্তবিক নিয়মান্থুগত | যাহার 
অস্তিত্ব কেবল মনেই আছে বাহিরে নাই, তাহাই কলিত। যেমন চিত্রে 
লিখিত অগ্নি কেবল দর্শকের মনেই অগ্নি রূপ, বাহিরে বস্ত্র ও বর্ণ মাত্র 
অতএব ইহা কল্পিত। যাহ! বাহিরে অগ্ন ও যাহাকে অগ্নি বলিয়া! মনে ধারণ! 
হয়, তাহাই বাস্তবিক ব্যবহারিক অগ্নি। 

এই উপাসনায় বাস্তব অগ্নিতে বাস্তব সামগ্রী আহতি দিতে হয়। অগিত্রঙ্ 
সেই সামগ্রী বন্ততই আত্মসাৎ করেন। অগ্ি ভিন্ন অন্ত'পদার্থে যতই সুখাদ্য 
ব্য সংযুক্ত কর ন। কেন, সে নৈবেদ্য বস্তুতঃ কেহই আত্মসাৎ করে না, কেবল 
কল্পনাতেই আদান প্রদান হয়। 

কোন পুরুষ নিদ্রিত থাকিলে যেমন তাহার সহিত ব্যবহার সম্ভবে না 
সেইরূপ উপাস্ত ও উপাসকের মধ্যে অদ্তান অভক্তির ব্যবধান থাকিলে ব্যবহার 
চলে ন|। ব্যবহার স্থাপনের জন্ত সেই পুরুষের প্রীসি্ধ নাম উচ্চারণ বা 
তাহার অঙ্গা্দি চালিত করিয়া নিদ্রাতঙ্গ করিতে হয়। অতি পুরাকাল 
হইতে জ্ঞানী ভক্তগণের মধ্যে ওঁকাঁর পরমাত্মার নাম বলিয়! প্রসিদ্ধ. এই 
নাম সহযোগে প্রীণায়ামের দ্বার অন্তর্ধামীকে ডাকিলে ব্যবধান দ্বুর এবং 
জীব ও পরমাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা! প্রত্যক্ষ হইয়! ব্যবহার স্থাপিত হয় 

জোতিঃ পদার্স সর্বাপেক্ষ! ক্ষ | ইহাতে কেবল প্রকাশ এই গুণ আছে। 
এই এক গুণ অন্তহ্বত হইলে জ্যোঠিঃ নিরাকার | অথচ জগতের যাবতীয় 
' জ্ঞান ও শক্তি জ্যোতিতে গ্রতিঠিত ইহা! গ্রতাক্ষ দেখ: যায়। জ্যোতির্ভাবে 
ধারণ না করিলে ব্রহ্ম উপলব্ধি হওয়া দুর্ঘট--ইহাঁও বাস্তব, করিত নহে। 

» অন্ধের যে অনির্ধচনীয়* অখণ্ড ভাব তাহ! স্বয়ং বন্ত তৎসম্বন্ধে কল্পনা 
ঘটিতেই পারে না । এই অকল্পিত বাস্তব উপাঁসনার চারিটি অঙ্গ করিত হইয়াছে । 
বিশদরপে বুঝিবার জন্ত এক একটির বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন । .. 

প্রথম, অগ্নিতে আহুতি। নিরহস্কার চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধ! পূর্বক উত্তম 
উত্তম পদার্থ ও জগন্ধ দ্রব্য পরমাত্মীর নামে' অধনিত্রঙ্গে অর্পণ করিবে। 


৫৪ অমৃতসাগর | 
আমাদের কি আছে যে আমর! তাহাকে দিব? আমরা এক খণ্ড তৃগ পর্য্ত 
উৎপন্ন করিতে পারি না তাহার দ্রব্য তাহাকে দিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন 
করিয়! আমরা ক্কতার্থ হই। তিনিও তাহাতে প্রসন্ন হন। ইহাতে আমাদের 
অহঙ্কারের বিষয় কি আছে? অগ্নিতে আছুতি দিলে বায়ু পরিষ্কার হয়। 
সেই বিশুদ্ধ বাযুতে দেহ নীরোগ হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ, পবিত্র হইয়া, বিবেক 
জন্মে। যেমন অন্ন জল সংযোগে দেহের বল বৃদ্ধি ও দৈহিক ক্রিয়! নুচার- 
রূপে নির্বাহ হয়, সেইরূপ অধ্থির সঙ্গ করিলে আস্তরিক তেজ বৃদ্ধি হয়। যে 
সকল উত্তম সামগ্রী অগ্নিতে অর্পিত হয়, তাহার ধূম হইতে মেঘ জন্মে, 
পরমাত্ম প্রসন্ন হইয়া সেই মেঘ হইতে যথা সময়ে প্রয়োজন মত জল বর্ষণ 
করেন । তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সান্তিক অর উৎপর হইয়া জীবগমূহকে 
উপযুক্তরূপে প্রতিপালন করে। অন্নে সান্বিক গুণ থাকায় শরীর নীরোগ ও 
মন পবিত্র হয়। অনার্দি কাল হুইতে প্রচলিত যজ্ঞানুতির প্রথা বিচ্ছিন্ন 
হওয়ায় রাক্ষপী বুদ্ধি প্রবল হইয়া জীব সফলকে নান! প্রকারে উৎপীড়িত 
করিতেছে। 

কেহ কেহ বিজ্ঞানাভিমানী কহেন, “আমার শরীরেও ত হাড় মাংসের 
সহিত অগ্রিত্রক্গ আছেন । আমি আহার করিলেই অগ্নিতে আহুতি অর্পিত 
হইল স্বতন্ত্র যজ্ঞাহুতি কর! নিশ্রায়োজন।” তীহাদের প্রতি বক্তব্য এই 
যে, “তোমরা কেরোসিন তৈল পান করিয়! দেহস্থ অগ্নি দ্বারা অন্ধকার 
দুর কর, করল! জল উদরস্থ করিয়া রেলগাড়ি টান ও জাহাজ চালাও, 
তবে এ কথা বলিও। আর তোমাদের দেহস্থ পৃথিবীর অংশ হাড় মাংস 
লাঙ্গলের বার কর্ষণ করিয়া তাহাতে শস্তাদি উৎপর কর। পরমাত্ম যে 
আধারে যে গুণ দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কার্ধা হইবে) না, মন্গুষ্যের 
কল্পনা মত হইবে? জ্ঞানবানের লক্ষণ এই যে, তিনি-বিটার পূর্বক সকল 
কথার সার ভাব গ্রহণ করেন ও যাহার দ্বারা' যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা 
নেই কার্ধ্য সমাধা করেন। অগ্নির দ্বারা পিপাসা টিন! ও জলের ছারা 
অন্ধকার দুর করিবার চেষ্ট! করেন না 

দ্বিতীয় কার জপ ও প্রাণায়াম । ওঁকার পরমাস্মার নাম। ইহার 
মধ্যে যে, অকার উকার ও মকাঁর আছে, তাহা ব্রহ্মা বিষুধ ও মহেশ্বর বলির! 


পরমেশ্বরের উপাসনা । ৫৫ 


কল্পিত হয়। এই তিনকে একত্র করিয়। ষে একাক্ষর ওঁকার তাহাই পরমাত্মার 
নাম। পরমাত্বাই সংগুক বা পরমগ্ুরু। .এ নিমিত্ত “ সংগুরু” 
বলিয়া আস্তরিক ভক্তির সহিত তাঁহাকে মনে মনে ভাঁকিলে অর্থাৎ “ও 
সৎগুরু” এই মন্ত্র জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ না করিয়৷ অন্তরে জপিলে, তিনি 
অন্তর্যামী অস্তর হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া সাধকের ইচ্ছামত ফল দেন। 
বাহার কৈলাস বৈকুষ্ঠ প্রভৃতির ভোগের ইচ্ছা তাহাকে তন্্রপ ভোগ দেন। 
যিনি নিষ্ধামী তিনি সকল ফলাফল পরমাত্মাকে অর্পণ করিয়া উপাসনায় নিযুক্ত 
হন, তিনি কেবল সংস্রূপ পরমাত্মাকেই চানেন বলিয়া! পরমাত্ম। তাঁহাকে 
অন্তর হইতে জ্ঞান দিয়া আপনার সহিত অভিন্নতাবে মুক্তিত্বরূপ পরমানন্দে 
আননরূপ রাখেন। সে সাধক পুরুষ আর পাঁপ পুণো লিপ্ত হন না। 

জপিবার সংখ্যা! বিধি মন্ুষ্যের কল্পনা । 'লোকের পুত্র কন্ঠ! বিপদ আপদে 
মাত! পিতাকে ডাকে এবং মাত! পিতা উত্তর দিলে আর ডাকিবাঁর আয়োজন 
থাকে না।, সেইরূপ পরমাত্মার পুত্র কণ্তা স্থানীয় জীবগণ সেই পরম মাত! 
পিতাকে “ও সৎগুরু” বলিয়া! ডাকে । তাহাদের উত্তরপ্রাপ্তির পর আর 
ডাকিবার প্রয়োজন থাকে ন।। এক ডাকে উত্তর পাইলে আর ডাকিতে 
হইবে না) সহজ ডাকে উত্তর না পাইলে আরও ডাঁকিতে হইবে। নামের 

কোন ক্ষমতা নাই। যিনি চেতন তীহারই ক্ষমতা, তাঁহারই উপর _সুকল 
নির্ভর করে । পরমাত্ম। মন্ত্রে বাধ্য নহেন) তিনি কোন নিয়মের বাধ্য 
নছেন ? তাহার ইচ্ছা মাত্র সকল কার্ধাই সিদ্ধ হয়ঃ তাহার অনিচ্ছায় কোন 
কাধ্যই হয় না। তিনি দয়াময়, ভক্তি পুর্ব্বক একবার ডাকিলেই দয়! করিয়া 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্ধ্য সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন। তাহার 
দয়া ন| হইলে লক্ষ লক্ষ জপও নিক্ষল। 

প্রাণায়ামের দ্বার! দেহস্থ চঞ্চল বায়ু হুক্ম হইয়া স্থির হ্ম। বা যতই 
ছৃক্স হয় ততই জ্যোতিঃম্বরূ মাত! পিতার প্রতি নি ভক্তি প্রেম বৃদ্ধি হয় 
এবং অন্তরে জ্ঞান ও আনন্দ উদিত হয়। ক্রমে জ্ঞানের পরিপাক দ্বার! সাধক 
পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকেন। তখন আর জপ বা প্রাপারামের প্রয়োজন থাকে 
না। তক্িপূর্বাক ”€ লতগুরু” মন্ত্র জপ করিলে বা পর্ণ পর্ন জ্যোতিঃ্বরপের 
উপাসনা করিলে স্বতন্র প্রাগায়াম না করিলেও প্রাণায়ামের কীর্য্য হইয়া বায়। 


৫৬. অমৃতসাগর | 

..ভৃতীয়, জ্যোতিঃ শ্বরূপের ধ্যান ধারণ! । চক্্রমা হুর্যানারায়ণ জ্যোতিঃ 
স্বরূপ বিরাট পুকুষ অনাদি বর্তমান। ইহাকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম ও ধ্যান 
ধারণ! উপাসনা করিলে উতকন কার্ধা সিদ্ধ হয়। এ নিমিত্ত অতি পুরাকাল 
হইতে খষি মুনি প্রভৃতি জানী ভক্তগণ হ্্্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃ গুরু 
মাত! পিতা আত্মার উপাসনার দ্বারা পরমপদ পাইয়! আসিতেছেন। ইচ্ছার 
শরণাগত হও ইনি সকল বিপদ মোচন করিবেন। ইহ! হইতে বিমুখ হইয়া 
জীবগণ নান! কষ্ট ভোগ করিতেছে । প্রত্যক্ষ এদখ, বিশ্বত্রন্াণ্ড নানারূপ 
স্থল পদার্থ মাছে। বিন! অগ্নি সংযোগ এই স্থূল পদার্থ কখনই নিরাকার 
হইতে পারিবে না, যেমন তেমনই থাকিয়া যাইবে । কিন্তু সকল পদদার্থই 
অগ্নিব্রঙ্গ আত্মরূপ ও পরে নিরাকার করিয়া দেন। সেইরূপ তোমাদের 
অস্তঃকরণস্ত অজ্ঞান, আশা তৃষ্ণ/ লোভ লালসা, কাম ক্রোধ, মোহ ভয়, 
যন্বারা ্বামরা সর্বদা পীড়িত হইতেছ, তেজোময় জ্যোতির সংযোগ বিন 
কখনই তাহার নির্বাণ হইবে না। জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মার শরণাঁগত হইলে 
তিনি জ্ঞানাসির দ্বারা ইহাদ্িগকে তন্মীভূত করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মাকে 
অভেরে প্রত্যক্ষ করাইয়৷ সাধককে মুক্তিন্বর্ূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন । 
ইহা! সত্য বলিয়া জানিবে। 
" চূতুর্থ, পূর্ণ অখণ্ভাবে। বেদ প্রমুখ সর্ব শাস্ত্রের মূল ত্রহ্মগায়ত্রী। 
শমগাযত্্ীর মূল ওঁকার। ওকারের মূল নিরাকার সাকার পূর্ণ পরক্রন্ধ বিরাট 
জ্যোতিঃম্বরূপ | গায়ত্রী জপিলে সমস্ত ক্রিয়ার ফল লাভ হয়। গায়ত্রী না 
জপিয়! কার জপিলে সেই ফলই লাত হয়। ওঁকার পর্য্যন্ত ছাড়িয়া! চক্্রম! 
ুর্ঘানীরায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক পূর্ণ তাবে নমন্বাএ করিলে 
ব্যবহারিক ও পরমার্থিক উভদ্ন কার্ধাই সিদ্ধ হয়, নানা মিথ্যা প্রপঞ্চের কোন 
প্রয়োজন থাকে না--ইহা গ্ুৰ সত্য। ৩ 

নজক্াদির সহিত আপনাকে লই নিরাকার সাকার. অথগাঁকা পুর্ণ 
রূগে পরমাত্মাকে নমস্কার করিতে হয়। আপনাকে ছাড়ির। পূর্ণ রূপ হয় ন!। 
নিরাকার সাকার, কারণ সুক্ষ স্থল, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ লইরা- তিনি পুর্ণ। কোন 
একটিকে ছাড়িলে পুর্ণভাবের জানি হয়। তুমি তাবৎ স্থল শরীর হুম্ম ইল্সি- 
যাদিকে লইয়া পূর্ণ ও গুণাতীত। কোন একটি অঙ্গবা শি ছাড়িয়া দিলে 


মানুষ নিমকৃহারাম | ৫৭ 


তোমার অনহানি হয়। স্থল শরীর সন্বদ্ধে যেমন তুমি, তোমাকে লইয়া! বিশ্ব- 
্রদ্ধাণ্ড সম্বন্ধে তেমনই তিনি । 

ইঞ্ছারই সম্বন্ধে দৈত ও অধ্বৈত ভাসে । যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ দ্বৈত, 
জ্ঞানে অধ্বৈত ও স্বরূপে যাহা তাহা । এইরূপ সকল ভাৰ বুৰিয়া স্ত্রী পুরুষ, গৃহস্থ 
সন্ন্যাসী প্রভৃতি সমুদয় ব্রহ্মাগুবাসী পূর্পরব্রহ্ম জ্যোতিংশ্বরূপ গুরু মাতা 
পিতা আত্মার উপাসনা দ্বার! বাবহারিক ও পরমার্থক উভয় বিষয়ে কৃতার্থতা 
লাভ কর। 

ও শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


মান্নষ নিমকৃহারাম। 
রাজ! গ্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিষ্র, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্িয়ান, খষি মুনি, 
মৌলবী পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি মনুাগণ আপনার! আপনাপন মান অপমান, 
জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষটিশৃন্ত, হইয়া! গন্তীর ও 
শাস্তচিতে সারভাব গ্রহণ করুন। , 
মানুষ নিমকৃহারামূ। যে মাত! পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, যে মাত পিতা 
যত্বে শ্নেহে মানুষ করেন, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সেই মাতা পিতার আজ্ঞা, 
পালন করা দুরে থাকুক, তাহাদিগকে অবজ্ঞা পূর্বক কষ্ট দিতে সর্বদা 
প্রস্তত। মাতা পিতার অভাব মোচন ও আজ্ঞা পালনে বিরত বটে, কিন্ত 
নিজে নৃত্য গীতাদি অবিশুদ্ধ ভোগ বিলাদকে সনাতন ধর জানিয়া 
ইচ্ছামত অর্থ নষ্ট করে। মাত। পিতার জীবদ্বশায় তাহাদের প্রতি একবার 
চাহিয়াও দেখে না, মৃত্যুর পর বাড়ী বন্ধক দিয়া বছ বায় ও আভ়ম্বরের 
সহিত তাহাদের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। ষে রাঞ্জার রাজ্যে বাস করে, ধাহার 
আশ্রয়ে রক্ষিত হয়, গ্রীতি পুর্বক তাহার শীদনের বশবর্ী না থাকিয়া! 
তাহার নিন্দা ও অপমান করিতে ক্রটি দেখ! যায় না। 
আরও দেখ, মনুষ্োর যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণ গ্রীতি। মাতা পিতার নিকট 
ধনব| অন্ত কোনরূপ লাভের প্রত্যাশ! থাকিলেই পুত্র কন্তা শ্রদ্ধা তক্তি 
করে। স্ত্রীর রূপ যৌবন অর্থ সম্পত্তি থাকিলেই স্বামীর মিকট আমর হয় 


€৮ অস্ৃতসাগর ৷ 
এবং পুরুষের স্ত্রীর নিকট সম্মানের হেতৃও এরূপ । অশ্ব, গো, মহ্যাদি 
গপ্ যতক্ষণ কাধ্যক্ষম থাকে ব! ছুপ্ধ দেয় ততক্ষণ যত্বে পালিত হয় । স্বার্থের 
সম্ভাবন। না থাকিলে নিমক্হারাম মানুষ কাহাকেও যত্ব করে না। ধন 
ও ক্ষমতাশালী লোকের সকলের নিকট মান প্রতিষ্ঠা হয় । “আসিতে আজ। 
হউক” ““মাপনি আমার প্রিয় বন্ধু” ইত্যাদি রূপে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে 
সম্মান দেখায়। কিন্তু সেই ব্যক্তিই ঈর্বরকূপায় দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন হইলে 
সম্মান করা দুরে থাকুক তাহার সহিত কেহ কথা পর্য্স্ত কহে না। যদিবা 
অন্তর পুর্বক কথ| কহে, তবে বলে যে, “তুমি কোথাকার কে?” পুনরায় 
ধন বা ক্ষমত| ভইলে তাহাকে পুনরায় বলিবে প্রিয় বন্ধু। কিন্তু মানুষ 
নিমকৃহারামের এ জ্ঞান নাই যে, সম্পদ্দে বিপদ্দে সকল অবস্থাতে একই আত্ম 
থাকেন। ধন এবং ক্ষমতা আজ আছে কাল নাই, কিন্তু আত্মা সর্বকালেই এক | 
যাহার! বিপদে সম্পদে মাতা পিতা প্রভৃতিকে মান্য না করে, তাহারা জগতের 
মাতা পিতা পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষকে কিরূপে মান্ত করিবে ? 

নিরাকার সাঁকার, অখণ্ডাকার পূর্ণ পরত্রহ্ম জ্যোতিংশ্বরূপ মাত! পিতা, 
গুরু আত্মা ত্রহ্ষাণ্ডের রাজা প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্বকালে সর্বস্থানে বিরাঁজ- 
মান আছেন । ইহাকে মন একবার চাহিয়াও দেখে না যে, এই আঁকাশের 
মধ্যে, ইনি কে? ইহ! ছাড়! ষর্দি অপর কেহ থাকেন, ' তিনি কোথায় 
আছেন? নিমকৃহারাম ইঞ্াকে শ্রদ্ধা সহকারে একবার নমস্কারও করে না, 
বরং ইঙ্থীকে সামান্ত জানিয়া দ্বণা ও উপহাস করে। এইরূপ নানা কারণে 
মনুষযগণ অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে | কিন্তু তাহার! ৰিচার 
করিয়া! দেখে না যে, ইনি ছাঁড়া এই ব্রহ্ধাণ্ডে দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন 
না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। 

ইহারই নান! নাম নান! শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা স্পষ্ট 
ক্রিয়া বলা নাই যে, এই জ্যোতিংম্বরূপ 'বিরাট পুরুতই পারমার্থিক ও 
বাবহারিক উভয় বিষয়ে একমাত্র ফলদাঁতা এবং ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খোদা, 
্রদ্ধ, পর্রদ্ধ, দেব দেবী, খিষু, ভগবান, শিব কালী" প্রভৃতি ই্ায়ই নাঁন। 
নাম মিথ্যারপে কল্পিত হইয়াছে । লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভক্তি 
বা পৃজা করিলে ইঠারাই সমন্ত্ ফল দেন এবং কৈলাস বৈকৃঠ 


মানুষ নিমকৃহারাম। ৫৯ 
ভোগ করান । কিন্তু যিনি সর্ধকালে আছেন তীহাকে বিচার 
পূর্বক চিনিয়! মান্ত করে না এবং যিনি কোন কালে হুন নাই, হইবেন 
না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহার মিথ্যা নাম কল্পনা ও তীর্থ ব্রত 
এবং কাষ্ঠাদি নির্শিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া কত প্রকারে যে শ্রদ্ধা 
ভক্তি করিতেছে তাহার সীম! নাই, এবং সেই নিত্য পুরুষ হইতে বিমুখ 
হয়৷ দেখিতে পাঁইতেছে না যে, ফল প্রাপ্তি হওয়া ছুরে থাকুক বরং পরন্পর 
ছ্বেষ হিংস! জনিত ছুঃখ ভোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে ; লোকে সকল প্রকারে 
তেজোহীন, জ্ঞানহীন হইয়া পড়িতেছে। ইহাও বিচার করিয়া দেখিতেছে না 
যে, এই যে সকল নাম বেদ, বাইবেল, কোরানাদিতে কল্পিত আছে, ইহা 
কাহার নাম, তিনি কে, কোথায় আছেন, তিনি ছোট না' বড়, নিরাকার না 
সাকার ইত্যার্দি। বদি বল ইহাঁরই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া সকলে উপাসন৷ 
করিতেছ তাহ! হইলে ভাবিয়া দেখ যে, যদি একই পুরুষের সমস্ত নাম কল্পিত 
হইয়াছে তোমাদ্দিগের এরূপ ধারণ। থাকে তবে নাম লইয়। এত দ্বেষ হিংসা 
কেন? তাহা হইলে "আমার ইষ্টদেবতা বড় ও ০শ্রে্ নাম” ও “অপরের 
ইষ্টদেবত! ছোট ও নিকৃষ্ট লাম” এরূপ বল কেন? যদ্ধি বল, “যে নাম 
হউক না কেন তাঁহারই নাম আর যে নাম লই না কেন তাহারই 
নাম” তাহ! হইলে বিচার করিয়! দেখ, জলের অনেক নাম কল্পিত আছে।* 
জলের যে নাম ধরিয়া পান করনা কেন পিপাসা যাইবে । কিন্ত “ওয়াটার” 
ব! জল প্রভৃতি নাম লইয়! জল দেখ বা! “জল” এই শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চীরণ কর, 
কখনই পিপাঁসা-নিবৃত্তি হইবে না। সকল নাম উপাধি পরিত্যাগ করিয়া জল 
, যে পদার্থ তাহ! তুলিয়৷ পান কর সহজে পিপাপা-নিবৃত্তি হইবে ও শাস্তি 
আসিবে । সেইকপ নিরাকার, সাকার, পূর্ণ পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃ্বরূপের 
নানা নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা ও তক্তিপুর্বক ইনার শরণাগত হও, সকল 
সমাজেই শাস্তি লাঁভ হইবে। 7 
প্রতাক্ষ চেতন মাত! পিতাকে শ্রদ্ধা! ভক্তি করিবার প্রয়োজন । নিদ্রিত ব৷ 
মৃত মাত! পিতাকে শ্রদ্ধাএভক্তি কর আর না! কর তাহাতে তাহাদের লাত বা 
ক্ষতি নাই। বরং জাগ্রত মাতা পিতাকে উত্তমরূপে শ্রদ্ধ! ভক্তি করিলে দ্বই 
অবস্থাতেই মাত। পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা হয়। যে মাতা পিতা নিজ্রিত, 


৬৪ অমৃতমাগর । 
নিক্কি্ন থাকেন, সেই মাত৷ পিতাই জাগ্রীত অবস্থায় সর্ব শক্কিরপে সমস্ত কার্ধ্য 
করেন ও করান। ইহা নহে যে, নিদ্্িত মাত! পিতা এক, তাহাদিগকে মান্ত 
করা উচিত ও জাগ্রত মাত পিতা অপর, তাহাদিগকে মান্ত করা অন্থুচিত-- 
ইহ! অজ্ঞানের কার্য | জ্ঞানী বুঝেন যে, নিব্রিত অবস্থায় যে মাতা পিতা 
নিঙ্ষিয় ভাবে থাকেন, সেই মাতা পিতাই জাগ্রত হইয়া পুত্রকে লালন পালন 
করেন। মাতা পিতা একই | 

মাতা পিতারূপী নিরাকার সাকার পুর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ ভগবানের 
পুত্র কন্তারূপী তোমরা জগতের স্ত্রী পুরুষ। নিদ্রিত অবস্থায় মাত! পিতা 
নিরাকার, নিগু, নিষ্কিয় গুণাঁতীত, জাগ্রত অবস্থায় মাতা পিতা সাকার 
বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের 'মাতা গিতা, গুরু, আত্ম! বলিয়া! জানিবে। 
একই মাতা পিতা নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, এ 
নিমিত্ত সাকাঁর বিরাট পুরুষ চক্রম! হৃর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতা 
খুরুকে বালক বৃদ্ধ, সতী পুরুষ সকলেরই উত্তমরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা উচিত। 
তিনি মঙগলময় সর্বপ্রকার* মঙ্গল বিধান করিবেন) তিনি তৌমাঁদের সকল 
গ্রকার বিপদ ও, অজ্ঞান লোপ করিয়া জ্ঞান দিয়া মুক্তিস্বূপ পরমানন্দে 
আশননারূপ রাখিবেন | ইহ! নিশ্চিত সত্য বলিয়া! জানিবে। 
* »এসেই মঙগলময় জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষ সর্বত্র রহিয়াছেন ইহা না জানিয়! 
তৌমর! পরের অনিষ্ট করিয়া! নিজের ইষ্ট অভিলাষ কর। কিন্তু ইহা! দেখ 
ন! যে, পরের ইষ্টেই আপনার ইষ্ট এবং পরের অনিষ্টে আপনারই অনিষ্ট। 
কেননা, একই পুরুষ সর্ধত্র রহিয়াছেন। অতএব আর আড়ম্বর প্রপঞ্চ 
করিয়! জগৎকে কষ্ট দিও না। : রী 

যদি ইহার নান! কল্পিত নামের মধ্যে একটিকে কেহ বলেন অনার্দি, শ্রেষ্ঠ 
ও কল্যাণকর 9 শ্রপরটিকে বলেন সাদি, নিক্ষ্ট ও অকল্যাঁণকর, তাহ! 
হইলো বুবিয়াঁ দেখ! উচিত থে, সমুদয় নামই মিথ্য| কল্পিত। জল নাঁম 
বনি শ্রেষ্ঠ কলাণদায়ক হয়, তাহা হইলে নীর ৰা পাঁণি নামও শ্রেষ্ঠ কল্যাণদায়ক 
হইবে । নীর বা পাখি নাম অশ্রেষ্ঠ ও অকল্যাণদাঁয়ক 'হইলে জল নাঁমও 
তন্্রপ হইবে । পরমাত্মার সমুদয় নাম সম্বন্ধে এইরূপ বুবিয়৷ লইবে। শিব 
বা ঈশ্বর নাম বদি শ্রেষ্ঠ বা কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে গড় আল্লাহ প্রভৃতি 


মানুষ নিমকৃহারাম | ৬১ 


নামও শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর হইবে । গড আল্লাহ প্রভৃতি নাম অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণ 
কর হইলে শিব ও ঈশ্বর নামও অত্রেষ্ঠ, অকল্যাণকর হইবে । | 

এই মকল করিত নাম সম্বন্ধে বুঝা উচিত যে, পিতা পুত্রের নাম রাখেন। 
কেননা পিত। পুত্রের অশ্রীবর্ভী। পুভ্র পিতার নাম রাখিতে পারে ন| | কেননা 
পুর পিতার গরবর্তী । বাহার নাম ঈশ্বর, ব্রহ্ম, গড, খোদা প্রভৃতি, তিনি 
অদ্বিতীয়, অনাদি বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে তিনি ছাড়া কে ছিল যে, 
তাহার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গড, আল্লাহ্‌ প্রভৃতি নাম রাখিয়া কোন নামের শ্রেশঠস্ব 
ও কোন নামের নিকষ স্থাপন! করিয়াছে? 

এ সকল নাম কে কল্পনা করিয়াছে? পরমাত্বার প্রিয় ভক্তগণ ধাহার। 
পুত্ররূপী জীবাত্বা, তাহারা জগতের ।কল্যাণার্থে নান! নাম কল্পনা করিয়া 
জগৎকে জানাইয়! গিয়াছেন যে, সেই নাম ধরিয়া শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বক ডাকিলে 
তিনি দয়াময়, দয়া করিয়া অস্তর হইতে জ্ঞান প্রকাশ পূর্বক মুক্তিম্বরূপ পরমাঁ 
নন্দে আননরূপ রাঁখিবেন এবং ব্যবহারিক ও পারমাধ্িক উভয় কার্ধ্য 
উত্তমরূপে সম্পন্ন করাইবেন। কিন্তু মানুষ এতদূর নিমকৃহারাম যে, এই 
জগৎ পিতা, জগৎ মাতা, জগৎ গুরু, জগতের আত্মা যিনি গরমাত্ম। সর্বকালে 
নিরাকার সাকার, রত্তক্ষ অপ্রত্যক্ষ থাকিয়া যাহাতে মনুষ্য সর্বকালে পরমা- 
নন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে এরূপ মঙ্গলবিধান করিতেছেন তাহাকে শ্রদ্ধা 
ভক্তি পূর্বক জানিতে বা তাহার আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করে ন!। 
কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পগুগণ আপন মনীৰ ও মঙ্গলকারীকে চিণে 
ও শ্রীতি করে । কিন্তু মানুষ নিমকৃহারাম, জগতের মঙ্গলকারী 
মাতাপিতা, ঈশ্বর বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিতে চেষ্টা করা দুরে থাকুক, বরং 
নিন্দা করে । 

অতএব হে মনুষ্যগণ তোমাদের ন্যায় নিমকৃহারাম আর কোথায় আছে? 
তোমরা আপন জাপন অভিমান ও সামাজিক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া! সকল জীবকে 
সকল অবস্থায় দয় কর এবং জগতের মাত! পিতা৷ পরমাত্বার শরণাগত হও। 
তিনি সর্কপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন । 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


অমৃতসাথর। 


_--৩ঠঁী 
দ্বিতীয় য় খণ্ড । 


₹শয় নিবৃত্তি। 
(জীব ও ঈশ্বর বিষয়ক ) 


০ 


আস্তিক ও নাস্তিক । 


মন্থুয্যের কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আস্তিক ও নান্তিক শব্বের গ্রস্থোগ' 
লইয়া নান! প্রকার বিবাদ বিদ্বেষের প্রবাহ চলিতেছে । যে সমাজের বে 
বাবহার তাহার প্রতিকূল ব্যবহারকে সেই সমাজতুক্ত ব্যক্তিগণ অনেক 
সময় নাস্তিকত! বলিয়া হেয় করেন। এবং প্রচলিত ব্যবহারের যাহা অঙ্গুকূল 
তাহাকেই আদর পূর্বক আস্তিকতা বলিয়া! গ্রহণ করেন। বিচার করিয়া 
দেখেন না যে, ষথার্থ পক্ষে আন্তিক ও নাস্তিক কি। কেবল নিজ নিজ 
মমাজের জয় পরাজয় কল্পিত স্বার্থ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন। পরমাত্থা 
হইতে বিমুখ আত্থ্ৃষ্টি শূন্ত হলেই এইরূপ ঘটে । জীবমান্র যাহাতে সুখ 
হবচ্ছনে কাঁলযাপন করিতে পারে সম্বাবহারের তাহাই উশ্বরনিরদিষ্ট মুল. 
নিরম। যে ব্যক্তি এই নিয়ম রক্ষা করেন তিনি সর্ব সমাজ কর্তৃক 
পরিত্াক্ত হটলেও পরমাত্মায় নিকট প্রিয় ও সম্মানিত। আবার অনেকের 
সংস্কার এইরূপ বে, ঈশ্বর, গড, আল্লাহ অর্থাৎ পূর্ণ পরর্রদ্ম জ্যোতিংস্বপ্ূপকে 
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ধিনি মানেন তিনি আস্তিক, ধিনি না মানেন ভ্িনি নাস্তিক। কিন্ত মুখে 
মানিলে বা না মানিলে যথার্থ পক্ষে আস্তিক বা নাস্তিক হয় না। যিনি 
তাহাকে মুখে মানিয়! কার্ধ্যে তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন তিনি প্রকৃতপক্ষে 
নাস্তিক। আর যিনি তাহাকে মুখে মানেন না কিন্তু পরের সুখ ছঃখ 
“নিজের ভ্তায় অন্তরে অনুভব করিয়া জগতের হিত সাধনে বদ্ধ করেন 
প্রকৃতপক্ষে তিনি আস্তিক । যিনি তাহার উদ্দেস্ত না বুঝিয়৷ বু আড়ন্বরে 
তাহার বাহ্‌ পূজা করেন অথচ জীব মাত্রে প্রেম ও দয়! শৃন্ত তিনি সর্ব 
গুণান্বিত হলেও নাস্তিক। যিনি জগতের কল্যাণকারী তিনি অপর 
যাহাই হউন না কেন, তিনি আস্তিক | মুখের কথায় কিছুই আসে যায় না। 
মানুষে পরমেশ্বরকে আছেন বলিলে কি পরমেশ্বর থাকিবেন, নাই ৰলিলে 
থাঁকিবেন না? তিনি শৃন্ঠ বিলে শুন, স্বভাব বলিলে শ্বভাব, দ্বৈত 
বলিলে দ্বৈত, অদ্বৈত বলিলে কি অদ্বৈত হইবেন? তিনি কাহারও কথার 
উপর নির্ভর করেন না, তিনি যাহা তাহাই সর্ধকালে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজ- 
মান। শ্বীকার বা অন্বীকারে তাহার বা স্বর্ূপপক্ষে জীবের কোন হানি 
লাভ নাই। যাহ! আছে তাহা! কলে বলিলেও আছে আর কেহ না 
বলিলেও আছে। বলা বা না বলায় তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাহা 
'আছে তাহাকে নাই বলিলে অপর কাহারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই কেবল 
বিপরীত বক্তাই সত্যরষ্ট হইয়া অজ্ঞান বশত! নানা কষ্ট ভোগ করে। 

যাহারা প্রথমে বাহিক সংস্কার অভাবেও বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর নাই বা 
মন্ধুষ্যের পক্ষে ঈশ্বর বিষয়ক. ভাবনা নিশ্রয়োজন, নিঃন্বার্থভাবে জগতের হিত 
সাধন করিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, আধুনিক আস্তিক নাস্তিক উতয় সম্প্র- 
দায়ই তাহাদের যথার্থ ভাব গ্রহণে অসমর্থ। তাহাদিগের কথার সার মর্ম 
এই যে, যাহাকে ঈশ্বর গড আল্লা প্রভৃতি নানা লাম কল্পনা করিয়া ভক্তি 
পুর্বক পুজা করিতেছ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় 'কেহ নাই €য ম্রূপে তাহার 
নাম রূপ পৃথক করিয়! বর্ণনা করিবে। নাম রূপ থাকা সত্ত্বেও তাহার 
নাম রূপ নাই, তিনি যাহ! তাহাই। জে পূর্বক “জীব মান্রকে পালনরূপ 
তাহার উপানূনা না করি! কেবল করিত নাম মাত্র লইয়া! উপাসনা! করিলে 
কি ফল? কিন্ধু তাহার শ্রিয় কার্ধ্য সাধন 'করিলে তিনি জ্ঞানের দ্বার! 


: আস্তিক ও নান্তিক। ৬৫ 
অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়। জীবকে নির্বাণ পদে পরমানন্দে আনন্দরূপ 
রাখেন। . এই পদদেরই মতান্তরে মুক্তি, কৈবল্য, পরিজ্রাথ প্রভৃতি নাম কল্পিত 
হইয়াছে। | 
হ্বতাববাঁদী বলেন খাহা কিছু জিন তাহা শ্বভাব হইতে রি হার 
অন্ত কর্তা ঈশ্বর নাই। খাঁহাকে তাহারা স্বভাব বলেন তীহাকেই গরমাস্ব। 
হইতে অভিন্ন পরমাত্মার ইচ্ছা ব| নির্দিষ্ট কার্য জানিবে। তোঁমাদের স্থুল 
হুল শরীর ইন্জরিয়াদি গঠন করিয়া তিনি যাহার যে গুণ শক্তি ৰা শ্বভাব 
নির্দিষ্ট করিয়াছেন কেহ কখনও তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে ন1। 
কর্ণ দ্বারা শব গ্রহণ, চক্ষের দ্বারা রূপ দর্শন, নাপিকা দ্বারা গন্ধ আত্রাণ, 
জিহ্বার দ্বারা রসাম্বাদন ইত্যাদি স্বভাবতঃ অর্থাৎ তাহার নিয়মক্রমে ঘটি- 
তেছে। পরমাত্মা চরাচর স্ত্রী পুরুষের বাহাকে" যেরূপ গুণ বা শক্তি দিয়াছেন 
স্বভাবতঃ সেইরূপ গুণ ও শক্তি দ্বার ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পন্ন হইতেছে। 
তিনি. ষাহাকে যেরূপ বোধ করাইতেছেন সে সেইরূপ ভাব বুঝিতেছে। 
যাহাঁকে স্বভাব ভাবে বুঝাইতেছেন তিনি স্বভাব, ভাবে, ধাহাকে শুন্ত 
তাবে বুঝাইতেছেন তিনি শৃন্ত ভাবে, বধাহাকে ঈশ্বর ভাবে বুঝাঁইতেছেন 
তিনি ঈশ্বর ভাবে বুঝিতেছেন। ইহার তিল মার ব্যতিক্রম ঘটা অসস্ভব। 
যেমন চক্ষুহীনের নিকট রূপ ব্রহ্জা্ড নাই 'সেইন্বপ যাহাকে তিনি ফে 
সংস্কারে আবদ্ধ করিয়াছেন তর্দতিরিক্ত তাহার নিকট কিছুই নাই। 
সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিতে কেহ কোন মতেই লক্ষম নহে। ইহাতে 
কাহারও দোষ নাই, পরমাত্বার লীল!। শুষ্ঠ ব! নাস্তিক না বলিলে সত্য 
বা আস্তিকের বিচার হয় না। এইরূপ স্বভাব না বলিলে সর্বাতীতের, 
দ্বৈত না বলিলে অদ্বৈতের বিচার হয় না। অতএব মনুষ্য মানেই 
সামাজিক কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পুর্বক সর্ধ বিষয়ে 
সার ভাব গ্রহণ ক্কর এবং এইরূপ অহুষ্ঠান কর যাহাঁতে তোমরা লকলেই 
পরমানদ্দে কালযাপন করিতে গার। শূন্য ও স্বতার, দ্বৈত ও অন্ত, 
নিরাকার ও সাকার, নিগুণ ও সগুণ, জড় ও চেতন, জীব ও ঈশ্বর, 
সত্য ও মিথ্যা পুর্ণ পরমাত্মারই কল্পিত নাম। তিনি দিযাহি লইয়! 
হতঃপ্রকাঁশ যাহ! তাহাই বিরাজমান । 


৬৬. অসুতসাগর | 

. পরমাত্মার নাম লইয়! প্রার্থন। ও ভক্তি পূর্বক উপাসনা এবং তীহাঁর 
প্রিক্ন লোকহিতকর কার্ধ্য-সাধন সকলেরই কর্তব্য। তাহাতে তিনি জগতকে 
হিংস! ধবেষ শুন্য করিয়! মঙ্গলময় করিবেন। যদি মনুষ্যগণ তাহার নাম 
উল্লেখ পূর্বক উপাদন! ন৷ করিয়া! তাহার প্রিয় কার্ধা সাধন 'করে তাহা 
হইলেও তাহার প্রসাদে জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া সকলেই মুক্তিম্বরূপ 
পরমাননে অবস্থিতি করিবে-_ইহাতে কোন সংপয় নাই |. | 

. গ্রক্কত ভাব না বুৰিয়া৷ অনেক নাস্তিকাভিমানী অহঙ্কারের সহিত বলেন, 
“ঈশ্বর থাকিলে দেখা যাইতেন ? যদি থাকেন তবে কেহ দেখাইয়া দিউক, 
নতুবা মিথ্যা কেন ঈশ্বরের অপ্তিত্ব মানিব।” কিন্তু তাহারা স্থির করিতেছ্ছেন 
না যে কোন ইন্জিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন | তীহাদ্দের এ বোধ 
নাই যে, চণ্ চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু ও আধ্াত্সিক চক্ষু মধ্যে কোন চক্ষুই মান্ষের 
মিজের নহে যে তদ্দার! ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন । কেহ বলিতে পারেন, চর্ম 
চক্ষু মানুষের নিজশ্ব, নতুব! লোকে কি প্রকারে রপত্রদ্দাও দর্শন ও অক্ষরাদি 
ক্রমে বেদ, বাইবেল, বেখরান প্রভৃতি শাস্ত্র গড়িয়! তাহার মর্ধ গ্রহণ করিতেছে ? 
কিন্ত বুষিয়! দেখ, দিবসে-হ্যানারায়ণের চেতন প্রকাশ গুণ দ্বার রূপ ্বাও 
দর্শন করিতেছ শান্বাদি পাঠে তাহার মর্থ গ্রহণ হুইতেছে। শুরুপক্ষের 
"রাতে চন্্রমাজ্যোতির দ্বার বথঞ্চিৎ দেখিতে পাও, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে 
নিজের স্কুল শরীরই দেখিতে পাও না, নিকটে বৃহদাকার হাতী থাকিলেও 
ঝুঁঝতে পার নাযে কি আছে; ঘরে কোথায় কি আছে কিছুই দেখিতে 
পাও না, অমৃতের পরিবর্তে বিষ ধরিয়। তুল; পথে চলিতে প্রাণসন্কট 
'ঘটে। যদি চর্মচক্ষু নিজের হইত তাহা, হইলে চক্ষু থাকিতে অন্ধকারে 
নিজের হস্ত পদাদিও দেখিতে পাও না কেন? পরে, সুর্ধ্যপারায়ণের অংশ 
অথ্রির প্রকাশ গুণের সাহায্য গাইলে তবে চক্ষের ব্যবহার চলে, নানা গদার্থ 
দেখিতে গাও এবং শান্াদি পড়িয়! বুঝিতে পার । বিনা, সাহায্য তোমার 
কোন ক্ষমতাই থাকে ন!। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমার 
স্থল পদার্থ দর্শনক্ষম ্ষুর জ্যোভিঃ নাই। যখন অনি) চক্জম! ব| র্ঘয- 
-নারায়ণের প্রকাশ গুণ বিনা স্থূল পদার্থ দেখিতে পাঁও না তখন স্ব্মাপি 
হৃক্ম যে ঈশ্বর ঝা পূর্ণ পরব্রঙ্গ কিরূপ তাঁহাকে দেখিবে বা তাহার গাব 


আস্তিক ও নাস্তিক। ৬৭ 


বুঝিৰে ? যেমন, অগ্নির শ্রকাশ ব্যতীত স্থূল পদার্থ দেখিতে পাঁও ন! 
তেমনি জঞানচক্ষুর অভাবে ঈশ্বর পরমাত্বাকে দেখিতে পাঁও না। চঙ্জরম- 
জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে আঁলোনা জালিয়াও নিজ চক্ষে রপত্রদ্ধাও 
অষ্পষ্টরূপে দেখিতে পাঁও। সেইরূপ জ্ঞানালোক প্রকাশ হইলে নিজেই 
জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বর পরমাত্মীকে দেখিতে পাইবে । যেমন হ্র্ধ্যনারায়ণ জ্যোতির 
প্রকাশ বিন! দর্শনকার্ধ্য পরিষ্ষাররূপে সম্পন্ন হয় না তেমনি বিনা আধ্যা” 
স্বিক চক্ষু আপনাকে লইয়া ঈশ্বর পরমাত্মীকে অভেদে দর্শন করা 
যায় না। যখন তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষু ফুটিবে তখন কোন প্রকার ভ্রান্টি 
থাকিবে না, তাহাকে ও আপনাকে অভেদে দর্শন করিবে | * ৃ 

অতএব হে মন্ুষ্যগণ তোমর! অজ্ঞান অভিমান ছাড়িয়া “তীহার শরণাগত 
হও এবং পরম্পর মিলিত হইয়! তাহার প্রিয় কার্য সাধন কর। জীব মাত্রফে 
আপনার আত্ম! বোধে প্রতিপালন করিলেই তাহার প্রিয় কার্ধয সিদ্ধ হয়। 
পূর্ণরূপে তাহাকে ভক্তি পূর্বক উপাদনা কর। তিনি দয়াময় মঙ্গলকারী। 
তিনি অজ্ঞান দুর করিয়া! জ্ঞানালোকে জীবাত্মাকে ভাপনার সহিত অভেদদে 
মক্তিম্বরূপ পরমানন্য রাখিবেন। নেই অবস্থাতে তোমরা আধ্যাত্মিক চক্ষু, . 
জ্ঞানচচ্ষু ও চর্ঘচন্ষু দ্বারা সাকার নিরাকার, কারণ, হুল্ম স্থৃল, চরাচরঃ 
্রীপুকুষ, নাম রূপ লইয়। তীহাকে পূর্ণকূপে নিত্য রন করিবে-_ইহাতে 
সংশয়ের লেশ মাত্র নাই। 


ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিত | 


্রন্ধ, জীব, মায়া। 

্রন্ধ জীব মার! ধর্মম উচ্চ নীচ বিষয়ক নান! কল্পনা! বশতঃ লোকে সত্যত্রষ্ 
হুইয়। ঘেঘ হিংসা! জনিত অশান্তি ভোগ করিতেছেন। অতএব মনুষ্য মাত্রেই 
আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় তুচ্ছ সামাজিক স্থার্থ পরিত্যাগ পূর্বক 
গৃস্তীর ও শাস্তচিতে বন্ত বিচার করিয়! সার্ভাব গ্রহণ কর, যাহাতে অশাস্তি 
অমদল দুর হইয়! শাস্তি ও মঙ্গল স্থাপন! হইবে এবং তোমরা পরমানন্দে আনন্ম- 
রূপে কালযাপন ক্ষরিবে | বুঝিয়! দেখ, মিথ্া। মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের 
নিকট মিথ্যা । সিথা! ব্রহ্ম জীধ মায়া ধর্ম ইষ্ট শ্রভৃতি কিছুই হইতে পারেন না। 
মিথ্যা শোও নাই অনৃষ্েও নাই, সাকার প্রকাশেও নাই। নিরাকার অপ্রকা- 
শেও নাই । মিথ্যা কখনও সত্য হয় নাঁ। সত্য সত্যই । সত্য সকলের নিকট 
সত্য) সত্য কখন মিথ্যা! হন ন1। সত্য স্বতঃ প্রকাশ, অনৃশ্ত নিরাঁকারেও 

সত্য,সাঁকার প্রকাশেও ঘ্ত্য । এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। 
মিথ্যা ও সত্য এই ছুইটার মধ্যে কোনটা ধর্ম ইষ্ট জীব মায় ব্রদ্ম গড খোদা 
ঈশ্বর প্রভৃতির না? যদ্দি বল মিথ্যা, তাহা হইলে মিথ্যার অন্তর্গত তোমরা 
* মিথ্যা ও তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম কর্ম ফলাফল সমন্তই মিথ্যা। যাহাকে সত্য 
অক্রন্ধ গভ খোদা ঈশ্বর প্রভৃতি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ তিনিত আগেই মিথা!। 
কেন না! মিথ্যার দ্বার! সত্যের উপলব্ধি হইতেই পারে না। সত্যের দ্বারাই হয়। 
ইছা না বুবিয়! অজ্ঞান বশতঃ লোকে এক দ্বিকে জগণ্ প্রকাশম্বরূপকে মায়! ৰা 
মিথ্যা বলিতেছেন ও অন্যদিকে ঈশ্বর প্রভৃতিকে পূর্ণ সর্বশক্তিমান বলিয়। 
হ্বীকার করিতেছেন। কিন্তু সেই পূর্ণ সর্ধশক্তিমানের প্রকাশ ব্যতীত শক্তি বা 
অস্তিত্ব কোথায়? যদি কেহ অপ্রকাণ ব্রহ্ধকে জগৎ রূপেপপ্রকাশমান মঙ্গলকারী 
হইতে ভিন্ন অথচ সত্য ও পুর্ণ সর্বশক্তিমান ঝলিয়! শ্বীকার ক্লর তাহা হইলে খন 
' এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই তখন '্বিত্ীয় সত্য অর্থাৎ জগৎ রূপ প্রকাশ 
বা মার! কোথা, হইতে আদিলেন? অতএব এইরূপে খুধিতে হবে যে ধিনি 
শ্বতঃ গ্রকাশ সত্য অসত্য শব্ষের অতীত একই, তিনি শ্থয়ং আপন ইচ্ছায় 
সাকার নিরাকার ব! নি স্থল নাম দূপ চরারকে লইয়া অীদ » অথ 


কার পূর্ণ সর্পক্তিমান গ্রকাশমান রহিয়াছেন। ইইীরট নাম পুরণপরতদ্ধ 
প্রভৃতি। এই পুণপর রন ব্যতীত ধর্ম ইষ্ট মান! জীব উচ্চ নীচ প্রভৃতি বলিয়া 
দ্বিতীয় কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই প্রকাশ 
নাম! বদ্ধ হইতে তিন্ন তিন্ন নামরূপ জগৎ ভাস! সত্বেও এক পরত্রন্ধই এইন্ধপে 
বোধ বা! প্রকাশ হন। সেই বোধ ব! প্রকাশকে জ্ঞান বলে অর্থাৎ জ্ঞানময় 
্ন্ধই সত্য। মায়া, জগৎ ও জীব তাহা হইতে ভিন্ন কোন বস্ত নহে, তাঁহারই 
রূপ বা ভাবাস্তর মাত্র) এই অর্থে ব! এই দৃষ্টিতে জগৎ জীব প্রভৃতি মিথ্যা । 
ঘিনি সত্যাসিত্যের অতীত তাহারই সত্য ও মিথ্য/ এই ছুইটা নাম। মিথ্য। 
বলিতে সত্যের আভাস থাকে ও সত্য বলিতে মিথ্যার আভাদ থাকে । এই ছইটা 
রূপ বা ভাব আবহমান কাল সত্যে বা বস্ততে চলিয়া আদিতেছে।: 

সত্য মিথ্যার বথার্থ ভাব একটা দৃ্টান্তের খারা বুঝিতে হইবে । এক মৃত্তিকা 
বার! ইট, চুন, সুরকি প্রস্তত হইয়া দৌতালা৷ তেতালা! বাড়ী গ্রাম সর বাজার 
ইত্যাদি কত যে নাম রূপ কল্পিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্ধু বাহার 
দৃষ্টি মৃত্তিকাতে আছে তাহার পক্ষে দৌতাল! তেতাল৷ বাড়ী গ্রাম সহর বাজার 
নান! নামরূপ ভাঁস! সব্বেও তাহার! কোন কাঁলে হয় নাই। ,&ঁ সকলের ভাবন! 
মিথ্যা অর্থাৎ বস্ত শন্ত। কেবল মৃত্তিকাই সত্য। বাহার মৃত্তিকাতে দৃষ্টি নাই, 
যিনি বাহা দৃষ্টিতে আবদ্ধ অর্থাৎ ধিনি দোতালা তেতালা বাড়ী, গ্রাম সহ 
বাজার প্রভৃতি মাত্র দেখিতেছেন তাহার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, মারা জীব 
প্রভৃতি সত্য। ধাহার মৃত্তিকার উপর দৃষ্টি নাই তাহাকে বাট ঘর বলিলে সত্য 
বোধ হয়। এ প্রকার না বলিলে ব্যবহারিক বা সামাজিক কোন কার্ধ্য 
কাহারও সম্পন্ন হয় না। যদ্দি কাহাকেও ঘরে বলিতে না বলিয়া মৃত্তিকাতে 
বসিতে বলা! হয় তাহ! হইলে সে বুঝিতে না পারায় ব্যবহার কার্ধয সুশৃঙ্খল রূপে 
চলেনা । ঘরও বলিতে হইবে, মৃত্তিকাও বলিতে হইবে। সেইয়প মৃত্তিকা-: 
রূপী কারণ পূর্ণপরব্্ম জ্যোতিঃম্বূপ নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী 
পুরুষ নামরূপ লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পুর্ণ সর্বশক্তিমান স্বয়ং বিরাজমান । 
বতক্ষণ মায়! জীব প্রভৃতি ভির ভিন্ন নামরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভাসমান ততক্ষণ 
কাঠ ও অশশীস্তির সীমা থাকে ন|। যখন'সেই ব্যক্তিরই জান হয় তখন নামরগ 
জগৎ ভাসা সবে পূর্ণ মঙ্গলকারী পরর্রঙ্মই সেই লেই নামরূপ, বলিয়া ভাসেন। 


৭০ ূ অস্ৃতসাগর । 

পরর্রন্ধ ব্যতীত কোন বস্ত ভাসেন! 1 যে, থে গ্রাকার ভাবুক না' কেন তিনিই 
প্রকাশ অপ্রকাশ ভাবে বিদ্যমান | সেই রপিররাকে লক্ষ্য করিয়া ছুইটি ভাব 
বাঁচক শব্ধ লোকে প্রচলিত। এক, নিরাকার নিগুণ, জ্ঞান বা বুদ্ধি, মন ও 
বাক্যের অতীত। সৃষ্টির সহিত সে ভাবের কোন প্রয়োজন নাই। যেমন 
স্তানাতীত স্বযুণ্তির অবস্থার সহিত ভ্ঞানময় জাগরিত অবস্থার কোন প্রয়োজন 
নাই। কিন্ত ছই অবস্থাতে একই পুরুষ রহিয়াছেন। অপর, সাকার সণ্ডণ 
দৃশ্যমান ইঞজ্জিয়গোচর প্রত্যক্ষ দেখ! যাইতেছেন। শাস্ত্রে সেই দৃশ্যমান মঙ্গল- 
কারী বিরাট ব্রন্মের অঙ্গ প্রতাঙ্গের বর্ণনা আছে যে, তাহার জ্ঞান-নেত্র হথয্যনারা- 
যুগ, চক্্রম! জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, 
পৃথিধী চরণ। ইহার অতিরিক্ত সাঁকার কেহ নাই, হইবেন না হইবার সস্ভ- 
বনাও নাই। এই বিরাট ব্রন্মের অঙ্গ প্রত্যঙলের,সহিত অহঙ্কারকে গণনা করিয়া 
শিবের অষ্ট মুক্তি, অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট সিদ্ধি, অষ্ট বিভূতি নাম কল্পনা হইয়াছে। 
ইঞ্ারই গ্রহ ও দেবত| দেবী প্রভৃতি নাম।. এই মঙ্গলকারী বিরাট ভগবান 
চন্্রমা হুধ্যনারায়ণ জ্যেতিস্বযনপ হইতে অবতার খষি মুনি, মহম্মদ, ষীগুপ্ী্ঈ, স্ত্রী 
পুরুষ জীব সমূহের উৎপান্ত পালন ও লয় হইতেছে। ইনি অনাদি কাঁল যাহা 
তাহাই আছেন। ইহার পৃথিবী চরণ তইতে উৎপন্ন হইয়া জীব মাত্রেরই পালন 
ও ছাড় মাংস গঠন হইতেছে, জল নাড়ী হইতে বৃষ্টির দ্বারা অন্নার্দি উৎপন্ন হই- 
তেছে জীব যাত্রেই জল পাঁন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন এবং জীব দেহে 
রক্ত রস নাড়ী হইতেছে । অগ্নি মৃখের দ্বারা জীব মাত্রের ক্ষুধা! পিপাঁস1, আহার 
ও অন্ন পরিপাক এবং বাকৃশক্তি হইতেছে । আকাশ মস্তক. হইতে জীব মাত্রেই 
কর্ণ দ্বারে শব্দ গ্রহণ করিতেছেন । মন চন্্রমা জ্মোতিঃ ঘারা জীব মাত্রেই বোধ 
করিতেছেন, “ইহ! আমার, উহা তাহার” ও দিবা রাঁত্র সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে | 
মন কিঞ্িৎমাত্র অন্তমনস্ক হইলে কার্ধা হয় না। তাহার জ্ঞাননেত্র হৃর্যযনারায়ণ 
জীব নমূহ্র মন্তকে চেতন হইয়। নেত্র ঘরে রূপ ব্রদ্ধাও. দর্শন ও 
সতআসত্যের বিচার করিতেছেন । নেত্রের জ্যোতি; সন্কুচিত হইলে জীবের 
নিদ্র হয়। মন্তকে তেজোময়.জ্যোতিঃ থাকিলে জীব জাগ্রত বা চেতন হইরা 
সমস্ত কার্ধ। করে। এই অনাদি মঙ্গলকরী বিরাট ভগবান চন্রমা সু্যনারাধিগ 
সোি্বপ মাতা পিতা হইতে বিমুখ হয় জীব মারেরই কিন হূর্দঘশা! ইং 


ব্রহ্ম, জীব, মায় । ৭১ 
তেছে? স্থপাত্র পুত্র কন্ত। আপন মাত! পিতাঁর শরণার্থী হইয়া নেত্রের সন্দুখে 
পূর্ণরূপে ক্ষমাতিক্ষ! ও নমন্ার করিলে মাতা পিতার স্থূল হুক্ম সমাষট শরীরকে 
নমস্কার ও পর্ণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা! হয়) আর মাত পিতার গ্রীত্যেক অজ গ্রত্য- 
জের নাম ধরিয়! ধরিয়। নমস্কার করিবার প্রয়োজন থাকে না, যে হাত মাত! 
পিতাকে নমস্কার, প1 মাত পিতাকে নমস্কার, নাঁক মাত! পিতাকে নমস্কার 
ইত্যাদি । এরূপে মাত! পিতার বত অনদ প্রত্যঙ্গ আছে তাহার প্রত্যেকের নাম 
উল্লেখ পূর্বক নমস্কার করিতে গেলে কত যে কাল নষ্ট ও কষ্ট ভোগ করিতে 
হইবে ভাহীর সীমা নাই। মাতা পিতাঁর নেত্রের সগ্মুখে ভক্তি পূর্বক পুর্ণরূপে 
নমস্কার করিলে সহজে সকল উপাধি মিটিয়৷ যায় ও মাতা: পিতা নেত্র হইতে 
দেখেন যে, আমার পুক্র কন্যা! আমাকে নমস্কার পুর্বক ক্ষম! প্রার্থনা করি- 
তেছে এবং তাহাতে প্রসন্ন হইয় পুত্র কন্যার সর্ব প্রকার মঙ্গল বিধান 
করেন। 

পুত্র কন্ারূপী তোমরা চরাচর স্ত্রী পুক্রুষ। মাতা পিতারপী নিরাকার 
সাকার পূর্ণ পরত্রহ্ম বিরাট জ্যোতিংস্বরূপ। তীহার* জ্ঞান নেত্র হুরধ্যনারায়ণ 
চন্্রমা জ্যোতিঃ মন। উদয় অস্তে এই মঙ্লকারী মাত! পিতার সম্মুখে ভক্তি 
পূর্বক প্রপাম ও ক্ষম। প্রীর্ঘন। করিলে নিরাকার সাকার দেবদেবী পিপীলিকা 
পধ্যস্ত নমস্কার ও সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থন! হইয়া বায়। তখন, ইহা 
প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি ব৷ দেব দেবীকে ভিন্ন ভিন্ন নাম করিয়! নমস্কার 
করিবার প্রয়োজন থাকে না| ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। ইহারই নাম ও'কার। 
ইনি জীবের মাত! পিত! গুরু আত্মা। ইহাকে শ্রীতি তক্ধি পূর্বক ভাঁকা 
অর্থাৎ “ও সৎগুরু” মন্ত্রজপ করা! মন্ু্য মাত্রেই কর্তব্য। সকলকে সকলে 
আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়। পরম্পরের উপকার কর। এবং এইরূপে 
সমস্ত ভাব বুঝিয়! ইহাকে পূর্ণরূপে চেন ও সকলে মিলিত হইয়া ইহার নিকট 
নি ও ইহা রপ্রিয় কাধ্য সাধন কর। ইনি মঙ্গল মঙ্গল করিবেন। 

ও' শাস্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ | | 


অপসবসগকর 
্ 


নেতি নেতি। 1৮৭. 
শীষ্কে নেতি নেতি অর্থাৎ ইহ! নহে, ইহা নহে এইরূপ করিয়া ব্রন্ধ নিরূপণের 
একটা উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অজ্ঞান বশতঃ মন্ুয্যগণ বন্ত পক্ষে ইহীর বধার্থ 
ভাব না৷ বুৰিয়া নানারূপ বিপরীত অর্থ করিতেছেন । ফলে মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা 
বা পূর্ণ পরমরদ্ধ জ্যোতিঃন্বরূপ গুরু আগ্মা মাতা পিতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভিন্ন 
ভিন্ন ইষ্ট দেবতা কল্পনা বশতঃ লোকে পরম্পর দ্বেষ হিংসা করিয়া অশান্তি ও 
কষ্ট ভোগ করিতেছে | কাহারও মধো শাস্তি নাই | বস্ত বিচার করিয়! সার- 
ভাব গ্রহণ করা! মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। যাহাতে সকল প্রকার কষ্ট ও অশাস্তি 
ঘর হয তাহার জগ মনুষ্য মাত্রেই প্রথমতঃ বসত বিচার করিয়া ত্যের সন্ধান করা 
 উচিত। যাহার বস্ত বোধ আছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার 
শাস্তি আছে। বাহার বস্ত বোধ নাই তাঁহার ভান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার 
শাস্তি নাই। যদি তোমাকে কেহ বলিয়! দেয় ষে (জীবিত থাকা সত্বেও) তুমি 
মরিয়া ভূত হইয়াছ, সেই কথায় তুমি কি স্বীকার করিবে যে তুমি মরিয়া! তৃঙ 
হইলে? অথবা! বদি তোমাকে কোন কারণ বশতঃ কেহ বলে বে তোমার কাণ 
কাকে লইয়া গিয়াছে তবে প্রথমে কাণে হাত ন! দিয়া.কাকের গশ্চাঁ্ ধাবমান 
“হওয় কি বুদ্ধিমানের কার্ধ্য হইবে? 
বস্ত বিচার করিয়া বুঝা! চাই ষে, শাস্ত্রে ও লোকসমাজে সত্য মিথ্য। এই 
চুইটা কল্পিত শব্সংস্কার আছে। তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যা কখন সত্য 
হয় না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে উৎপত্তি গাঁলন সংহার লয়, 
মঙ্গল অমঙ্গল, প্রকাশ অপ্রকাশ কিছুই হইতে পারে না, হওয়া! অসম্ভব | যদি 
তোমর! বল ব| বোধ কর যে, এই সাকার দৃশুমান প্রকাশ ব! জগৎ মিথ্যা 
হইতে হইয়াছে 9 মিথ্যা তাহা হইলে বিচার পূর্বক বুরিয়া দেখ যে, এই জগৎ 
গ্রকাশ খন মিথ্যা, তখন এই প্রকাশের অন্তর্গত তোমরাও "মিথ্যা, তোমাদের 
বিশ্বাস ধর্ম কর্ণ সবই মিথ্যা | বাহাকে বিশ্বাল করিতেছ। যে আমার মজলকারী 
ইঞ্দেবতা অপ্রকাশ বা প্রকাশ আছেন. তিনি ত আঁগেই মিথ্যা হইবেন। 
ভাবিয়া দেখ যে মিথা। জইতে কখন সতোর উপলম্ধি হইতে রে না, হ হওয়া 
অসম্ভব । সত্য হইতেই সত্যের উপমন্ধি হ্য়। 


| 
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সত্য এক ব্যতীত: দ্বিতীয় নাই। সত্য স্বতঃপ্রকাঁশ, সত্য কখনও মিথ্যা] 
হন না, সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্যের উৎপত্তি পালন সংহার হইতেই পারে 
না, হওয়া অনভ্ভব। সত্যের কেবল রূপান্তর মাঝ ঘটিতেছে বলিয়! অন্ঞান 
বশতঃ সৃষ্টি বোধ হইয়া থাকে। সত্য বা সত্ব নিরাকার হইতে সাকার, 
সাকার হইতে নিরাকার, বা কারণ হইতে হুক সুক্ষ হইতে স্থুল চরাঁচর স্ত্রীপুরুষ 
নানা নামরূপ সহকারে প্রকাঁশমাঁন এবং সমস্তকে লইয়! সর্বশক্তিমান নির্বিি- 
শেষ পূর্ণরূপে বিরাঙ্গ মান। পুনশ্চ স্থুল নামরূপ হুক্মরূপে এবং ছুক্ম 
নিরাকার কারণে স্থিত হন। ইহাকেই শাস্ত্রে অন্থুলোম বিলোম বলে। যথা 
কারণ পরর্রন্ম আপন ইচ্ছান্গুসারে কারণ হইতে বিন্দুঃ বিন্দু হইতে অর্ধ মাত্রা, অর্ধ 
মাত্র! হইতে শবগুণ আকাশ, আকাশ হইতে বাঁষু, বাস হইতে অগ্রি,অক্সি হইতে 
জল, জল হইতে পৃথিবী জমিয়! যায়-_ঘেরূপ ছুগ্ধ হইতে দধি জন্মে। ইহাকেই 
শান্ত্রে অন্থলোম বলে। ইহার বিপরীতকে বিলোঁম বল! হইয়া থাকে। যথা, 
পৃথিবী জলেতে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে বায়ু আকাশে, শবগুণ আকাশ 
অর্থ মাত্রায় অর্থাৎ চন্ত্রম। জ্যোতিতে, অর্ধ মাত্র! চন্ত্রমা জোতি বিন্দুতে অর্থাৎ 
হুধ্যনারায়ণে লয় প্রাপ্ত হন। অজ্ঞান বশতঃ এই পর্য্য্ত স্থটিঃ বোধ হইয়া 
থাকে । পরে নুর্ধ্যন্রায়ণ আপন ইচ্ছায় নিরাকার অপ্রকাশ ভাবে স্থিত হন। 
এই নান নামরূপ প্রকাশ হওয়! সত্তেও বস্ত যাহ! তাহাই থাকে । বস্ত বিষয়ক 
জ্ঞান উৎপন্ন করিবার জন্ত অন্ুলোম বিলোম চিন্তা, এই ভাব প্রকাশ করিবার 
অন্ত অর্থাৎ অগ্রবর্তী স্থূণ ভাব হইতে পরবর্তী হ্ুক্মতর ভাবকে লক্ষ্য করিবার 
জন্থ শাস্ত্রে নেতি নেতি বাক্য কথিত হইয়াছে। 

নেতি নেতি বলিবার ভাব ইহা নহে যে, এই নাম রূপ সাকার প্রকাশ ধে 
নিরাকার অপ্রকাশ হইয়া! বান সেই অগপ্রকাশই ব্রহ্ম, প্রকাশ ব্রহ্ম নহেন। বিচার 
পূর্বক বুঝিয়! দেখ ষে পুনরায় খন অগ্রকাশ হইতে নান! নামরূপ প্রকাশ হম 
তখন সেই বস্ত ব! সত্া বাঁ ব্রচ্ছই প্রকাশ হন। এই জন্য সমদৃষ্টি সম্পর জ্ঞানী 
ব্যক্তি অপ্রকাশ প্রকাশ লইয়! ব্রহ্মকে পুর্ণ সর্ব শক্তিমান জানেন । তিনি প্রকাশ 
অপ্রকাঁশ ছই অবস্থাতেই একই পুরুষকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়! প্রেমভক্তি 
পূর্বক তীহার প্রিয় কার্ধ্য করিয়া থাকেন। অজ্ঞান অবস্থাপ্ন ব্যক্তির ধারণ! 
ও ব্যবহার ইহার বিপরীত। 
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পূর্ণ পরত্র্মের যে শক্তির দ্বার! কি ব্যবহারিক কি পরমার্থিক যে কার্ধ্য 
সহজে নিম্পন্ন হয় জ্ঞানবান ব্যক্তি সেই শক্তি দ্বার! সেই কার্ধ। শ্রীতি পূর্বক 
সম্পয্ন করেন। একটি দৃ্টান্তের দ্বার! ভাব গ্রহণ করিবে । বুদ্ধিমান পুক্র কন্তা 
আপনার মাতা পিতাকে জাগরণ স্বপ্ন ও নুযুণ্তি এই তিন অবস্থাতেই একই 
মাতা পিতা জানেন ও জাঁনিয়া সকল প্রকারে মাত! পিতাকে সম্মান করিয়া 
থাকেন। জানেন যে, যে মাতা পিতা জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ জ্ঞানময়রূপে 
আছেন, সেই মাতাপিতাই স্থযুণ্তির অবস্থায় অপ্রকাশ জ্ঞানাভীত থাকেন, এবং 
পুনরায় যখন তিনি অপ্রবাশ জ্ঞানাতীত স্বযুণ্তির অবস্থা হইতে ভ্ঞানময় জাগ্রত 
অবস্থাপন্ন হন তখুন আর সুযুস্তের অবস্থার মাতা পিতা হইতে ভি্ দ্বিতীয় 
মাত! পিতা হননা। এইরপ .পূর্ণ পরব্রক্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি অপ্রকাশ 
নিরাকার জ্ঞানাহীত থাকেন, তিনিই মাঁকার জ্যোতীরূপে জ্ঞানময় প্রকাশ 
হইয়। জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় রূপ কাধ্য নির্বাহ করেন । 
তোমর! এইরূপ বুঝিয়! নিরাকার সাকার বা প্রকাশ অপ্রকাশ একই পুরুষ 
গরু আত্ম! মাতা পিতা জাঁনিয়। ইহাকে পূর্ণরূপে ধারণ ও ইহ্ীর শরণাপন্ন হইয়। 
ক্ষম! প্রার্থনা এবং ইহার প্রিয় কার্ধ্য বিচার পূর্বক বুঝিয়া উত্তমরূপে ভক্তির 
,সহিত সাধন করিবে | ইনি মঙগলময় মঙ্গল করিবেন । ইনি সমস্ত অশাস্তি লয় ও 
শান্তি বিধান করিবেন। ইহ! ঞ্ুব গতা সতা জানিবে। যদি সাকার প্রকাশ ব্রহ্মকে 
অপমান কর! হয় তবে অগ্রকাশ নিরাঁকার ত্রদ্দেরও অপমান কর! হয়) যদি 
অপ্রকাশ নিরাঁকাঁর ব্রঙ্গের অপমান করা হয় তবে সাকার প্রকাশ ব্রন্মেরও অপ- 
মাঁন কর! হয় উভয় স্থলে পুর্ণপরব্রদ্মের অপমান করা হইবে, ইহা স্থির নিঃসংশয় 
জানিবে। নিরাকার সাকার এক ও'কার বিরাট পরক্রদ্ধ গুরু মাতা পিতা আত্মার 
শক্তির বা অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ বেদ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত,আছে যে,ইসার জ্ঞান নেত্র সৃ্- 
নারায়ণ, চন্ত্রম। মন, আকাশ মন্তক,বায়ু প্রাণঅগ্নি মুখ,জল নাড়ী,পৃথিবী চরণ। 
এই বিরাট ত্রন্ধের অঙ্গ গ্রতাক্ বা শক্তিকে গ্রহ দেবতা! শিবের অষ্ট মুদ্তি (যাহার 
উদ্দেশে ক্ষত মূর্তায় নমঃ ইত্যাদি ম্্) ষটপ্রক্কতি,অষ্ট বিভূতিষট সিদ্ধি গ্রভৃতি 
রলে। ইহার সার ভাব এই যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু আঁকাশ, চক্ুমা, হুর" 
নারায়ণঅহংকার লইয়া এই অষ্ মুর্তি বা নাম কল্পনা করা হইয়াছে। বস্ত করন 
য়ছ না, বস্ত যাহ! তাহাই আছেন | এই অহংভাব ত্যাগ করিয়া সাত বস্ত, সাত 
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খধি, ব্যাকরণে সাত বিভক্তি ও ব্রদ্ধ গায়ত্রীতে ওভূঃ ও'ভূবঃ ইত্যাদি সপ্ত 
ব্যান্ঘতি ও দেবত| দেবী গ্রত্ৃৃতি ইঙাকেই বলে। এই এক অক্ষর ও'কার 
বিরাট ক্রদ্দের জ্ঞাননেত্র সধধ্যনারায়ণ ও চন্দ্রা মন | জ্যোতিঃশ্বরূপের সম্মুখে 
ভক্ি পূর্বক মনুষ্য মাত্রেই নমস্কার ও ক্ষমা! প্রার্থনা! করিলে নিরাকার সাকার 
কারণ হুল্ স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! পুর্ণরূপে নমস্কার হইয়া যাঁয় এবং 
জীবের ক্রমশঃ সকল অশীস্তি দূর করিয়! ইনি শাস্তি বিধান করেন। ইহা 
ঞ্রব সত্য জানিবে | যদি মনুষোর অজ্ঞান বা! ছূর্ভাগ্য বশতঃ সনেহ জন্মায় যে, 
ব্রহ্ম হইলেন বৃহৎ ব! পুর্ণ আর এই প্রকাশমান জ্যোতি; চন্দরমা হূরধ্যনারায়ণ 
ছোট। ইস্ীকে কেবল প্রণাম করিলে পূর্ণ সমষ্টি ব্রদ্ষকে ,প্রণাম কর! হইৰে 
কিরূগে ? তাহা হইলে গন্ভীর ও শান্ত চিত্তে এই দৃষ্টান্তের দ্বার! সার ভাব গ্রহণ 
করিবে। তোমার মাত! পিত! সমষ্টি স্থল ও সুক্ষ শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা শক্তি 
লইয়া মন্ত--কিন্ত মাতা পিতার নেত্র ক্ষুপ্র দেখা যায়| মাতা! পিতা ঘরের মধ্যে 
দাঁড়াইয়া! আছেন এবং জানাল! দিয়! বাহিরে দেখিতেছেন। পুত্র কন্ত! বাহিরে 
দীড়াইয়া মাতা পিতার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না দেখিয়। কেবল নেত্র মান্র দেখিতে- 
ছেন। যদি মাতা পিতার নেত্রের সম্মুখে পুত্র কণ্ঠ শ্রদ্ধ ভক্তি পূর্বক 
নমস্কার বা মান্ত করে কিবা কীল দেখাইয়! কোন প্রকার অপমান করে তাহ! 
হইলে মাত! পিতা| যে প্রসন্ন বা অপ্রদন্ন হইবেন তাহ! কি কেবল সেই ক্ষুত্র নেত্র 
মাত্রেই প্রসন্ন অপ্রসন্ন হইবেন কি সমষ্টি স্থল সক্ম শরীর লইয়া প্রসন্ন অশ্রসন্ন 
হইবেন? সমষ্টি স্থুল হুক্্র পরীর লইয়াই প্রশ্ন হইবেন। মাতা পিতারপী 
পরমাত্ম! সাকার নিরাকার এক ও'কার বিরাট পুরুষকে তোমরাও পুত্র কন্তা 
সমষ্টি পুর্ণরূপে পাইতেছ না, কেবল অজ্ঞানরূপী জানাল! দিয়া তাহার নেত্র 
জ্যোতিঃ প্রকাশকে দর্শন করিতেছ। এই প্রকাশমান চন্দ্রম! 'হু্ধ্য নারায়ণের 
সম্মুখে যদি ভক্তি পূর্বক বা অভক্তি পূর্বক মান্ত বা অপমান কর ইনি নিরাকার 
সাকার পূর্ণরূপে প্রীসন্ন বা অপ্রনুন্ন হইয়া মঙ্গলামঙ্গল করিবেন, না, এই শ্ীকাশ 
মাত্রেই গ্রসন্ন প্রসন্ন হইবেন? 

পূর্ণ সর্বশক্তিমান কাহাকে বলে? পুর্বে কথিত নি দ্বারা ভা 
বুঝিবে। একটা বৃদ্ম'কে পূর্ণ ও সকল গুণায্িত বলিতে হইলে তাঁহার মূল, 
শাখা প্রশাখা। ফল, মূল, পাঁতা, টক, মিষ্ট, নামরূপ গুণ সমস্তকে লইয়। সর্বাঙগ 


৭৬ অসৃতসা'গর । 


হুদ সর্বগুণাথিত পূর্ণ বৃক্ষ বলিতে হইবে । যদিবৃক্ষের কোন একটি অংশ বা গুণ 
পরিত্যাগ কর! যায় তাহ! হইলে সেই বৃক্ষ সর্বগুণসম্পর পূর্ণবৃঞ্চ না হইয়া! অজ- 
হীন হয়। সেইরূপ সাকার প্রকাশকে ছাড়িয়া নিরাকার অপ্রকাশ পুর্ণ বা সর্ব- 
শক্তিমান হইতে পারেন না, অলহীন হন এবং নিরাকার অপ্রকাশকে ছাড়িয়। 
সাকার প্রকাশ পূর্ণ বা সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, অঙ্গহীন হন। উভন্ব 
পক্ষেই পরত্রন্ধের পূর্ণতা অসম্ভব | সকল বিষয়ে এইরূপে ভীব গ্রহণ করিবে । 


ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: । 





পরমেশ্বরে গুণ দেবত৷ কম্পন! । 


পূর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যে ভাবে শুদ্ধ কারণ ভাব হইতে নাম রূপাত্মক 
জগণৎভাবে বিস্তারমান, হিন্দুরা তাহার সেই ভাবের স্থষ্টিকর্ত! ব্রহ্মা ব। জগৎপিতা 
নাম কল্পনা করিয়াছেন। পরমেশ্বরই সর্ধশক্তিসহযোগে সর্বত্ধ আপনারই 
স্বরূপ জগৎকে প্রতিপালন করিতেছেন। এই ভাবে দেখিয়া তাহার 
“ব্ঞু্ভগবান নাম কল্পিত হইয়াছে । যে সর্বশক্তি নাম রূপ জগত ভাবে 
ভামিতেছে তিনিই তাহাকে পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়! গুদ্ধ কারণে লীন করেন। 
সেই শক্তিসক্কোচের প্রতি দৃষ্টি করিয়! তাহার রুপ্র, মহাদেব, মহাকাল প্রভৃতি 
সংহারক নাম কল্পিত হইয়াছে। 

বুঝিয়া দেখ, তুমি নিজে জাগ্রত হইয়া নানা নাম, রূপ ও শক্তি সহযোগে 
আশ! তৃষ্ণ গ্রতৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিস্তা'রমান হও। এই অবস্থারই নাম 
সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা জানিবে। এই জাত্রীত আবস্থায় ভোগা. বস্তর সংযোগে তোমার 
ইয়জ্রাদির যে পাঁলন হয় তাহারই নাম বিষুঃ ভগবান তোমার সমগ্র 
নাম, রূপ, গুণ ক্রিয়। ও শক্তি সঙ্কোচ করিয়! যে স্ষুণ্তির অবস্থ। ঘটে তাহার 
নাম মহাকাল ইত্যাদি জানিবে। কিন্তু জাত, সপ্ন, সুপ্তি তিন অবস্থাতে 
তুমি পুরুষ এধই থাক। সেইরূপ উৎপত্তি, পালন, মংহারে একই পুরুষ 
পূর্ণ পরত্রঙ্গ জ্যোতি/ম্থরূপ সর্ধবকাঁলে বিরাজমান ।. | 


পরমেশ্বরের গুণ কষ্টানা দেবতা । ৭৭ 


এই সত্য ভাৰ না বুৰিয়! হিচ্ছুদিগের মধ্যে অভ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ 
উৎপত্তি, পালন, সংহারকর্তী ব্রন্ধা, বিষণ মহেশ রঃ ্ি ভিন্ন দেবতা 
কল্পনা করিয়াছেন। 
এস্থলে বুঝিয়া দেখ যে, এই তিনিটি সমষ্টি এক, না, ব্যষ্টি বছ, পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
গুণ বা দেবত।। যদি বাষ্টি পৃথক স্বীকার করিয়া! ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা 
হয় তাহা হইলে এই বাষ্টি এক দেবতা ত্রন্া কর্তৃক এই অসীম বরন্ধাও 
সৃষ্টি কিরূপে সম্ভবে? ব্রদ্মা জগতের মাত৷ পিতা, গুরু, আত্মা, পুর্ণ সর্ব্- 
শক্তিমান না হইলে এবং তাহাতে সমন্ত পদার্থ শক্তি ও গুণ না৷ থাঁকিলে 
এই অনস্ত ব্রন্ধাও স্ষষ্টি করিবার ক্ষমতাও তীহাতে . থাকিত না। ধিনি 
নিজে ব্যটি বা ক্ষুপ্ব তিনি অসীম অখগ্ডাকার* ব্রন্মাওড বা স্থটটি কি প্রকারে 
রচনা! করিতে পারেন ? যদ্দি বিষুভগবান "বাষ্টি হন ও অন্তরে বাহিরে 
সর্বত্র পূর্ণ সর্বশক্তিমান না হন তাহা হইলে তিনি এই অনস্ত স্থষ্টি কিরূপে 
পালন করিবেন? সেইরূপ সংহারবর্তা রুত্র যদি ব্যগ্টি হন তাহা হইলে 
তাহার দ্বার! এই অনন্ত সৃষ্টির কিরূপে লয় সম্ভবিবে ? আপনাতে সমস্ত শক্তি 
পুর্ণভাবে থাকিলেই তবে সমস্ত শক্তির আকুষ্চন প্রসারণ সন্ভূবে ৷ পূর্ণ পরক্রহ্গ 
ও পরস্পর হইতে এই তিন দেবতা যদি ভিন্ন ভিন্ন অথচ প্রত্যেকেই পূর্ণ 
র্বশক্তিমানহন তাহা হইলে পূর্ণ »সর্বর্থস্প্িন্ন্র একেবারে নাস্তিতব ঘটে? 
কাহারও পক্ষে পূর্ণত্ব ও দর্বশক্তিমত্ত। সম্ভবে না । এই তিন গুণ বা! তিন 
দেবতাকে লইয়া! পুর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ অদ্বিতীয় একই আছেন। এক 
ভিন্ন পুর্ণ ও সর্বশক্তিমান হইতেই পারেন না। যিনি সর্বাকালে দ্বতঃ- 
গ্রকাশ পূর্ণরূপে বিরাভ্মান তিনিই ম্বর়ং জগত্রূপে প্রকাশমান। এজন্ত 
লোকে তাহার প্রতি স্থষ্টিকর্তী আখ্যা আরোপ করে এবং হিন্দুর! তাহার 
্টিবর্তা ব্রন্ধ নাম. কল্পনা করিয়াছেন। তিনিই সন এবং সমন্ততে তিনিই 
আছেন; তিনিই অলীম স্্টি ্রন্ধাণ্ডের জীব সমূহ পালন করিতেছেন । 
এজন্ত সেই পূর্ণ পরমাত্মারই পালনকর্তা বিষুভগবান নাম কল্পিত হইয়াছে । 
এবং তিনিই এই অসীম তৃষ্টি ব্রদ্মাঙকে আপনার অসীম শক্তি দ্বারা সংহার 
বা সক্ষোচ করিয়! কারণে স্থিত হন। এজন্ত তাহার সংহারকর্ত! রুদ্র বা মহাদেব 
নাম লোকে প্রচলিত ৷ কিন্তু তিনি যাহা তাহাই অসীম অখগ্ডাকার পূর্ণরূপে 


অন্থতসাগ্বর । 


বিরাজমান । তাঁহার দে কোন নাম কল্পনা কর না কেন, তিনি যাহ! ত্বাহাই 
জ্জাছেন ও থাকিবেন। তিনি অসংখ্য শক্তি নাম রূপে ভাঙিলেও পুর্ণ সর্বশক্তি“ 
মান, না ভাসিলেও পুর্ণ সর্বশক্িমান, অদ্বিতীয় একই বিরাজমান । তেদ 
কল্পনা অভান বশতঃ মন্ুযোর বুঝিবার ভ্রম মাত্র ॥ 

পরব্রন্ম ব্রিগুণময় জগত্রূপে বিস্তারমান । সব রজস্তমঃ এই তিন 
গণ সর্বত্র সকলের অন্তরে বাহিরে রহিয়াছে । তিনি এই তিন গুণরূপে 
বিস্তারমান না হইলে ব্যবহারিক ও পরমার্থক কোনও কার্ধ্যই সম্পন্ন 
হয় না। গুখের বিভেদ বশতঃ কার্য্যেরও বিভিন্নতা ঘটিয়। থাকে । উপ- 
যুক্তরূপে নিয়লিখিত দৃষ্টাত্তের আলোচনা করিলে ইহার সার ভাব সহজেই 
বুঝা যাইবে। * * 

তোমাতে সত্ব গুণের প্রীধান্ হেতু বিচার পূর্বক ভূত্যকে কোন কাঁধ্য 
করিতে আন্ত দ্িলে। কিন্তু ভতো তমো গুণ অধিক থাকার আলম্ত বশতঃ 
আন্তা পালনে বিশুখ. হইয়। বৃথ। সময় নষ্ট করিল। তাহাতে তোমার ভিতর 
রজোগুণ প্রবল হওয়ায় 'তাহাঁকে তাড়না করিলে; তৃত্যও শশবাস্তে কার্য্য 
করিতে গেল'। কিন্তু তমোগুণের প্রাচুধ্য হেতু সেবারেও কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিতে পারিল না। তখন তুমি তমৌগুণের প্রকাশ দ্বারা তাহাকে 
দু দিয়া কাধে) প্রবৃত্ত করিলে এবং ভূৃত্যও তৎক্ষণাৎ কার্য সম্পন্ন 
করিল। সর্ব এই একই রূপে কার্য নির্বাহ হয়। অতএব এইনধপ বুঝিয়া 
লইতে হয় যে, পরব্রন্মের সহিত অভিন্ন এই তিন গুণের বিভেদ অনুসারে 
প্ররত্রন্ধই অসীম ব্রম্ধাণ্ডের অনন্ত কায করিতেছেন ও করাইতেছেন। কোন 
গুগই বড় ব| ছোট নহে। কার্ধ্যতঃ এক গুণের প্রবলত৷ ও অপর গুণের 
ন্যুনত। প্রকাশ হয় ও তদমুসারে বৌধ জন্মে। এই তিন গুণই পরক্রহ্ম 
হইতে প্রকাশিত ও পরতেই হ্বরপ ) তাহা হইতে পূথকৃককিছু নহে । 

এই এক আত্িতাঁয় সর্বশক্তিমান পুর্ণ পুরমাত্ম। জ্যোতিঃস্বরূপের শক্তি 
সমগ্র ক্ষুত্র স্ষুত্র ভাব কল্পনা করিয়া! তেত্রিশ কোটী ব্যষ্টি দেবতা কল্পিত 
হইয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখ তোমার শরীরে, পঞ্চ কন্দেনিয়, পঞ্চ জানেজ্িয় ও 
মন এই একাদশ ইন্জ্রির বা! জ্যোতির্ময় দেখত! বিরাজমান । এই একাদশ 
টন্ত্িয় দেবতার সত্ব রজস্তম গুণের আবির্ভাব মর্থাৎ উত্তম, মধ্যম, -অধম 


ব্রহ্ধা! হইতে জীব উৎপত্তি। ৭৯ 


কার্ধ) অনুসারে তেত্রিশ দেবত। প্রথমতঃ কল্পিত হয়। জীব শরীরের 
সংখ্যার সীমা নাই; এজন্স দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটী । মুল কথা 
এই যে, জ্যোতিংম্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূ্পী পঞ্চতব ও 
জ্যোতির গুণ, ক্রিয়া ও অংশের ভেদ ক্রমে একাদশ ইন্দিয় অগ্মজিংশৎ দেব 
ও তেত্রিশ কোটী দেবতা! কমিত হইয়াছে । 

বিচার পূর্বক এইরূপ সকল বিষয়ের সার ভাব প্রাহণ করিয়া তোমর! 
মনুষ্য মাত্রেই পরমানন্দে কালযাঁপন কর। তোমরা কোন বিষয়ে ভীত বা 
চিস্তিত হইও না। তোমাদের কিসের ভয় ওচিস্তা? তোমাদের মাত! 
পিতা, গুরু আত্মা, নিরাকার সাকার, অন্তরে বাহিরে, অথগ্ডাকারে তোষা- 
দিগকে লইয়া পুর্ণক্ূপে বিরাজমান । তাঁহাকে অথবা আঁপনাকে না চিনিয়! 
তোমাদের ভয়, চিস্ত। ও ছুঃখের সীম! নাই। অতএব তাহাকে চিনির 
শরণাগত হও | তিনি মঙলময় সর্ব বিষয়ে মঙ্গল বিধান করিবেন । 


ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 


আজ 
। 


ব্রহ্মা হইতে জীব উৎপত্তি। 

হিন্দুদদিগের বিশ্বাস যে, ক্রদ্ধা হইতে যাবতীয় জীবের উৎপতি। ব্রদ্মার 
মুখ হইতে ত্রাঙ্গণ, বাছ হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্ত এবং চরণ হইতে 
শৃদ্র জন্নিয়াছে। এ বিষয়ে যথার্থ ভাব বুঝিবাঁর জন্ত প্রথমেই বিচার 
করিতে হইবে যে, ব্রন্ধা' কাহার নাম। সাকার সপ্ুণ ও নিরাকার নিুণ 
ছাড়া পদার্থ নাই। ক্রঙ্গা যদি নিরাকার নিঁর হন তাহা! হইলে সা 
ম্ষ্ট যে, 'মিরাকাঁরে ব্রহ্মার শু্গ প্রত ইঞ্জিরাদি না থাকায়" তীহার মুখ 
বা চরণা্দি অঙ্গ হইতে জীবের উৎপত্তি অনস্তব। ধ্দি তিনি সাকীর সগুণ হন 
ভাহা হইলে তিনি ইন্ছিয় গোচর, বুদ্ধি গ্রাহ। পঞ্চতন্ব ও চচ্ররম।শুধ্নারাযণ। 

এই ছুই ভাবে প্রকাশমান একই জোতিঃ সাকার নিরাকার এক অনিতীয় 
বিরাট পুরুষের তিন ভি অজ প্রতাজবা সাফাঁর ভাব বলিয়া কল্পিত। 


৮৯ অমৃতসাগর। 


ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন নাঁ, হইবার সম্ভাবনাও নাই। 
এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃম্থরূপ জগতের মাতা পিত! আত্মা হইতে সমস্ত 
চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, খষি অবতাঁরগণ উৎপন্ন হইয়া! ইহাতেই লয় গাইতেছে। 
এ বিষয়ে সংশয়ের লেশ মাত্র নাই । 

জ্যোভিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও জ্যোতীরূপ অঙ্গাদি 
হইতে জীব মাত্রেরই স্থূল হুল্্ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে । 
ৰাহিরে যে পদার্থ ভিতরেও সেই পদীর্থ, কেবল গুণ ও অবস্থার ভেদ মাত্র। 
বাহিরের কি তত্ব জীবদেছে কি ধাতুরূপে অবস্থিত তাহ! ইতি পূর্বে পুনঃ 
পুনঃ বলা হইক্াঙ্থে । বিরাট ব্রদ্ধের একই অঙ্গের অংশ অর্থাৎ একই ধাতু 
বা পদার্থ বাহিরে ও ভিতরে, “অর্থাৎ জীবদেহে রহিয়াছে বলিয়া! জীবদেহের 
সহিত বহির্জগতের সর্বদা আদান প্রদ্দান চলিতেছে এবং উভগ্বের মধ্যে 
নিত্য আকর্ষণ রহিয়াছে । বাহিরে অন্নাদি ও তোঁমার দেহের হাড় মাংস 
উভয়ই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা অবস্থা। এজন্ত উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ 
যাহার ফল ক্ষুধা ও তক্ষণ। জলই তোমার রক্ত রস। এজন্তই উভয়ের মধ্যে 
আকর্ষণ যাহার ফল পিপাসা! ও জলপান। দেহস্থ অগ্নির মনদতা হইলে 
শরীয় শীতল ও পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হয় এজস্ত তদবস্থায় তাপাদিরূপে অগ্নি 
*সম্নাগ্নম চিকিৎসকের ব্যবস্থা । বাহির হইতে অগ্নি যাইয়৷ ভিতরের অগ্নি 
প্রবল হইলে দেহের শ্বাভাবিক উষ্ণতা ফিরিয়া আসে এবং শরীর সাধারণতঃ 
সুস্থ হয়। শ্বাস প্রশ্থীস ও বাহিরের বায়ু একই পদ্ার্থ। এজন্ত তোমার বায়ুর 
প্রয়োজন ও বায়ু আকর্ষণের ক্ষমতা । মন্তকে আকাশের অংশ খালি 
স্থান আছে বলিয়! কর্ণে বাহিরের শব শুনিতে পাঁও। তোমার ভিতরে 
যে মন আছে যাহার দ্বারা! প্রিয় ও অপ্রিয়াদদি অনুভব করিতেছ তাহা এবং 
বাহ পদার্থের যে গুগ বা শক্তি থাকায়, তোমার. নিকট শ্রিয় বা অশ্রিয় 
হুর এতছুভয়ই চন্দ্রা জ্যোতি; এজন্ত গ্রিয় বা অপ্রিয় অনুভব বিন! 
মনের কার্ধ্য হয় না ও শরীর নির্বাহের জন্ত বিনা প্রয়োজনেও বাহ্‌ পদার্থের 
প্রয়োজন ব! আকর্ষণ অন্গুতৰ করিয়া থাক। বাহিরের তেজ, জ্ঞান জ্যোতি; 
ছ্য্যনারায়ণ ভিতরে চেতন জ্ঞানম্বরূপ জীব এ নিমিত প্রকৃত জ্ঞানার্থে 
অর্থাৎ প্রিয় অপ্রিয় ও উদাসীন ভাব শুন্য সত্য উপলন্ধির জন্য ছুধ্যনারায়ণের 


জাতিবিচার। ৮১ 


প্রয়োজন । তাহাতে অন্তর্জেচোতি ও বহির্জ্যোতি এক হইয়। মুক্তিশ্বরূপ 
পরমাননে স্থিতি হয়। এই. এক পূর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিংশ্বরূপ ওঁকার নামক 
পুরুষ হইতে সমস্ত চরাঁচরের উৎপত্তি বা প্রকাশ ও সমস্ত চরাঁচর তাহারই 
রূপ। তাহার যে অঙ্গ হইতে শুদ্রের যে অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে সেই অঙ্গ 
হইতে ব্রা্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তেরও সেই সেই অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে । চারি বর্ণেরই 
স্থল সুক্ষ শরীর একই উপাদানে গঠিত। তীহার চরণ পৃথিবী হইতে চারি 
বর্ণেরই হাড় মাংস । এইরূপ অন্তান্ত দৈহিক ধাতু সম্বন্ধে বুঝিয় লইবে । 

অতএব মনুষ্য মাত্রেই উচ্চ নীচ প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া 
জ্যোতিঃম্বূপ পরমাত্মার, অভিমুখী হও এবং সকলে একমতি হইয়! 
পরস্পরের মঙ্গল কর, তাহাতে জগৎ মঙ্গলময় হইবে । 

ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। 





জাতিবিচার | 


এদেশে জাতি লইয়! যেরূপ তীব্র বিবাদ চলিতেছে ও যন্ত্রণা ভোগ 
ঘটিতেছে সেরূপ অন্ত কোন বিষয়ে নহে ॥ . এইরূপ বিবাদের বিষয় যে জাতি 
তাহার কোন একটা লইয়া! বিচার পুর্ধ্বক সার ভাগ গ্রহণ করিলে সর্ব জর্দিতি, 
ধর্ম, ইষ্টদেবতাদি সম্বন্ধে সত্য নির্ধারণ হইবে । 

মুসলমানদিগকে যদি জিজ্ঞাসা কর যে, “তোমর! কে বা কি বস্ত, 
তোমাদিগের কি জাতি, রূপ ও গুণ?” তীহারা বলিয়া! থাকেন যে, 
“আমর! হক্‌, ধিনি সত্য বলেন তাহাকে মুসলমান বলি ও মিথ্যাবাদী 
প্রপঞ্ধীগণকে “কাফের” বলি”। কিন্তু এ স্থলে বিচার পূর্বক বুঝা উচিত 
যে, আদালতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ানগণ নানাগ্রকারের মোকদ্দমায় 
মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্য৷ সাজাইয়া নালিশ করিয়া থাকেন ও মিথ্যা 
সা্ষ্য প্রদান করেন। তাহাতে . একজনের জিত ও একজনের হার হয়। 
ধাহার! হারেন তাহাদিগকে সকলেই বলিয়! থাকেন যে, “ইহাদের কথা মিখা। 
সাজান” ও যাহারা জিতেন তাহাদিগকে সকলেই বলেন যে, “ইষাদের কথ 

১১ 
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“কৃ” বা! সত্য” ইত্যাদি । যিনি সত্য বলেন তিনি ত হইলেন মুসলমান 
কিন্তু ধাহারা কল্পিত মিথা! মুসলমান নাম লইয়ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন বা 
মিথ্যা মোকদাম! করিলেন দ্ীহারা কি জাতি-কাফের? আরও বুঝা 
উচিত যে, “হক” সত্যকে বলে। সত্য থাকিলে তবে সত্য বলিবে। মিথ্যা 
যেকিছুই নাই, তাহ! হইতে সত্য কথা বলা হয় না । সত্য এক ভিন্ন 
দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য ম্বতঃগ্রকাশ, সত্য ঈশ্বর গড় আল্লাহ অর্থাৎ 
একমাত্র পর্ণ পরব্রঙ্গ জ্যোতিঃম্বরূপ সত্য। তিনি ভিন্ন এই আকাশে দ্বিতীয় 
কেহ ষত্য নাই) তবে মুসলমান সংজ্ঞা মিথ্যা কিংবা এক সত্য খোদা! বা 
ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন মুসলমান আপনাকে সত্য খোদা বলিবেন? নতুব! 
দ্বিতীয় সত্য মুসলমান কি বস্ত? তৃতীয় সত্য গ্রীষ্টিয়ান কি বস্ত? চতুর্থ 
সত্য হিন্দু কিবস্ত? পঞ্চমাদি সত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, সেখ সৈয়দ গ্রভাত জাতি 
কিবন্ত? 

গ্রথমে জাতির বিষয় ভাল রূপে বুঝিয়। ও জাতির কিরূপ বা গুণ তাহা 
বথাথরূপে চিনিয়। পরম্পর্কে দেখাও । যেমন গাধা জাতি ও গরু জাতির 
রূপ বা গুণ দেখিলে জানা যায় যে এই গাধা জাতি, এই গরু জাতি সেইরূপ 
মনুষ্য জাতি সম্বন্ধেও বুঝ! চাই। এ জগতে কেহ গাধা জাতিকে ত্বকচ্ছেদ 
“বা ব্যাপ্তাইজ করিয়! মনুষ্য ও মনুষ্য জাতিকে ত্বক চ্ছেদ্র ঝ! ব্যাপ্তাইজ করিয়া 
. গাঁধা' করিতে পারিবেন না। ঈশ্বরের কৃষ্টি অনুসারে যে যেরূপ আছে দে 
সেইরূগই থাকিবে। 

অহঙ্কার অভিমান মিথ্য। স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক মনুষ্য মাত্রেই বিচার 
করিয়া দেখ যে, জাতি প্রভৃতি গরমাত্ম। বা ভগবান কৃত হইলে অবস্থাই 
সাকার দৃশ্তমান ইন্্রিরগোচর হইবে ও সকলেই তাহার রূপ গুণ নাম 
প্রত্যক্ষ দেখিয়। সকলকে দেখাইতে পারিবে ।_ যেমন মনুষ্য ও পণ্ড 
প্রভৃতির নপগ গুণের গ্রভেদ টেন! যায় যে, এই গ্রাধা, এই 'মন্ুষু। সকলেই 
দেখিতেছ এক পণ জাতি, এক মন্ুয্জাতি ও মনুষ্যের মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সংজ্ঞক 
ছুই জাতি। তাহা ছাড়া ক্চবর্ণ গৌরবর্ণ প্রভৃতি নানা গংস্ঞা-বিশিষ্ট ব্যকি 
মনুষ্যের মধ্যে রহিয়াছে। তবে কৃষ্ণ কি জাতি, গৌরবর্ণ কি জাতি? 
ও যাহার পেট মোট! সে কি জাতি, এবং যাহার গেট সরু নে কি জাতি? 
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বালক কি জাতি, "যুব! কিজাতি ও বৃদ্ধ বা কি জাতি? কোন্‌ জাতির 
কিরপ? কোন্‌ জাতির মৃত্যু হয় ও কোন জাতির মৃত্যু হয়না এবং 
মৃতার পরই বা কিজ্াতিহয় বাঁ থাকে। জাতি মংজ্ঞা সত্য বা মিথ্যা? 
যদি জাতি সংক্ঞ। মিথা| হয় তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও 
সত্য হয় না) যদিজাতি দংস্ঞ৷ সত্য হয় তাহা হইলে সত্য কখনও মিথ্যা 
হয় না। অথচ জাতি যাইবার ভয় সকলেরই আছে যে, “জাতি 
যাইলেই আমার দর্ধনাশ হইবে ।” যদি জাতি মিথ্যা হয় তাহা হইলে ভয় 
করিবার কোন কারণ নাই ও বদি দত্য হয় তাহ! হইলেও কোন কালে মিথ্যা 
হইবার ব! যাইবার সম্ভাবনা নাই এবং ভয় করিবারও কৌন কারণ নাই। 
পরমাত্ম! অজাত তাহার কোন জাতি নাই, তাহার জন্মই নাই । তাহ! হইতে জীব 
সমূহের উৎপত্তি, পালন ও স্থিতি। জীব সমূহ প্রত্যেকে প্রতেকের আত্মা, 
পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরমাস্্াই জীব সমূহের মিত্র। যদিস্ত্রী পুরুষ ভেদের 
ন্যায় জাতি ভেদ হয় তাহা হইলে তোমরা! প্রত্যক্ষ দেখ যে, গরমাত্ম! বা 
ভগবান স্ত্র-পুরুষের ভিন্ন গ্রকার রূপ গুণ গঠন প্রকাম করিয়া! দেখাঁইতেছেন 
ও তোমরা দেখিয়। চিনিতে গারিতেছ। কেহ স্ত্রীকে ব্যাপ্তাইজ বা ত্বকচ্ছেদ 
করিয়!পুক্কষ জাতি করিতে পারিবে না ও পুরুষ জাতিকে যজ্ঞোপবীত দিয়া 
অথবা! ব্যাপ্তাইজ বা ত্বকচ্ছেদ করিয়! স্ত্রী জাতি করিতে পারিবে না। »ইহা 
মনুষ্য মাত্রেই দেখিয়! বুঝিতেছ। 

ঈশ্বরের উপর কেহ টিক্কা দিতে পারিবে না। যদি তোমাদের ঈশ্বর পরমাত্! 
হিন্দু ব্রাহ্ধণাদি ও মুসলমান সেখ সৈয়দ পাঠানাদি ও খ্রীষ্টান প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন পদ বা জাতি, রূপ, গুণ রচনা করিয়া থাকেন তাহ! হইলে 
তোমরা! সকলেই দেখিয়াছ ও দেখাইতে পারিবে । তাহা হইলে তোমাদের 
ব্যাপ্তাইজ বা ত্বকচ্ছেদ করিয়! বা যক্তোপবীত দিয়! হিন্দু মুসলমান খ্রীষটিয়ান পদ 
বা জাতি করিবার প্রয়োন নাই যে, “আজ হইতে তোমরা! ত্রান্মণ, খ্রীষ্টান, 
মুসলমান প্রভৃতি হইয়! পবিত্র বা অপবিত্র হইলো” বিচার পূর্বক এইরূপ. 
বুঝ যে, যখন হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি খ্রীষ্টান হন তখন সেই হিচুব্রাহ্মণাদি 
ও মুদলমান প্রভৃতি জাতি কি বস্ত ছিল যে তাহাকে বাহির করিয়া ফেলিয়! দিলে 
ও কি বন্ধ ধরী্টিয়ান ছিল যে তাহাকে পুরিয়া দিয়! পদ দিলে যে, “আজ হইতে 
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তুমি পবিত্র ত্ীষটিয়ান বস্ত হইলে ।” এরূপ ত উদ্দেস্ত নহে যে, “হিনুকুলে 
তোমরা পায়ে চলিতেছিলে, শরীষ্টিয়ান পদ লইয়া মাথার দ্বারা চল। হিন্দুকুলে 
চক্ষৃতে দেখিতেছিলে এখন হইতে পিঠ দিয়া দেখিতে পাইবে। অথবা 
তোমাদের ক্ষুধ। গিপাসা, নিদ্রা মৈথুন, রোগ, শোক, হিংস! দ্বেষ, মৃত্যু গ্রভৃতি 
আর হইবে ন1? তোমরা সমদৃষ্টিবান অব্যয় অবিনাশী থাকিবে।” যদি এ 
প্রকার হয় তবে মনুষ্যগণ আপনাপন ধরন্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই পদ লইয়া 
পরমাননে মুক্তত্বূপ থাক। আজ ছিলাম হিন্দু ব্রান্দণ ক্ষত্রিয়াদি, কাল 
ব্যাপ্তাইজ বা ত্বকৃচ্ছেদ করিয়া লোকে বলিতেছে যে, “তুমি স্রীষটিয়ান বা 
মুদলমান হইলে” ও হিন্দুগণও-্বণা করিয়া বলে যে, “তোমার জাতি গেল তুমি 
হিন্দু ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ন$ তুমি খীষ্টিয়ান বা মুসলমান” | মিথ্যা জাতি 
গেল, ন!, সত্য জাতি গেল? এইরূপ ধর্ম বা ইষ্টদেবতা অধিকারী প্রভৃতি 
বিষয়ে উত্তমরূপে বিচার করিয়! সারভাব গ্রহণ কর, যাহাতে জগতের অমঙ্গল 
দুর হইয়া মঙ্গল বিধান হয় ও জীব সমূহ শাস্তি গায় 

জীব যদি অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়! সারভাৰ গ্রহণ করেন তাহা 
হইলে আকাশ মন্দিরে মিত্র বাতীত শক্ত কেহ নাই--জীব সমূহ নিজ আত্ম! 
পরমাত্মার স্বরূপ | ধাঁহ! হইতে জীবের উৎপত্তি পাঁলন ও স্থিতি হইতেছে সেই 
মাা-পিতা কি রূপ-বিশিষ্ট ও কিজাতি এবং নিজে কি রূপ ও কিজাতি ন! 
বুঝিয়া সকলেই বলিতেছেন যে, “আমি এইট জাতি ও এই রূপ এবং অমুক এই 
জাতি ও এই রূপ। আমি শ্রেষ্ঠ ও তমুক নিকৃষ্ট” এবং তদন্ুসারে পরস্পর 
দ্বেষ হিংসা! করিয়! অশান্তির বাজ রোগণ করিতেছেন | ইহা কত দুর দুঃখ ও 
লজ্জার বিষয়! ন্মামি এই জাঁতি ও আমার এই রূপ ইহ! গ্রকৃত না' জানিয়। 
অপরের নিকট প্রকাশ করিলে ঈশ্বরের নিকট দৌষাঁ ও দণ্ডনীয় ত হইতেই 
হইবে উপরস্ত রাজার নিকটও উপযুক্ত দও্ পাওয়। উচিত, 

জগতের মধ্যে ভ্রী পুরুষ জীব সমূত্র একই মঙ্গলকারী ও'কার পরমার 
হইতে উৎপত্তি গালন ও স্থিতি হইতেছে এবং জীব্‌ তাহারই রূপ মা 
স্বরণ পক্ষে কেহই.উৎকষ্ট নির্ষ্ট নহে-সকলেই সমান। লোঁকাচারিক 
উপাধিভেষে সমনৃষটি সম্পন্ন জানবান গরমাত্মারপ্রিয্ন পরোপকারী অর্থাৎ যাহারা 
সমস্ত জাতিই আপনার আত্ম পরমাত্থার স্বরূপ জানিয়া সর্বদা! জগতের হিতা্থে 
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সমস্ত কার্ধ্য করেন এরপ স্ত্রী পুরুষ জগতে শ্রেষ্ঠ, পৃজনীয় ও উত্বম জাতি । 
তাহারা লৌকিক যে কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন। গরমাত্মা“বিমুখ 
অভ্ঞানাবস্থাপন্ন নিন্দুকগণই নিকৃষ্ট হীনজাতি। তাঁহারা যে কোন কুলেই জন্ম 
গ্রহণ করুক না কেন। 

জীব মাত্রেই পবিত্র গরমাত্ম! হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, পবিত্র পরমাত্বারই 
রূপ মাত্র। যদিও রূপান্তর গুণ ক্রিয়া উপাঁধিভেদে ধশ্ম, ইষ্টদদেবত ও জাতি 
ইত্যাদি অজ্ঞান বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাসমান হইতেছে তথাপি তোমরা বুৰিয়া 
দেখ, জীব মাত্রেরই স্থূল শরীর হাড় মাংস একই বন্তর দ্বারা গঠিত, একই জাতি। 
যদি ইঞ্জিয়াদিকে জাতি বল তবে যখন সমস্ত জীবেরই দশ ইস্ত্রি আছে 
এবং যে ইন্জিয়ের যে গুণ ও কার্ধ্য তাহা যখন সমভাবে সর্ব জীবে ঘটিতেছে 
তখন সকলেই এক জাতি। পরস্পর জাতি লয় হিংসা দ্বেষ করা উচিত 
নহে। যদি জীবকে জাতি বল তাহা হইলে সমস্ত জীব এক জাতি, 
সকলেই চেতন হইয়। সুখ দুঃখ অনুভব করিতেছে, সকলেই আপন আত্ম! 
পরমাত্মার স্বরূপ ৷ এইরূপ জাতি লইয়! যদি কেন পরব্রদ্ম স্বরূপ জীবকে ঘ্বণা 
হিংসা দ্বেষ করে তাঁহ৷ হইলে মঙ্গলকারী ও'কার বিরাট ভগবান জ্যোতি; স্বরূপ 
সেই হিংস! দ্বেষকাঁরী জীবকে ভয়ঙ্কর দণ্ড দেন) তাহার ফলে অশান্তি, দ্বেষ, 
হিংস। ঘ্বণা, ক্রোধ, ব্যাধি, ছূর্ভিক্ষ নানারূগ কষ্ট ভোগ ঘটে। ইহা খুব, সত্য 
সত্য জানিবে । 

অনেকে রংকে জাতি বলিয়! থাকে । শুরুবর্ণ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা, রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় 
সংজ্ঞা, পীতবর্ণ বৈশ্য সংজ্ঞা, কৃষবর্ণশূত্র সং্ঞা। সব্বগুণ গুর্ুবর্ণ বিষু সংজ্ঞক 
হইতে জীব সমূহের প্রতিপালন হইতেছে_-ইহীর রূপ জল ওচন্দ্রমা জ্যোতিঃ। 
ইহাই ব্রাহ্মণ জানিবে। রজোগুণ রক্তবর্ণ ব্রহ্মা সংজ্ঞক ব্রদ্াণ্ডের জীব সমূহকে 
উৎপত্তি করেন, ইহার রূপ গুর্ধ্যনারায়ণ, মংস্ঞ! ক্ষত্রিয় জানিবে। মলিন রজো- 
গুণ পীতবর্ণ সংহারকর্তা শিব সক, 'অগি তেজোরপ, সংজ্ঞ৷ বৈশ্ত জানিবে। 
ওমোগুণ কৃষণবর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধকারময় স্থিতি, জীব ও ব্রন্ধে তেও বুদ্ধি যুক্ত, 
ইহাকেই অজ্ঞানাবস্থাপন্ন শুঙ্জ সংজ্ঞা জানিবে। এইগ্রকার রূপান্তর ক্রমে জাতি 
'সংস্ঞার ভাব গ্রহণ করিবে । বখন স্ত্রী পুরুষ জীব সমূহ মাতা পিতার রজোবীর্য্য 
হইতে উৎপন্ন হন তখন আমি বা ব্রন্ধ কি বস্ত ইহা জ্ঞান থাকে না, এই জ্ঞানের 


৮৬ অস্বতসাগর | 

অভাব অবস্থায় স্ত্রী পুরুষ জীব সমূহ কৃষ্ণবর্ণশূদ্র সংজ্ঞক জানিবে | যখন স্ত্রী 
পুরুষ জীবের উদ্িমুখে বৃত্তি হয় অর্থাৎ ভান বাণিজ্য বাঁ আমি বা পরমাত্মা কি 
বস্ত জানিবার বৃত্তি অন্তর হইতে স্বাভাবিক প্রেরণা বা প্রকাশ বশতঃ উৎপন্ন 
হয় তখন ভাহাকে বৈশ্ত পীতবর্ণ, অগ্নিরূপ জাঁনিবে। যখন সেই জীৰ সতোর 
উপর রাজত্ব করে, জগৎকে ব্রন্ষময় আপনার আত্মা পরমাত্মার রূপ জানিয়া 
জীব সমূহকে সমভাবে প্রতিপালন করে সেই অবস্থায় জীবকে রজোগুণ ক্ষত্রিয় 
সংজ্ঞক জানিবে। যখন জীব ও ব্রন্মের অভেদ জ্ঞান হইবে যে, জীবসমূহ পর- 
্রহ্ধ হইতে হইয়াছেন, পরব্রন্েরই রূপ মাত্র বা! জীব ও ব্রন্ধ উপাধি সংজ্ঞ। বঙ্জিত 
যাহ! তাহাই, সেই অবস্থায় জীব স্‌ গুণাস্ত্ক ত্রাঙ্মণ। ব্রাহ্মণ বা ব্রন্ম একই 
অবস্থা! জানিবে। “্্র্ধবিদ্‌ ব্রদ্ধৈব ভবতি'”। ত্রদ্ধ গায়ন্রীতে গঠিত হয় যে, 
আগঃ জ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম অর্থাৎ স্বয়ং শ্বতঃপ্রকাশ ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম 
আপঃ অর্থাৎ জলরূপে বা রসরূপে ও জ্যোতীরূপে বা অমৃতরূপে প্রত্যক্ষ 
জ্যোতিঃম্বরূপ চন্ত্রম! হয্যনারায়ণ প্রকাশমান ৷ এই অমৃত জ্যোতিঃম্বরূপকে 
জীব অস্তরে বাহিরে ভক্তিপূর্বক পূর্ণরূপে দর্শন করিলে সদা শিব অর্থাৎ কল্যাণ 
স্বরূপে অমর থাঁকে। ইহা হইতে বিমুখ হুইলে জন্ম মৃত্যু ভাসে ও দুঃখের 
সীমা থাকে না। ইহ! গ্রব সত্য জানিবে। | 
_ *ঘে জীবের অস্তরে বাহিরে পূর্ণরূপে একই ব্রহ্ম ভাঙিবেন সেই ভরীব ্রাঙ্গণ 
ধ্তক। যে জীবের দৃষ্টিতে একই ব্রদ্ধ হইতে ছুইটী গ্রক্ৃতি পুরুষ বা যুগলরূপ 
ভাঁসিবে সেই জীব ক্ষত্রিয় সংন্ঞক। যে জীব একই ব্রন্ধ হইতে অ,.উ, ম অর্থাৎ 
ব্রিগুণময় সমূহকে দেখিবে দেই জীব বৈশ্ত সংজ্ঞক। যে জীবের গক্ষে 
এক ব্রন্ধ হইতে চারি অন্তঃকরণ,_মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার--নানা নাম, 
রূপ, ব্রদ্ষ। জীৰ ও মায়া ভিন্ন ভিন্ন সত্য এইরূপ তাসিবে সেই জীব শুত্র 
সংদ্রক। ৮ 

এক ঈশ্বর, গড আল্লাহ খোদা! পরমেশ্বর প্রভৃতি অর্থাৎ নিরাকার সাকার 

এক ওঁকার বিরাট গরবরঙ্ধ লোতিংসথরূপ চক্র সৃর্্যনারায়ণ জীব সমূহের 
আত্মা, জাতি, রূগ, রং পূর্ণরূপে গ্রকাশমান ব! বিরাজমান । এই পরমাত্ার 
রূপান্তরতেদে নানা রং, রূপ, জাতি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। নানা রং রূপ, 
জাতি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হওয়া সত্বেও ইনি ধাহা তাহাই প্রকাশমান। 


উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ৮৭ 


গরমাত্মার যে যে শক্তি বা রং যে যে কার্য্যের উপযোগী সেই নেই শক্তি 
ব৷রংদ্বারা তিনি সেই সেই কাধ্য সমাধা করেন। ইহার বিপরীত কার্ধ্য 
করেন না। তাহার ইচ্ছ। করিতেও পারেন, নাও করিতে পারেন। যেরূপ চক্ষু 
জাতি বা রং দ্বারা রূপ সমূহ দর্শন করা, কর্ণ জাতি বা রং দ্বারা শব্বসমূহ গ্রাহণ 
করা ইত্যাদি। কিন্তু তোমার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাতি বা রং ভাস! 
সত্বেও তুমি সমষ্টি লইয়া! একই ব্যক্তি। সেইরূপ পরমাত্ম। নানা জাতি রং 
নামরূপ লইয়া পর্ণ সর্ধশক্কিমান বিরাজমান । এইরূপ সর্ব বিষয়ে বুবিয়া 
লইবে। 

ও শীস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ 


সপ 5 


উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। 


কাহারও মতে ঈশ্বর গড আল্লা খোদ!-অর্থাৎ পূর্ণ পররন্ধ জ্যোতিস্বেরপ 
জগ্গতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। কাহারও মতে তিনি জগতের নিমিত্ত 
কারণ বটেন কিন্তু উপাদান কারণ নহেন। এই মতভেদের জন্ত উতয় গক্ষুই' 
পরম্পর দ্বেষ হিংসা! বশতঃ শাস্তি লাভে অসমর্থ হইয়! কষ্ট ভোগ করিতেছেন। 
অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে বিচার পূর্বক ইহার সার ভাৰ 
গ্রহণ কর। 

দৃষ্টান্ত স্থলে মনে কর, মাকড়সা! আপন শরীয় হইতে হৃত| বাহির করিয়া! 
ছোট বড় নানা! প্রকার জাল নিশ্মীণ করিতেছে এবং পুনরায় সেই জাল গ্রাস : 
করিয়৷ আপন শরীরের সহিত অতিন্ন তাবে এক করিয়া লইতেছে। এ স্থলে 
মাকড়সার স্থূল শরীর জালের উপাদান কারণ। যে পদার্থ মাকড়সার স্থুল 
শরীর তাহাই রূপান্তর হইয়া! জাল রূপে প্রকাশ হইতেছে । আর মাকড়স! 
যে চেতন তাহাই নিমিত্ত অর্থাৎ সেই চেতনের ইচ্ছান্ুসারে সেই চেতন 
হইতে স্বরূগে অভিন্ন যে স্ুল শরীর তাহ! হইতে জাল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব 
এক মাকড়সাই জালের নিমিত্ত ও উপাদান উতয়বিধ কাঁরণ। 


৮৮ অস্বতসাগর। 

সেই প্রকার মাকড়সারপী পূর্ণ পরত্রহ্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ আপন শরীর অর্থাৎ 
সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী আপন মন্গলময়ী ইচ্ছাশক্তিকে উপাদান করিয়া 
 জালরূগী এই ব্রন্ধাও চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ বিস্তার .করিয়াছেন। পুঅরায় 
এই জগৎ টরাচর নাম রূপ জীব সমূহ সর্ধশর্তি রূপে সঙ্কুচিত হইয়৷ কারণে 
অর্থাৎ পূর্ণ পরক্রহ্গ স্বরূপে স্থিত হছন। তখন নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ 
বা জীব ব্রন্গ সৃষ্টি এপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসে না, যাহা তাহাই 
থাকেন পুনরায় ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মশক্তি জগত্রূপ প্রকাশমান হইলে ভিন্ন ভিন্ন 
নামরূপ তিনি আমি স্থখ ছুখে ভাল মনা ভাসে । সমস্তকে লইয়া! ইনি সর্ধশক্তি- 
মান অসীম অখওকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পুর্ণরূপে বিরাজমান । যেমন 
সগ্াবস্থায় নান! প্রফারের বিচিত্র সৃষ্টি সুখ ছুঃখ ভিন্ন ভাসে । কিন্তু জাগ্রতাবস্থা 
হইলে স্বপ্রের সেই সৃষ্টির প্রলয় হয় এবং জাগরণে জীব যাহা তাহাই থাকেন। 
জীব স্ুযুপ্তিতে কারণে স্থিত হইলে সমস্ত গুপক্রিয়! সমাপ্ত থাকে--তখন ভিন্ন 
ভিন্ন ভাব বা সৃষ্টি থাকে না, যাহা তাহাই থাকে । 

বাহার! বলেন, পরমাত্বা! জগতের নিমিত্ত কারণ বটেন, কিন্তু উপাদান 
কারণ নহেন তাহার! ইহাও বলেন লে, স্থষ্টির আশ্রে পরমাত্মার অতিরিক্ত অপর 
কিছু ছিল না, তিনি ইচ্ছা! করিলেন আর অমনি সৃষ্টি হইল। এস্থলে মনুষ্য 
'মাত্রেই বিচার পূর্বক দেখ যে, এরূপ হইলে হয় বলিতে হইবে যে, স্থা্ি মির 
গাদান, সৃষ্টি কখনও হয় নাই--মিথ্যা। নতুব1 পরমাত্মাই স্থষ্টির উপাদান ব 
উপাদান কারণ। কিন্তু স্থষ্টি মিথ্যা, কখনও হয় নাই-__ইহ। তাহার! স্বীকার 
করিবেন না । অতএব উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল শবের প্রভেদ, ভাবের কোন 
গ্রভেদ নাই । অথচ উভয় পক্ষ না বুঝিয়া৷ বিবাদ কলহ বশতঃ সর্বদা 
অশাস্তি ভোগ করিতেছেন। পরমাত্মা-বিমুখ হইলে এইরূপ অনর্থক কষ্ট 
ভোগ ঘটে। গম্ভীর ও শস্ততাবে টির স্বরূপ বিচার করিফ্না সারভাব অর্থাৎ 
সত্য বা পরমাত্মাকে গ্রীতি পূর্বক গ্রহণ করিয়৷ পরমানন্দে, কাল যাপন কর, 
যাহাতে জগতের মঙ্গল হর। পরমাত্ম! ভিন্ন অন্ত কেহ বা কোন বন্ধ নাই, ইহ 
জব সত্য। | 
ওঁ শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 





বীজ হইতে বক্ষ কি রক্ষ হইতে বীজ? 


বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বাঞ্জ এইরূপ নানা প্রকারের মমস্তা তুলিয়া 
বাক বিতগ্ডায় আপনাকে মহৎ জ্ঞানে কাঁলযাপন করেন এরূপ অজ্ঞানাপর় 
লোকই জগতে অধিক। যাহারা একপ সমস্তা পূরণে অক্ষম তাহাদিগকে 
ইহার! নীচ মৃঢ় বলিয়! হেয় জ্ঞান করেন। এবং ধাহার! ইহাদিগকে বুঝাইতে 
না পারেন তাহারাও আপনার্দিগকে নীচবোঁধে কষ্টভোগ করেন। একটা 
ৃষটাস্তের দ্বারা ইহার সারভাব গ্রহণ করিবে । কেহ যদি বলেগ, জল হইতে মেঘ 
বরফ, ফেণ বুদ্বুদ্‌ ওরঙ্গাদি হইয়াছে বা মেঘাঁদি হইতে জল হইয়াছে এবং ভিন্ন 
শ্রেণীর যদ্দি কেহ বলেন, জল হুইবে মেঘ হয় নাই, মেঘ হইতে বৃষ্টি হইয়া জল 
হয় অথবা জল ন| হইলে মেঘ হইবে ন! কিন্বা মেঘ ন! হইলে বৃষ্টি বা জল হুই- 
তেই পারে না তবে জ্ঞানবান ব্যক্তি বিচার পুর্ববক দেখিবেন যে জল শব্ধ হইতে 
মেঘ শব হয় না, মেঘ শব্ধ হইতে জল শব্ধ হয় না । বাহার নাম জল কল্পন! করা 
গিয়াছে সেই জল পদার্থই মেঘ বরফাদদিরূপে জমিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ভাসা 
সন্েও জল পদার্থ যাহা, তাহাই আছে। কেবল নান! আকার ৰা নান! নাম রূপ 
পরিবর্তন হইতেছে মাত্র। কিন্ধু তাহা সব্বেও জলই রহিয়াছে। মেছরূপে , হে * 
ভাসিতেছে তাহাও জল, বরফরূপে যে ভাদিতেছে তাহাও জল, তরঙ্গফেণ বুদ্বুদ্‌ 
আদিরূপে যে ভাঁিতেছে তাহাও জল । সমস্ত গলিয়! জলে মিশিয়৷ যাইৰে এবং 
তাহা না মিশিলেও বা ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসিলেও তাহ জল । জল ভিন্ন অপর 
কোন পদার্থ মেঘ বরফাদি নাই যে প্রকার নামরূপ ভান্ুক না কেন সর্বাবস্থায় 
সর্ধকালে জলই আছে। এই দৃষ্টাস্তে জল বীজস্থানীয়, মেঘ বৃক্ষস্থানীয়। মেঘ 
হইয়া! যে বৃষ্টি হয়, বুষ্টির জল হইতে যে বরফ তরঙ্গফেণ বুদ বুদ আদি নান! 
নামরূপ ভাসে তাহা*বৃক্ষের পাতা" ফল ফুল স্তাঁনীয় জানিবে। জলরূপী যে 
বীজ তাহ! এক সত্য পূর্ণপরব্রদ্ম নিরাকার সাকার কারণ সুক্ষ স্কুল নামরূপ চরাটর 
সী পুরুষকে লইয়! অসীম অখণ্ডাকার সর্কবা!পী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান 
আছেন জানিবে। নান! নানরূপ থাক সত্বেও তিন যাহা তাহাই আছেন । এই 
পূণপরত্রন্মের মধ্যে ছুইটা শবের প্রচার আছে থা বীজরূপা পরমাত্ম' এবং 
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৯০ অম্ৃতসাগর। 


মেঘ ও বৃক্ষ রূপী জগৎ ত্রহ্া্ ॥ বরফ ফেণ বুদ্‌বুধ্রূ্পা ও বৃক্ষের পাতা! ও ফল 
ফুল রূপী জীবাত্মা অসংখ্য নামরূপে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষভাবে ভামিতেছেন। স্বরূপ 
পক্ষে সমস্ত জগৎ নামরূপকে লইয়া পরমাত্মা! নির্বিশেষ। পরমাত্মার পূর্ণভাব 
পরিত্যাগ করিয়া জীবাস্বীকে বিশেষ বল! হয়। পরমাত্মা যে ৰীজরূপী তিনিই 
হয়ং জগৎ চরাচর স্ত্রীপুরুষরূপ লইয়! বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ বৃক্ষরূপে প্রকাশমান 
ছ্বরূপ পক্ষে বীজ হইতে বৃক্ষ হয়ন! বা! বৃক্ষ হইতে বীজ হয় না। উপাঁধি ভেদে 
বীজ হইতে বৃক্ষ ও বৃক্ষ হইতে বীজ হর । বীজ ও বৃক্ষ মৃত্তিকায় প্ুঁতিয়! দিলে ছুই 
একইরপ মৃত্তিকা হয়। কিনা বীজ বা বৃক্ষ ছুইটাকে অগ্নিতে দিলে অগ্নি ছুইটাকে 
সমান ভাবে পুড়াইয়া আপন রূপ করিয়! অগ্রকাশ নিরাকারে স্থিত হন। ভখন 
বীজ বৃক্ষ ছুইটী ভাবই থাকে না.। জীব অজ্ঞান অবস্থায় বীজ বৃক্ষ নান! নাম 
রূপ দেখে। জ্ঞানাগ্রি গ্রকাশ পাইলে বীজরূপী পরমাত্মা, বৃক্ষরূপী বিরাটব্রন্ষ, 
গাতা, ফল ফুল রূপা জীব অভেদে একই দর্শন করিবেন । তখন বীজ বা বৃক্ষ 
কোনকালে অন্তরে ভাসিবে না-_ধিনি বীজ হিনিই বৃক্ষ, যিনি বৃক্ষ তিনি 
বীজ পূর্ণরূপে ভাসিবেন এবং জীবে শাস্তি বিরাজ করিবে । 
যতক্ষণ জীবের পক্ষে বীজ বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দুইটা ভাসিবে বা পরমাত্মা জগৎ- 
. জীব ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসিবে ততক্ষণ পর্যাস্ত জীবের সুখ বা শান্তি নাই। 
মন্ুধ্য মাত্রেরই যাহাতে সকল প্রকার ভ্রান্তি নিধৃত্তি হয় ও জগতে শাস্তি বিচরণ 
করে তাহাই তীক্ষভাবে আলস্য ত্যাগ করিয়! করা কর্তব্য। 
পরমাত্মা বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপণ্ডরু মাত পিতা আত্মার শরণাগত হইয়া 
সকল প্রকারে ক্ষমা গার্থন! ও তাহার প্রিয় কার্ধা উত্তমরূপে প্রীতিপুর্ববক সাধন 
করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়! জ্ঞানদ্বারা সকল প্রকারে ভ্রান্তি নিবৃত্তি করিয়া জীবকে 
 অভেদে শাস্তি বিধান করিবেন--ইহা গ্রুব সতা। 
ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। 


সৃষ্টির বৈচিত্র্য । 


ংশয় জন্মিতে পারে যে, যখন পরমাত্মাই সৃষ্টির তাবৎ কার্যের এক 
মাত্র কর্তা তখন লোকে রাঁজা, গ্রজ। ধনী প্রভৃতি বৈচিত্র্য ঘটিতেছে কেন? 
এই সংশয় নিবারণের জঙ্ঠ শাস্ত্রে কর্মফল কল্পিত হইয়াছে । শান্ত্রের উপদেশ 
যে, শ্রেষ্ঠ কার্য করিলে জীবাত্বা রাজ! ধনী প্রভৃতি হইয়া সেই কার্ষে/র 
ফল স্বরূপ স্থখ ভোগ করেন। নিকৃষ্ট কার্য করিলে তাহার ফলে দরিত্র 
প্রভৃতি রূপে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সমদৃষ্িসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি 
দেখেন যে দকলেই যদ্দি রাজা ধনী হয় তাহা হইলে দরিদ্র কে হইবে? 
আর দি সকলে দরিদ্র হয় তবে ধনী কে "হইবে? এইরূপ বিভিন্নতা ন! 
থাকিলে সুশৃঙ্খলরূপে জগতের কার্ধ্য নির্বাহ হয় না। ূ 

যদি জগতের মধ্যে মনুষা মাত্রেই ধনী হয় ও একজন অপর একজনের 
ছারা গৃহ নির্মাণ করাইতে চাহে তাহ! হইলে সে ব্যক্তি লজ্জা ও অজ্ঞান 
বশতঃ তাহাতে অলম্মত হইবে । কিন্ত একজন দরিত্র, যাহার পক্ষে জীবিক! 
সংগ্রহ করা আবস্তক; সে অতাব মোচনের জন্ত অর্থ পাইলে কার্ধ্য করিবে। 
এইন্ন্ত ধনী ও রিপ্র উভয়েরই প্রয়োজন। যদ্দি সকলে আপনার কর্তব্য 
জানিক্া বিচার ও প্রীতি পূর্বক পরস্পরের অভাব মোচনের জন্ত 'র্তবশীল 
হয়েন তাহ! হইলে ধনী ও দরিদ্রের প্রয়োজন থাকে না) সকলেই অভাব 
শূন্য হইয়! পরমানন্েদ কালাতিপাঁত করিতে পারেন। 

একটী দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহার যথার্থ ভাব পরিফাররূপে বুঝা যাইবে । সমস্ত 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্জিয়াদি লইয়! তুমি একই পুরুষ রহিয়াছ। কিন্তু ইহাদের 
মধ্যে মুখ সুখাদ্য আহার করে ও জিহবা তাহার রস গ্রহণ করে। মুখ ও 
'জিহ্বা বিন পরিধ্রামে আহারের, স্থখ অনুভব করিয়া ধনীর স্তায় বিনা চেষ্টায় 
সুখে আহার করিতেছে। দরিদ্র হস্ত পদাদি বহু পরিশ্রমে খাদ্য সংগ্রহ 
করিয়াঁও তাহার আসম্বাদ ুথে বঞ্চিত হইতেছে। জিহ্বার কি পুণ্য.যে 
বিনা চেষ্টার জ্ুখ ভোগ করিতেছে এবং হস্ত পদাদির কি অপরাধ যে 
পরিশ্রমের দ্বারা জিহ্বার স্থখ সাধন করিয়! নিজে দেই সুখে বঞ্চিত থাঁকি- 


৯২ অস্থতনাগর। 
তেছে? কিন্তু এক ইন্দ্রিয় বিকল হইলে সমুদয় ইঞ্জিয়েরই কষ্ট হয়। ইহা 
তুমি নিজে জান। চক্ষুর অভাবে হস্ত পদের কার্য ভালরপে চলে না এবং 
হস্ত পদের অভাঁবে চন্ষুর কাধ্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। অতএব এক 
ইন্ত্িয়কে পাপী ব! পুণ্যাত্বা বলিলে সকল ইন্জ্িয়কেই পাপী বা পুণ্যাত্মা 
বলিতে হয়। সেইরূপ পরক্রহ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ নিরাকার পাকাঁর 
অথগ্ডাকাঁরে চরাঁচরকে লইয়! পুর্ণরপে অনাঁদিকাল বিরাজমান আছেন; 
ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সকলেই তাহার অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ। তিনি ধনী ও দরিদ্রবূপী 
এক এক অঙ্গের দ্বা। এক এক কার্য করিয়! ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় কার্ধ্য 
স্ুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতেছেন । 

অন্ঞানের বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ বলেন, এইরূপ স্থষ্টির প্রয়োজন 
কি? প্রয়োজন কিছুই নাই, কেবল লীলাময় পরমাত্মার ইচ্ছা মাত্র। 
ইচ্ছানিচ্ছ।' সমস্তই তাহা হইতে উতৎপন্ন। স্বরূপে তাহার ইচ্ছানিচ্ছ! 
কিছুই নাই, তিনি যাহ! তাহাই পরিপুর্ণরূপে আছেন। যদ্দি এই আকাশে 
দ্বিতীয় কেহ থাকেন এবং এ স্থাট্টি যদি তাহার ভাল না লাগে তবে বল 
পূর্বক তিনি স্থাষ্ি,উঠাইয়! দিউন। 

কি নিমিত্ত তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন তাহ! তিনিই জানেন। 
ভানহীনের পক্ষে তাহ! জানা অসস্ভব। তাহার শরণাপর প্রিয় জ্ঞানবান 
বাক্তিকে তিনি জানাইলে সেই ব্যক্তি জানিতে পারেন৷ 


ও" শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 





পাপ পুণ্য 1 


ধখন সমন্তই পরমাত্মার ইচ্ছার ঘটিতেছে তখন জীবাঘ্মা গ্প পুণ্যের ভাগী 
হন কেন, এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে । কিন্তু ভাবিয়া দেখ, খবাহার একসপ 
বোধ হইতেস্ছে যে, পরমাত্মাই সমস্ত ও বাহ! কিছু হইতেছে তা! তিনিই 
করিতেছেন, তীহা হইতে অতিরিজ্ঞ কিছুই নাই, জীবাত্মাকে লয়! তিনিই 
পুরৃতীবে বিযাজমান-সে ব্যক্তির দৃষ্টিতে পরমাত্থ। হইতে ভিন্ন পাঁপ বা পুণ্য 


পাপ পুণ্যের ভোগ । ৯৩ 
কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই; তিনি দর্বাকাঁলে 
ুক্তিম্বরূপ পরমাননদে আননদরূপ রহিয়াছেন। যদি তোমার এ অবস্থা প্রাপ্তি 
না হইয়! থাকে তাঁহ। হইলে বুঝিয়! দেখ যে, পরমাত্মা মন্ুষ্যের স্থূল সুক্ষ শরীর 
ইন্জিয়াদি রচনা করিয্বা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ও ইন্জিয়কে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তি 
দিয়াছেন এবং তিনিই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন করির! তাহাদিগকে বিশেষ 
বিশেষ গুণ ও শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন । তিনি ক্ষুধা শক্তি দিয়াছেন এবং 
নুস্বাছ অল্প উৎপন্ন করিয়াছেন । স্ুখাদ্া আহার করিয়া তোমার ক্ষুধা! নিবৃতি 
হয় ও স্থুরদ আম্মাদনের জন্ত যে প্রীতি তাহ! তুমিই অনুভব কর। পরে যখন 
মে অন্নের পরিণাম তোমার শরীর হইতে নির্গত হয় তখন তীঁহাঁর দর্গদ্ধাত্রি ছঃখ 
তোমাকেই ভোগ করিতে হয়। স্থখ ভোগ করিবে তুমি আর ছুঃখ ভোগ 
. করিবেন পরমাত্মা-এরূপ হইতে পারেনা। ছঃখ বিনা সুখ নাই, সখ বিন! 
ছুঃখ নাই। অঞ্ধকার না থাকিলে আলোক বোধ হয় ন এবং আলোক বিনা 
অন্ধকার ভাসে না। প্রত্যক্ষ দেখ এক সমাজে যাহাকে পাপ অন্ত সমাজে 
তাহাকে পুণ্য বলে এবং এক সমাজের পুণ্য অন্য* সমাজের পাঁপ। যেরূপ 
হিন্দু সমাজের ঠাকুরপুজ প্রত্ৃতি পুধ্য মুসলমান সমাজের গাঁপ। মুসলমান 
সমাজের গোহত্যা গ্রভৃতি পুণ্য হিন্দু সমাজের পাপ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
কল্পিত সমাজে একই বিষয়কে কেহ পাপ ও কেহ পুণ্য বলিয়! পরস্পর র্িজেষ' 
বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছে । লীলাময় পরমাত্মার লীলার ভাব এইরূপ বুঝিয়া 
পরস্পর দ্বেষ হিংসা ত্যাগ কর ও ন্ুখ ছুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া পরমানন্দে 
কালযাপন কর। মনের শ্রীতিই পুণ্য ও অণ্রীতিই পাপ। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাহ্তিঃ | 


' পাপ গুণ্যের ভোগ। 


পাপ-পুণ্যের ভোগের বথার্থ ভাব একটা দৃষ্ান্তের স্বারা পরিস্ফুট হইবে। 
ঘোরতর অপরাধীকে বদি দয়াবান রাজ! সৎ শিক্ষা্িয়া ক্ষমা করেন তবে সে 
পাঁপী ৰ! অপরাধী না হইয়া! পবিত্রথাকে । আর বদি সমদৃষ্টি সম্পন্ন রাজ! দয়া. 


৯৪ অস্থতসাগর | 
সন্ধেও তাহাকে বিচার পূর্বক দণ্ডিত করেন তাহা হলে সে অপরাধী বা পার্পী 
হয়, নতুবা হয় না। 

সাকার নিরাকার বিরাট মঞ্জলকা রী চক্্রমা হুরধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ রাজা 
লোঁকশিক্ষার জন্য যাহাকে দণ্ডিত করেন সেই পাপী । আর যেব্যক্তি সহত্র 
অপরাধে অপরাধী হইয়াঁও ইহার নিকট প্রীতিভক্তি পূর্বক শরণ ও ক্ষম৷ ভিক্ষা 
পুর্বক তাঁহার প্রিয় কার্ধা করেন অর্থাৎ জীবমাত্রকে আপন আত্ম! ও পরমাত্মার 
স্বরূপ জানিয়! উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন, অগ্নিত্রদ্দে আহুতি দেন ও ব্রহ্মা 
পরিষ্কার রাখেন সেবাক্তি ই্ার ক্ষমার বলে নির্দোষী হইয়া আনন্দরূপে বিরাজ 
করেন-তাহাকে আর জ্ঞান মুক্তির জন্য ভাঁবিতে হয় না। 

চোর ডাকাইত পরপীড়ক পরনিন্দুক প্রভৃতি জগতের 'অকলাণকারী জীবকে 
রাজ! দণ্ডিত করিবেন। নতুবা পরমাত্বা রাজার রাজ্যের নানাপ্রকার দণবিধান 
করিবেন। 

ও শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 





পাঁপ পুণ্যের বিচার । 


ঈশ্বর পাঁপ পুণ্যের বিচাঁর করেন কিনা, পাপ পুণ্োর ফলাফল ও বিচার 
ইহলোকে না পরলোক বা হ্ষ্টির শেষ দিনে হয়-.এইরূপ বিষয় লইয়া 
অনেকে সংশয়াকুল। 

ধাহারা বলেন, স্থষ্টি লয়ের সময় পাঁপ পুণ্যের বিচার হইযে তাহাদের বুঝি 
দেখা উচিত থে, পাপ পুণ্যের আচরণে সুখ দুঃখ ভোগ ভিন্ন অপর কোঁন 
ফল ঘটতে পারে না। স্থল শরীর ও ইন্্রিয়াদির অভাবে সুখ ছুঃখ বৌধ নাই। 
যদ্দিও স্বপ্নে কেবল মাত্র হুক ইঞ্জিয় সহখোগে বথঞ্চিৎ বোধ হয় কিন্ত 
ইন্জিয়াভাবে সুষুগ্িতে একেবারে অন্থভব শক্তি থাকে না। স্থৃষ্টি লয়ের অর্থ 
স্থল সুক্প উভয়েরই লয়। কেনন! একাস্তপক্ষে স্থুলের লয় ইইলে শক্তিরূপ যে 
ছুক্ম তাহার কার্য একেধায়ে বন্ধ হইয়া যায়, বিনা কার্ধ্যে নিরাধারে শক্তি 
শক্তিরগে থাকিতে পারে না, কারণে লীন থাকে--ইহা সহজেই প্রতীত হয়। 


পাঁপ পুণ্যের বিচার । ৯৫ 


অতএব স্থষ্টি লয় হইবার পর জীবভাবে সখ ছুঃখ অনুভব. একেবারে অসপ্ভব। 
এজন্য ধীহারা স্ত্টি লয়ের পর পাঁপ পুখ্টের ফলভোগ মানেন 
তাহারা কল্পনা করেন যে, পাপী ও পুণ্যবানের আত্মা নূতন নূতন শরীরে 
সংযুক্ত হইয়! নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। কিন্তু সরি নাই, স্থূল সুস্ম লয় 
হইয়াছে অথচ শরীর ইন্জিয়াদি আছে এরূপ কল্পনা স্তায়-বিরুদ্ধ। ইন্জিয়বিশিষ্ট 
শরীরেরই নাম সৃষ্টি) 

যদি বলি ঈশ্বর পরম্াত্বার ক্ষমতা আছে যে, তিনি তখনও নুতন শরীর 
ইঞ্জিয়াদি রটন! করিয়া! জীবকে সুখ ছুঃখ অনুভব করাইতে পারেন। কিন্ত 
সথাষ্ট লোপ ন! করিয়াও এ জন্মেই হউক ব! অন্ত জন্মেই*'হউক তিনি পাপ 
পুণ্যের বিচার করিতে পারেন এ ক্ষমতাও ত তাহার আছে। পাপীর শাস্তি 
বা পুণ্যাত্বার পুরুস্কার বিধানের জন্ত তাহার'নিজের কোন প্রয়োজন নাই। 
এমন কে আছে যে তাহার ইষ্ট বা অনিষ্ট করিতে পারে? তিনি যাহা! 
করেন তাহা জগতের জন্তই করেন। অতএব স্যষ্টি থাকিলেই বিচারের 
প্রয়োজন. কেনন! তাহা হইলে সকলে তাহার বথার্ম উদ্দেশ্ত . বুঝিয়! জগতের 
হিত সাধন করিতে পারেন। যেরূপ ব্যবহারে আপনার কষ্ট হয় তাহাতে 
বিরত হইয় যেরূপ: ব্যবহার পাইলে নিজের সুখ হয় অপরের প্রতি সেইরূপ 
ব্যবহার করিলেই জগতের হিত। 

হিন্দু ও বৌদ্ধের পুনর্জন্ম বিশ্বাস। তাহাদের মতে জীব নিজের কর্মমফলে 
উত্তমাধম জন্ম লাভ করিয়া সুখ ছুঃখ তোগ করে। কিন্তু কেহ বলেন, 
ইহাতে পরমাস্মার কর্তৃত্ব আছে, তিনিই প্রত্যেক কর্মের ফল দেন। কেহ 
বলেন, ইহাতে কাহারও কর্তৃত্ব নাই । ধেমন গোবত্ন্ত সহআ্ গো মধ্যে 
আপনার মাতাকে চিনিয় লয় সেইরূপ কম্মকল সহস্র জীবের মধ্যে কর্মের 
অনুষ্ঠাতাকে স্বভাবতঃ চিনিয়া আশ্রয় করে। কিন্তু যেরূপ ভাষাই ব্যবহার 
করনা কেন স্বার্থ ও অংস্কার শুন) হইয়! বিচার করিলে দেখিবে যে, চেতন ব! 
জ্যোতিঃ বিনা কুত্রীপি কোন কাঁধ্যই সম্পন্ন হয় না। মাহা কিছু ঘটিতেছে 
তাহ! পুর্ণ পরব্রহ্ধ জ্যোতিঃম্বরূপই ঘটাইতেছেন। তিনি কাহারও বাধ্য 
নছেন। তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহই নাই যে তাহার নিয়ম অনুসারে 
তাহাকে চলিতে হইবে এবং তিনি অবোঁধ জড় নহেন যে বিন! প্রয়োজনে 


৯৬ অসুতসাগর | 


বা অস্কের প্রেরণ মত কার্ধ্য করিবেন। তিনি স্বন্নং সাকার নিরাকার, 
স্থল ক্স কারণ টরাচরকে লইয়! পুর্ণরূপে বিরাজমান । নিওুণ নিরাকার 
ভাবে ইঞ্ীকে ইঞ্জিয়ের দ্বার! গ্রহণ ব1 জ্ঞানের দ্বারা বুঝা অসম্ভব । 
বিয়াট জ্যোতীরূপে ইনি অসীম শক্তির দ্বারা অসংখ্য কার্ধ্য করিতেছেন 
ৰা করাইতেছেন। ইহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই। 

অতএব সহজেই বুঝিতেছ যে, ইনি ক্রোধ ব! প্রসন্নতা বশতঃ পাপ পুণ্যের 
বিচার করেন ন।। যাছাতে লোক তাহার জগতের হিতেচ্ছ! বুঝিয়া সেই 
মত কার্য্য করিতে পারে বিচার করিবার তাহাই উদ্দেস্ত । সকলের হিতে 
আপনার হিত কেননা সকলেই আপনার আত্ম ও পরমাত্মার ত্বরূপ। 
যাহাতে অপরের অহিত ও কেবল আপনারই হিত বলিয়া! মনে হয় তাহাতে 
বথার্থপক্ষে আপনারও হিত নাই। কেবল সদনুষ্ঠীনে আপনার হিত। 
এইটি বুঝাইবার জন্ত তিনি পুণ্যাত্বাকে হ্খী করেন এবং পাপীকে কষ্ট 
দেন। পাপী কষ্ট পাইয়! তবে বুঝিতে পাঁরে যে, যাহাতে অপরের কষ্ট 
তাহাতে আপনার৪ কষ্ট কষ্ট ভৌগের দ্বারা পাঁপীর ক্রমশঃ জ্ঞান লা 
হয় যে? অপরের কষ্টে নিজের কষ্ট ও অপরের সথে নিজের সুখ। 
এই জ্ঞান দৃড় হইলে পাপীও বুঝিতে পারে, পরমাত্বাই সাকার নিরাকার 
চরাচরকে লইয়া অখগ্ডাকারে বিরাজমান এবং সেই বোধ দ্বারা তাহার 
মুক্তিম্বন্ূপ পরমাননে স্থিতি হয়। 

পরমাত্মা আপনার অন্তর্গত ও আপনার হ্বরপ স্যষ্টি, পালন ও লয়কে ভিন্ন 
ভিয়্ বলিয়া বোধ করিতেছেন বা করাইতেছেন। যখনই যাহার মধ্যে 
শুভাশুভ কর্ম ঘটিতেছে তখনই তাহাকে বিচার পূর্বক অন্তরে বা বাহিরে 
, সেই দেই কর্মের ফল স্বরূপ সুখ বা ছঃখ ভোগ করাইতেছেন। যে অপ- 
রাধীকে ভ্ায়বান রাঞ্া দওড দিতেছেন তাহাকে আর গরমাত্মা শাস্তি দেন 
না। যাহাকে পরমাত্ম। দও দেন রাজাকে আঁর তাহার দণ্ড বিধান করিতে 
হয় না। অপরাধী মাত্রেই রাজ| কর্তৃক বা অন্ত প্রকারে শরীরে বা মনে দশ্গিত 
হয়, ইহাতে কোন সনেহ নাই । যে কোন প্রকারে দণ্ড হষ্টক পরমাত্মীকেই 
তাহার কর্তা জাঁনিবে। তিনি পুর্ণ সর্বশক্তিমান অস্তরে বাহিরে সকল 
জীবের তাঁব ও কাধ্য জানেন এবং তদগুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ ঘটান। 


স্থথ ছুঃখ কে ভোগ করে। খুনি, 


প্রত্যক্ষ দেখ, প্রজা অসদাচরণ করিলে পরমাত্মার, স্ষ্ট ায়বান রাজা, 
তখনই ভাহার দণ্ড বিধান করেন, উদ্দেস্ত এই যে তাহার অন্তরে সত্তর 
উদয় হউক এবং সকল প্রজা! সুখে থাকুক। তবে ইহা কিরূপে স্ভব 
হইতে পারে যে, পরম ন্ায়বান পরমাত্মা ছু্টকে শরীর ইন্্িয়াদি থাকিতে 
শান্তি না দিয়া গ্রলয়কাঁলে দণ্ড বিধান করিবেন ? সেন্ূপ দও বিধানে কাহারও 
কোন উপকার নাই। তিনি দয়াময়, তাহার কৃপায় জীব ষর্বকালে মুক্তি- 
স্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি করে, দেষ হিংসা! অস্তহ্বত হয়। তিনি সকলকেই 
আপনার স্বরূপ জানিয়া সৎপথে লইয়া যাঁন। তিনি ইচ্ছা করিলে মৃহর্ত 
মধ্যে জ্ঞান দিয়! স্বরূপে স্থিতি করাইতে পারেন এবং পুন্তঃ পুনঃ জন্ম দিতেও 
পারেন__ইহাতে তীহার ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন নিয়ম নাই। পুনর্ভনস 
দেওয়া বা ন| দেওয়! তাহার ইচ্ছা_-ইহাতে মন্ুষ্যের কর্তৃত্ব নাই। 
অতএব তোমর! নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি পরিত্যাগ পূর্বক যাহাতে 
মনুষ্য মাজে একই সমাজের অন্তর্গত হইয়! ম্থথে বিচরণ করে তাহার চেষ্টা 
কর। ৯ 
ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 


অসুখ ছুইখ কে ভোগ করে? 

অতি প্রাচীন সময় হইতে এ বিষয়ে নান! বিরুদ্ধ মত গ্রচলিত। স্থির 
মীমাংসার আসিতে না পারিয়া : মন্থষয নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছে। 
কিন্তু বুঝিয়৷ দেখ, মিথ্যা সকলেরই নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে সুখ ছঃখ, 
পাপ পুণ্য, স্ষ্টি পালন লয়--কিছুই হতে পারে না । সত্য সকলেরই নিকট 
সত্য। এক ভিন্ন*দ্বিতীয় সষ্ত্য হইতেই পারে না। যিনি সত্য তিনি চৈতন্ত ৷ 
যিনি চৈতন্ত তিনি স্বয়ং কারণ সুক্ষ স্থূল, চরাচর, নামরপ লইয়া অসীম 
অখণ্ডাকার সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে শ্বতঃপ্রকাশ। তিনি ছাড়! আর. কে 
ঝা. কি আছে যাঁহা হইতে সুখ দুঃখ, পাঁপ পুণ্য প্রস্তি শক্তি ও' তাঁহার 
বোঁধ কর্তা চেতন উৎপন্ন হইবে ?. এ সকল তাহাতেই উৎপন্ন হইয়া তোঁহাতেই 


১৩ 
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৯৮ এ অন্ৃতসাগর । 


নিবৃত্তি গাইতেছে এবং পুনরার উদ্দিত হইলে তাহাতেই প্রকাশমান 


হইতেছে । 

যতক্ষণ অজ্ঞান ভাঁফিতেছে ততক্ষণ জীব সুখ ছুঃখকে ও তাহার ভোক্তা 
আপনাকে তাহা হইতে ভিন্ন বোধ করিতেছে। স্প্নবৎ অজ্ঞান অস্তমিত 
হইলে যখন জাগ্রতরূপী জ্ঞান উদ্দিত হয় তখন জীব আপনাকে পরমাত্মার 
সহিত অভিন্ন তাবে দেখেন ও আপনাকে বা তাহাকে কর্তা অকর্ত! 
বা ভোক্তা অতোক্তার্ূপে দেখেন না । দেখেন যে, স্বয়ং বা পরমাত্ম! 
ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই! যখন সমস্তই তিনি তখন তিনি কি প্রকারে কর্তা বা 
অকর্তা, ভোক্তা বা অভোক্তা হইবেন ? 
“” যেমন জীব আপনাকে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি জানিয়া সমষ্টি 
ভাবেই যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্ধা সম্পন্ন করেন। 
চক্ষের দ্বার দেখেন, কর্ণের দ্বারা শুনেন, জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন 
ইত্যাদি। তেমনি ভ্ঞানোদয়ে স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত জীব অথবা পরমাত্মা শ্বয়ং 
বিচার পূর্ব্বক সর্ব কারধাই পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন । 

যদি কোন কারণে কদীতের দ্বারা ভিহ্বা কাটিয়া যায় তাহা হইলে মনুষ্য 
মাত্রেই জানেন যে নিজের দাঁতে নিজের জিহ্বা কাঁটিয়া নিজেরই ছুঃখ ভোগ 
ঘর্টল__কাহাকেও আপনা হইতে ভিন্ন বা পর দেখেন না। জিহ্বা কাটিপে 
যেছুখে তোগ হইল তাহাই পাপ। জিহবা সুস্থ হইলে যে সুখ তাহাই 
পুণ্য । এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়া দেখ ষে, তুমি যে চেতন তোমা হুইতেই 


স্থখ ছখ, পাপ পুণ্য সমস্ত উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই লয় পাইতেছে এবং 


তুমি সমস্তের কর্তা ও ভোক্তা । সেইরপ পূর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিংস্বন্ূপ হইতে 
সমস্তই উৎপন্ন হইয়! তাহাতেই লয় হইতেছে তিনি. অবিনাণী, গুদ্ধ পিক্র, 
নিতা পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাহাকে ছাড়! দ্বিতীয় (কহ থাকিলে তবে 
তাহার দোষ নিরূপণ করিতে পারিত। তিনি সমস্তই--তিনি যাহ! তাহাই। 
তোমরা! সর্বপ্রকার অন্ভিমান পরিত্যাগ করিব! _তহার শরণাপন্ন হও । 
নি জ্ঞান দিয়া স্চণ ভাব বুঝাইয়া দিবেন। কাহারও প্রতি দোবারোপ 
করিও মা । প্রত্যেকে প্রতোকের সদৃগুণ . গ্রহণ কারয়্া প্রচার কর-. 


প্রারন্ধ ও পুরুষকার। ৰ ৯৯ 
তাহাতে জগতের মঙ্গল। এইরূপ ব্যবহারে আপন! হইতেই নীচ গুণের 
ংপোঁধন হইয়া যাইবে । তোমর! নিজ নিজ নীচ গুণের প্রতি দৃষ্টি কর। 
নীচ গুণের উৎপত্তি নিবৃত্ি তোমার্দের আয়ভীধীন নহে । তোমরা সদ্‌গুণের 
গ্রতি প্রীতি করিলে পরমাত্মা যিনি এ বিষয়ে প্রভূ “তিনি শ্থয়ং সমস্ত নীচ 
গুণের সন্কোচ করিবেন। সকলকেই আপনার আত্ম! জানিয়া নিজে কষ্ট 
ভূগিও না ও অপর কাহাকেও ভোগাই৪ না--ইভাই পাপ। আর আপনাকে 
লইয়! সকলে সুখ সাধন করাই পুণ্য--ইহাঠে কোন সংশয় নাই। 
ও শান্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। 





প্রারব্ধ ও পুকষকার। 

ধাহার! প্রারন্ধ ও পুরুষকার মানেন তাহার প্রায়ই শ্রেষ্ট কর্ম সন্থন্ধে 
প্রারন্ধের উপর নির্ভর করিয়! পুরুষকারকে নিবৃত্ত *্রাখেন এবং নীচ কর্ম 
সম্বন্ধে প্রারন্ধ নিবৃত্ত রাখিয়া পুরুষকার পূর্বক যত্ববান হন--উভয়েতে ৪ 
ভাবে নির্ভর করিতে পারেন না। 

জীবের প্রারন্ধ ও পুরুষকার বিষয়ে কিরূপ শক্তি আছে একটা দৃষ্টাত্ 
অন্থসারে তাহার, ভাব গ্রহণ কর। গপরমেশ্বরের যে সাধারণ নিয়ম তাহার 
ব্যতিক্রম কর! 'জীবের পক্ষে অসাধ্য। প্রত্যক্ষ দেখ যে, স্ুযুণ্তির অবস্থায় 
তোমার ইচ্ছানিচ্ছা পরমাত্মারই ইচ্ছায় লয় থাকে । তীভার ইচ্ছাক্রমে জাগ্রত" 
ব্থা! ঘটিলে পুনরায় ইচ্ছানিচ্ছ! গ্রবল হইয়! গ্রারৰধ পুরুষকার অনুসারে কার্ধ্য 
কর। যদি পৃথিবীর সমুদ্বায় লোক একত্র হইয়! বলে যে, সুধা পিপাসা, 
জাগ্রত সপ্ন সুযুণতি, দিফারাত, শুরুপক্ষ কৃফগক্ষ, শীত শ্রত্ম বর্ধা না! হউক, 
তথাপি তাহার ইচ্ছামত ইহারা ফা সময়ে আসিবে, কোন ব্যতিক্রম হইবে 
না। আরও দেখ, মনুযাদেহ হইতে হাতী ঘোড়া। উৎপন্ন কর! বা! হাতী ঘোড়। 


হইতে মনুষ্য উৎপন্ন করা জীবের পক্ষে মস্তব নহে। কেননা, ঈশ্বরের সাধারণ. 


নিয়ম এই যে, মন্থয্াদেহ হইতে মন্ুষা দেহ উৎপন্ন হইবে, অন্ত দেহ উৎপন্ন 


ইইবে ন|--পণুদেহ হইতো|পগুই উৎপন্ন হইবে, মন্ুষু হবে না। সেইরূপ ' 


১০০ অমুতসাগর | 


আত্রবৃক্ষে আই উৎপন্ন হইবে কেহই ঝীটাল উৎপন্ন করিতে পারিবেন 
না। এই নিয়মের যদি কিছু পরিবর্জন ঘটে, তাহ! কেবল তাহারই ইচ্ছান্ু 
সারে ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে ভীবের কোন সামর্থ, নাই--এই হইল 
গ্রারন্ধ। কিন্তু ক্ষেত্রের দৌষে বা অন্ত কোন কারণে আত্ম বৃক্ষ নিস্তেজ ব! 
আত কষদ্রায়তন হইলে জীব পুরুষকার সহকারে সেই বৃক্ষের মূলে যথোপযুক্ত 
সার প্রয়োগ দ্বারা বৃক্ষের পুষ্টি ও ফল বড় করিতে পারে এবং পুরুষকারের বলে 
ফলের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় জাবের দ্বিগুণ, ব্রিগুণ লাভ হয়--এই হইল জীবের 
পুরুষকারের অধিকার 

পূর্বোক্ত দৃ্টাস্ত মত ব্যবহারিক ও পারমার্থিফ বিষয়ে প্রারন্ধ ও পুরুষ- 
কারের ভাব উত্তমরূপে বিচার পূর্বক বুৰিদ্না বাবহারিক ও পারমার্থিক কাধ্য 
তীক্ষভাবে নিষ্প্ন করিবে । কোন বিয়য়ে আলস্ত করা উচিত নহে। যে 
বিষয়ে মনুষ্য আলম্ত করে তাহা উত্তমরূপে নিপন্ন হয় না? তাহাতে নিজে 
কষ্ট ভোগ করে ও অপরের ও কষ্ট হয়। 

যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মু অদ্ঞান অবস্থায় থাকিয়৷ আপনাকে ও পরমাত্মাকে 
ভিন্ন বৌধ করেন, এবং প্রান ও পুরুষকারকে পরম্পর ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন 
ভাবে দেখেন ততক্ষণ পর্ধাত্ত আম কর্তা ভোক্তা এইরূপ জ্ঞান থাকে এবং 
প্রারন্ পুরুষকার, ক্ধের ফলাফল, অগ্ম মৃত্য গ্রন্থৃতি বিষয়ে সংশয় থাকে 
কিন্তু সেই জীবাস্ম। যখন জ্রানীবস্থাপন্ন হইয়া আপনাকে পরমাত্মার সহিত 
অভেদে দর্শন করেন তখন প্রীরন্ধ পুরুষকার, কশ্দের ফলাফল, জন্ম মৃত, জানা" 
. ভান, ক্রিয়! শক্তি, কারণ কৃক্ম স্থল সমস্তকে পূর্ণ পরত্রহ্ম গরমাত্বা ভাবেই 
দেখেন। পরমাত্ম। ভিন্ন অন্ত কোন বস্তু তাহার নিকট ভাসে ন| | এই অবস্থীতে 
তিনি প্রারন্ধ পুরুষকার গ্রভৃতি বিষয়ে নিঃসংশয়, নির্পিপ্ত হইয়! জ্ঞান ব 
মুক্তিত্থর্ূপ গরমানন্দে আনন্দরূগে কালযাপন করেব) সেই অবস্থাপর 
গুরুষ দেখেন যে, আমি ও আমার প্রারন্ধ বা, গুরুষকার ব্| কণ্মু বা কর্মের 
ফল পরমাস্মা ছাড়! কোন বস্তই নহে। তিনি স্বয়ং ম্বতঃগ্রকাশ, কারণ হুঙ্গা 
স্থল, নান! নামরূপ| তিনিই অনংখ্য শক্তি সহযোগে ব্রহ্ষাণ্ডের অনন্ত কার্ধা 
নিষ্পন্ন করিতেছেন । অথচ তাহার মধ্যে এ "ভাব নাই যে, "আমি অনন্ত 
শক্তিমান হইয় অনস্ত কাঁধ্য কব্তেছি বা করাইতেছি।” যখন তিনি স্বয়ং 


ঈশ্বরের অবতার । 00১৬১ 


সর্কালে আছেন এবং তাহা হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই তখন 
কাহাকে জানাইবার জন্ত তাহাতে এ ভাব উদয় হইবে যে, “আঁমি শিবোহহং 
সচ্চিদানন্দঃ, পুর্ণ বা সর্বশক্তিমান 2৮ 

্প্াবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্ঘন্ধে জীবের কর্তৃত্ব ভোকুত্ব ঘটে এবং 
স্বপ্নকে স্বর বণিয়। জ্ঞান থাকে না, সত্য বলিয়া মনে হয়। পরে সেই 
অবস্থার লয় হইয়া জাগ্রত অবস্থা ঘটিলে স্বপ্নরুষ্ট সমুদ্রায় পদার্থ লয় 
হইয় স্বয়ং আপনাকেই কেবল দেখেন। তেমনই অজ্ঞানরূপী শ্বপ্নাবস্থায় এই 
বৈচিত্র্যময় নানা নামরূপ জগৎ পরমাত্মা হইতে পৃথক ভাসিঙেছে। যখন 
ভানরূপী জাগ্রত ঘটিবে অর্থাৎ জীব্ম৷ পরমাস্মা অভিন্ন ভাবে ভাসিবেন 
তখন এই নামরূপ জগৎ প্রারদ্ধ, পুরুষকার, কন্, ফুলাফল, জন্ম মৃত্য 
সংশয় প্রভৃতি একীভূত হইয়া পুর্ণ অথগ্ডাকানে ভাপিবে--তখন জীব 
প্রারন্ধ ও পুরুষকার গ্রভৃতির যথার্থ ভাৰ বুৰিবেন। 

অভএব তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। ভোঁমাদিগের মাতা 
পিতা, আত্ম গুরু, নিরাকার সাকার অসীম অখগ্ডাকার, সর্বশক্রিমান পুর্ণ 
পরক্রদ্ধ জোতিঃম্বরপ তোমাদিগকে লইয়া অনান্নিকাল হইতে স্থতঃপ্রকাশ 
রহিয়াছেন। তোমাদগের কোন অভাব বা ভয় নাই। তাহা হইতে বিমুখ 
হইলেই অভাব ও ভয়। 

ও'শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 





ঈশ্বরের অবতার । 

পরমাত্ম। ঈশ্বর কোন্‌ জাতি বা সমাজে পূর্ণরূগে শরার ধারণ করিয়া 
বা অবতীর্ণ হইয়! জগতের কায উদ্ধার করেন এ বিষয় লইয়! মনুষ্য মধ্যে 
নানারূপ বিবাদ বিষাদ রছিয়াছে। অথচ ধীহারা পরমাত্মা ঈশ্বরকে 
অন্গীকার করেন তাহার সকলেই স্বীকার করেন যে, জগৎ তাহাকে ছাড়িয়া 
নাই ও তিনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান। অতএব সকলেই স্থার্থ 
ত্যাগ করিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে বিচার কর তাহা হইলে সকলেরই ভ্রম মীমাংসা 
হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে 


১০২ নি অসৃতসাগর । 

সমস্ত চরাচর, নামরূপ জগৎ তাহা হতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইতেছে । 
তিনি এই সমস্তকে লইয়! পুর্ণ ও সর্বশক্তিমান ৷ তাহাতে কোন সমাজ বা 
জাতির অভিমান নাই কেননা সমস্ত জাতি ও সমাজ তাহারই স্বরূপ । 
তবে তাহাতে কিরূপে এ সংকল্প ঘটিবে, “আমি এই জাতি বা সমাজে 
শরীর ধারণ করিয়! অবতীর্ণ হইব; এবংএঁ জাতি বা সমাজ আম! 
হইতে হয় নাই, আমার নহে বা আমা হইতে পৃথক, আমি প্র জাতি 
বা! সমাঁজে শরীর .ধারণ. করিব না?” এরূপ ভাবে কেবল জ্ঞানহীনের 
মধ্যে সম্ভবে। ঈশ্বর পরম তব! বা জ্ঞানবান অবতার পুরুষে এ প্রকার ভাব নাই। 
, পরমাত্ম! পূর্ণ নর্বশক্তিমান। তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই যে 
বুঝিবে, “আমিও তীহার ন্থায় একটী ঈশ্বর, পূর্ণ সর্ধশক্তিমান। তিনি আমার 
জীতি ও সমাজে অবতার হইবেন, 'সন্তত্র হইবেন না। কারণ, তিনি আমার 
বাধ্য বন্ধু।” দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই বলিয়াই তোমর| বুঝিতেছ না যে, 
তিনি শরীর ধারণ করিয়া! জগতের ভার উদ্ধার করেন বা শরীর ধারণ ন! 
করিয়াই জগতের ভার উদ্ধার করেন। কেহই তাহার সমুদয় ভাব বুঝিতে 
পারেন ন|। যাঁহাকে পরমাত্মা ঈশ্বর যেরূপ বুঝান সে ব্যক্তি সেইন্ূপ বুঝে 
' ও ব্যক্ত করে। 
* এ বিষয়ে সকলেরই বুঝা উচিত যে, যখন তিনি নিরাকার সাকার 
কারণ কম স্থূল চরাচরচ্চে লইয়া পূর্ণ সর্ধাশক্তিমান ভাবে সর্বত্র ধিরাঁজ- 
মান তখন তাঁহার বিশেষ একটা শরীর ধারণ করিবার প্ররোজন কি? 
তিনি ত সর্বত্র রহিয়াছেন, সর ঘটের একমাত্র ঈশ্বর ভিনি। জগতের 
হিতার্থে ষে কোন ঘটে ইচ্ছ! পুর্ণশক্তি প্রেরণ করিয়৷ তিনি জগতের প্রয়োঞ্জন 
সিদ্ধ করেন এবং কার্য শেষ হইপে পুনরায় সেই শক্তির কারণে লয় ঘটাইয়া 
নিত্য পূর্ণ সর্বশক্তিমান ভাবে থাকেন ও রহিয়াছেন'। কোন কালেই 
তাহার কোন অংশ অর্থাৎ শক্তির তাহা হইতে ভেদ বা হাস বৃদ্ধি হয় না। 
ইচ্ছা হইলে তিনি একটা পিপীলিকার দ্বারাও ব্রক্মাণ্ডর ভার উদ্ধার করিতে 
পারেন। . 

অঞ্জানাবস্থাপর লোকে তাহার নু ভাব ম। সা, যে রি শক্তি সঞ্চার 
করিয়! তিনি জগতের ভার হরণ করেন সেই ঘট বা তাহার অন্তরস্থ শক্তিকে 


অধিকারী অনধিকাঁরী । ১০৩. 
পরমাত্ম। হইতে পৃথক অবতার কল্পন! করিয়া পূজা! করে। ইহা জ্ঞান নাই 
যে, তাহার অতিরিক্ত ভূভার হরণ কর্তা দ্বিতীয় কেহ নাই। ভূত ভবিষাৎ বা 
বর্তমানে থে মৃদ্তি দ্বারা জগতের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে, হইতেছে ব| হইবে 
তাহা এক অদ্ধিতীয় পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃন্বরূপ করিয়াছেন, করিতেছেন ও 
করিবেন ইহাঞ্তৰ সত্য। ইস হুইতে সমন্ত অবতার খষি মুনি, চরাঁচর, 
্ত্রীপুরুষ উৎপন্ন হইয়া ইীতেই লয় পাইতেছেন। ইনি নিরাকার সাকার 
বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ নিত্য বিরাজমান । ইহাকে উপাঁসন। ভক্তি, প্রার্থন1 
পৃজা ব! মান্ত করিলে সমস্ত চরাচর, স্্রীপুরুষ, অবতার, দেবদেবীকে মান্ত 
ও পুজা! করা হয়। ইহা নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়। জানিবে.।* 


ও' শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ ৷ 





(৩) সাধন বিষয়ক। 


অধিকারী অনধিকারী। 


পারমাধ্ধিক বিষয়ে কাহারও অধিকার, , কাহারও অনধিকার কল্পিত 
হওয়ায় নানা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নামে পরমাত্মাুক 
ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে ; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পন! করিতেছেন, 
কেহ অপর প্রকার। ঘিনি যে নাম রূপ অবলম্বন করিয়া উপসন! করেন 
তিনি অন্য নাম রূপ নির্দেশকের সহিত একমত হইতে পাঁরিতেছেন ন1। 
উভয়েই বিবাদ অশাস্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন। বীহার যে ক্রিয়াতে 
সংস্কার পড়িতেছে তিনি সেই ক্রিয়াতে যাহাদের অধিকাঁর কল্পিত হয় নাই 
তাহাদিগকে নাত্তক, অধাশ্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে গরম্পর 
দ্বেষ হিংসা বশত্ঃ সকলেই ই্ষ্টভ্র্ট হইয়! নান! দুঃখ ভোগ করিতেছেন | 
ইহার মূল কারণ অধিকারী-অনধিকারী কল্পন | কিন্তু সকলেরই সৎপথে 
অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আঁছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বহু নহে। 
এক্ূপ ধারণা করিলে বা সৎপথে চলিলে সকলেই সুখ শাস্তিতে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে পারিবেন । . ৪7 পর 


১০৪ অম্ৃতসাঁগর । 


অতএব বিচার করিয়! দেখুন যে, পারমাধ্িক বিষয়ে. অধিকাঁর-অনধিকার 
স্বার্থ ও পক্ষপাত পরায়ণ মন্থুষ্যের কল্পিত কি ঈশ্বর নির্দিষ্ট । পরমেশ্বর যে 
জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহার কোন মতে কেহ অন্তথা করিতে 
পারে না। যেমন জলজন্তর জলে বাস করিবার অধিকার ও খেচর জীবের 
আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার । সহশ্র চেষ্টা করিলেও থেচর জীব জলচর 
হইবে না। এইরূপ বিচার পূর্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরদত্ত অধিকার বুঝিবে। 

পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন তাহার দে বিষয়ের 
কোন প্রয়োজন থাকে ন! । যেমন খেচর জীবের জলে বাস কর! অনধিকারও 
বটে এবং নিশ্প্রয়োঙ্জমও।বটে | এবং সে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন 
হানি লাত নাই। 'ঈশ্বর নির্দিষ্ট অধিকার বা অনধিকাঁর সম্বন্ধে মন্ত্র বিধি 
নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকাঁর অধিকার হইবে না, নিষেধ 
করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না । ঈর্শবর নির্দিষ্ট অগ্নির যে প্রকাশগুণ, 
মনু্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ 
সর্বত্র বুঝবে । . *' 

কিন্ত ধর্ম রা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকাঁর থাকিতে পারে না। 
কেননা তাহাতে সকলেরই প্রয়োজন । তাহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও 
'ঘিত,হয় না। এনিমিত্ব তীহার সম্বন্ধে সকলেরই অধিকার আছে। আর 
একটী কথা স্থিরভাবে বুঝিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অন- 
ধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও ন্ধিকার 
বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র বা বাঁগান তোমার নিজের, পরমাঁত্মার 
বা অপর কাহারও নহে। ইহার ফল ভোগ করিতে তোমারই অধিকার, 
অপরের নাই। কিপ্ত এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে তাহার ঈশ্বরে 
স্বত্বাধিকার জন্মিতে গারে? তাহাকে কি কেহ হ্িকা বন্দোবস্ত করিয়া 
লইয্পছে যে তাহার বিনা অনুমতিতে অপর কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে 
পারিবে না? চর 

এইরপ স্বার্থ বশতঃ তোমর! বে ক্ষেন্র বা বাগান আপনার বলিয়া জান, 
ভাহাতেই জল দাও | কিন্ত ঈশ্বরে আত্মপর তেদ নাই) তিনি যখন জল 
বর্ষণ করেন তখন সর্ধ স্থানেই করেন। সেইরূপ সমদৃষ্টি ;সম্পন্ন জ্ঞানবান 


অধিকারী অনধিকারী। ২১৪৫ 


ব্যক্তি যাহাতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় সেই উদ্দেস্তে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য 
মাত্রকেই আপনার ব! পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! নিঃস্বার্থভাবে সৎপথে লইতে 
যত্ব করেন, কাহাকেও সৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ 
বা ধর্ম বা ওঁকার মন্ত্র অর্থাৎ পূর্ণ প্র্রহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ পরমাত্ম( সকলেরই 
সমান। তিনি সকলেরই আত্ম! ও প্রিয়, তাহাতে কাহারও অনধিকার নাই। 

ঈশ্বর বা জ্তানবান ব্যক্তি সর্ব সাধারণের ছিতের জন্ত শীল্্র রচনা! করেন ও 
সহুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার 
বিপরীত লক্ষণ দেখিবে তাহার কর্তা ঈশ্বর বা সমৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী নহেন-- 
স্বার্থপর মনুযা হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহা ঞ্রুব সত্য। * 

ভাবিয়৷ দেখ এক মাতাপিতার দশ পুক্রকন্াঁর মধ্যে সকলেই যদ্যপি শ্রদ্ধা 
ভক্তি পূর্বক মাঁতাঁপিতার আজ্ঞ! পালন করে ব! তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকে, 
তাহাতে মাতা পিত! প্রসর হইয়া! পুত্র কন্তার মঙ্গল সাধন করেন, না, অসস্তষ্ 
হইয়া তাহাদিগকে দণ্ড দেন? জ্ঞানবান পুভ্রকন্তা ইহা! দেখিয়া অধিকতর 
আনন্দিত হুন যে, “আমরা সকল তাই তশ্নী মিলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি, পূর্বক আপন 
মাত! পিতার আন্ত! ুঁতিপালন ও নাম উচ্চারণ করিতেছি।” কেবল কুপাত্র 
পুত্র কন্তাই নিজেও এরূপ করে না এবং অপরকেও করিতে নিষেধ করে + 
পুত্র কন্তারূপী তোমরা! জগতের স্ত্রী পুরুষ। বেদমাঁত৷ ও'কার মন্ত্র অর্থাৎ 
সাকার, নিরাকার, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষ মাতাঁপিত1। এই 
বিরাট পুরুষ ও'কার হুইতে সমস্ত জগতের স্তীপুক্রষের স্থূল স্ুক্ম শরীর গঠিত 
হইয়। ও'কার রূপই রহিয়াছে এবং অস্তে তাহাতেই লীন হইয়া পুনরায় প্রকাশ 
পাইতেছে। এইরূপ প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়! আসিতেছে । তোমরা 
জগগ্ধাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্বক জগতের মাতাপিতা জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ বিরাট পুরুষের আজ্ঞা পাঁপন করিবে এবং “€' সৎগুরু” এই মগ্্র যে 
তাহার নাম তাহা সর্বদা অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে স্বিধাশূন্ত .হইয়া প্রীতি 
রি জপিবে। তিনি মঙ্গলময়, সর্ব বিষয়ে মঙ্গল করিবেন। 
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আশ্রম। 


হিন্দুদিগের মধ্যে চারি আশ্রম কল্পিত আছে-_গাহস্া, ত্র্চ্্য, বানগ্র্থয 
ও সন্ন্যাস) কিন্তু ইহা পরমাত্মার সৃষ্টি নহে। তিনি মনুষ্য মাত্রকে একই 
গ্রকার অল প্রত্যঙ্গ দিয়! গড়িয়াছেন। এই আশ্রম বিভাগ হইতে হিন্দুদিগের 
মধ্যে যে কত প্রকার সম্প্রদায় বিভেদ ঘটিতেছে তাহার সীম! নাই এবং সে 
জন্ত ঘোরতর বিবাদ বিষাদে সকলেই পীড়িত হইতেছে । অভিমান বশতঃ 
নিজ আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরাপর আশ্রমের নিু্টত্ব সপ্রমাণ করিতে গিয়া 
সকলেই সত্য হইত বিমুখ হইয়াছেন ও পরম্পর দ্বেষ হিংসা! জনিত কষ্ট নিজে 
ভোগ করিতেছেন ও অপরকে করাইতেছেন। 


অতএব তোমর! সকলে বিচার পূর্বক দেখ যে, আশ্রম ও সম্প্রদায় কোন্‌ 
বন্ধর নাম ও তাহাতে কি প্রয়োজন ৷ হাড় মাংস, মল মৃত্র ও বিষ্ঠা পুত্তলি 
স্থল শরীর বা দশ ইন্জিয়াদি বিশিষ্ট সস্ শরীর বা জীবাত্মার নাম আশ্রম, 
সম্প্রদায় ইত্যাদি? বদি ইহাদের মধ্যে কোনটার নাম হয় তাহা হইলে স্পষ্ট 
দেখ যে, পরমাত্ম| সকল মন্থয্যেরই সমান ভাবে স্থুল সুক্ষ শরীর, ইঞ্জিয়াদি 
গ্ড়িয়াছেন। অতএব লমগ্রী মনুষ্য জাতির একই আশ্রম ও সম্প্রদায় জানিবে। 
যদি বল গুণ ও ক্রিয়া বিভেদেই আশ্রমের বিভাগ তাহা হইলে পক্ষপাঁত শুন্য 
হইয়া দেখ যে, উত্তমাধম গুণ মনুষ্য মান্রে ঘটিতেছে। যে সকল ইন্জিয়ের 
দ্বারা যে সকল গুণ ঘটে সে সকল ইন্রিয় মনুষ্য মাত্রেই আছে। যে ইক্ট্িয়ের 
যে কার্ধ্য তৎ সন্ধে উত্তম অধম গুণ মনুষ্য মাত্রেই ঘটিবে। কোন নীচ 
গুণের বাহিরে কার্য করিবার বৃত্তি রোধ করিলে তাহ! প্রকাশ হয় ন! বটে 
কিন্ত মনে থাকিয়া যায় এবং স্বপ্নে তাহার কাধ্য -করে। ইছা সকলেই 
দেখিতেছেন। ৃ 

মন্থুয্য মাত্রেরই মন ও ইন্দ্িয়ের বেগ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি এই ছুই পক্ষে 
ঘটে, ইহ! ঈশ্বরের নিয়ম । এই বেগ প্রবৃত্তি হইতে মিবৃত্ি মুখে ফিরাইতে 
কেবল পরমাত্মাই পারেন, ইহা! অগর কাহারও আয়তাধীন নহে। প্রত্যক্ষ 
দেখ হুপ্াব্থার গুৰৃভি মন্থষ্যের আতীধীন নহে। বিস্ত পরমাত্মা সেই 
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প্রবৃতি অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার নান! ভ্রম ও ভোগ জাগ্রত অবস্থ! উদিত. করিয়। 
নিবৃত্ত করিতেছেন। ন্বপ্নাবন্থার প্রবৃত্তি ও জাগ্রতাবস্থার নিবৃত্তি উভয়ই 
নুুপ্তির অবস্থায় থাকে না। তখন যাহা তাহাই থাকে । সেই প্রকার সর্ব 
জীবের অজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তি অ্তানাবস্থাতেই আছে । পরমাত্মা যখন জ্ঞান 
উদ্দিত করিয়া অক্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবেন তখন আর সে প্রবৃত্তি 
কার্ধ্য করিবে না। যখন অজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তি ভ্ঞানাবস্থায় নিবৃত্ত হয় তখন 
জীবাস্মা-পরমাত্মার অভিন্ন ভাব অর্থাৎ ম্বরূপাবস্থা ঘটে । এ অবস্থায় প্রবৃদ্ধি 
নিবৃত্তি উভয়ই বহিমু্খে ভাসে বটে কিন্তু যথার্থতঃ থাকে না। কেননা, 
তখন স্বয়ং দেখেন যে, কারণ হুল্স স্থল, নাম রূপ, ওগ ক্রিয়া, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
যাহা কিছু সকলেই আপনার স্বরূপ ; আপনাকে ছাড়া প্রনৃত্তি নিবৃত্তি বলিয়! 
কোন বস্তই নাই। যতক্ষণ এই অবস্থার উদয় ন! হয় ততক্ষণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
সম্বন্ধে ইচ্ছানিচ্ছা থাকে । পরমাত্মার শরণাগত হইলে সহজে নিবৃতি প্রবৃত্তি 
উভয়রূপ বন্ধন হইন্তে জীব বিমুক্ত হন। পরমাত্মার এমন প্রতিজ্ঞা নাই যে, 
কল্পিত আশ্রম ও সম্প্রদায় স্বীকার না করিলে জ্ঞান ব1 যুক্তি দিবেন না। 
বরঞ্চ ইহা তাহার অভিপ্রায়ের বিপরীত জানিবে। 

তিনি স্থল স্থল্ম শরীর, ইন্জিয়াদি ও বহিঃশক্তি সম্পন্ন করিয়া তোমাদের 
প্রত্যেককে এই উদ্দেস্তে গাঠাইয়াছেন যে, তোমরা সত্যে নিষ্ঠাবান হা” 
আপনাকে ও অপরকে একই আত্ম! বা পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানে বথাশক্তি 
আপনার ও অপরের হিত সাধন কর। ইহা তোমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। 
যেরূপ কারণে তোমার সুখ ও ছুঃখ ঘটে, সেইরূপ কারণে অপরেরও মুখ ও 
ছঃখ ঘটে, ইহ! জানিয়! যেরূপ ব্যবহার পাইলে তোমার নিজের স্থুখ হয় অপরের 
প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিবে । 

সার কথ! এই যে, মনুষ্য মাত্রেরই দুইটা প্রয়োজন--এক ব্যবহারিক, 
অপর পারমার্থিক ॥ ব্যবহার ক্ষার্য্যে মনুষ্য মাত্রেরই আপন পরিশ্রমের হারা 
বিদ্যাভ্যাস এবং আপনাকে ও আশ্রিতবর্গকে প্রতিপালন কর! বর্তব্য| এই 
কর্তব্য এরূপ ভাবে প্রতিপালন করিবে যে, কোন প্রকারে স্থূল শরীর ব্যাধিপ্রস্ত 
নাহয় ও অন্ন বস্ত্র কোনরূপ কষ্ট না পাও ও অপরকে ন! দাও । যাহাতে 
আপনি সর্ধ বিষয়ে স্থুখে থাক ও অপরকে তন্দ্রপ সুখে রাখিতে পার, এপ 
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অনুষ্ঠান সর্বদা করিবে। পরমার্থ বিষয়ে কোন প্রকার আড়ঘর করিবার 
. প্রয়োজন নাই। কোন নির্দিষ্ট স্থানে পরমাত্মাকে খুজিতে হইবে'না। উনি 
তোমাদের ভিতরে বাহিরে সর্বত্র তৌমাদিগকে লইয়া পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ অপ্র- 
ত্যক্ষ তাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। তোমাকে ছাড়িয়। তিনি থাকিতে পারেন 
না, তাহাকে ছাড়িয়া! তুমি থাকিতে পাঁর না। তাহার মধ্যে তুমি আছ, তোমার 
মধ্যে তিনি আছেন। তাহাকে ডাকিতে পয়স। কড়ি আবশ্তক করে না। 
তোমর! ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব বিষয়ে তাহাতে লক্ষ্য রাখিয়! তাহার আকজ্ঞ। প্রতিপালন 
কর। বিরাট তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে বা আপনার অন্তরে তাহাকে 
রস্তা ভক্তি পূর্বক নিরাকার, সাকার, পূর্ণরূপে প্রার্থনা করিবে যে, “হে 
অন্ত্ধযামী পরমাস্ম 'অপনার উদ্দেস্ত যে কি, তাহা বুঝি না। কি প্রকারে 
যে ব্যবহারিক ও পরমীর্থিক কার্ধ্য সম্পর্ন করিতে হয়, তাহাও সম্পূর্ণ বুঝি ন|। 
হে অন্তর্ধযামী মাতাপিতা, আমার মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিন, যাহাতে 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে জ্ঞান পুর্বক নিম্পন করিয়া মুক্তি- 
স্বরূপ পরমাননদে আনন্দরূপে কালযাপনে সক্ষম হই। আপনাঁকে যে যোগ 
তগন্তার দ্বারা পাইব সে শক্ত নাই, আপনিই যোগ তপঞ্ত।। আপনার কৃপায় 
এক মুহূর্তে সকল' কার্য সিদ্ধ হয় । হে অন্তর্যামী পুরুষ, আপনি শান্ত হউন, 
আমাদিগকে শান্ত করুন। আপনি সদা! শান্তিস্বরপ, আমাদিগকে শান্ত 
কারন (৮ এইরূপ ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিন ব্যবহারিক ও 
পারমার্থিক উভয় বিষয়ে মঙ্গল বিধান করিবেন, ইহা! সত্য সত্য জ্বানিবে। 
পরমাত্ম! বাাকে যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি, বাক্য, ধন, শক্তি দিয়।ছেন, বিচার 
পূর্বক তাহার ব্যবহারের দ্বার সকলের উপকার করিলে পরমাত্মার অভিপ্রেত 
কাধ্য করা হয়। 
ৃ্ঠাস্তের দ্বার! কথাটা আরও স্থগম হইতে পারে । কৌন রাজা তাহার 
বাগান রক্ষার জন্য ছুইজন মালী নিধুক্ত করিয়! উভয়কে বলিয়। দিলেন, 
“তোমরা! উত্তমরূপে বাগানের কার্ধ্য করিলে 'বখা৷ সময়ে পেন্দন্‌ পাইবে, 
তাহাতে তোমাদের কোন অভাব ব| কষ্ট থাকিবে না», একজন বাগানের 
কার্ষ্ে অবহেল! করিয়। রাজাকে প্রভু, প্রভূ” -বলিয়। স্তৃতি করিতে লাগিল। 
অন্ত জন রাজার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়! গ্রীণ পূর্বক নিজে বার্ধেয নিযুক্ত 
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রহিল। রাজ! যখ! সময়ে এক জনকে দণ্ড ও অপরকে পেন্সন্‌ দিলেন | 
দেখিয়! সকলেই রাজার ন্যায়বিচারের প্রশংস। করিল। 

পুর্ণ পর্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ রাজা, মায়াজগৎ তাহার বাগান, ব্যবহারিক 
ও পরমার্থিক কার্ধ্য নিষ্পন্ন করা তাহার আজ্ঞ। ও মনুষ্য মাত্রেই মালী এবং 
ভান ও মৃক্তি পেন্সন্‌ যন্বারা তোমারা পরমানন্দে আননারূপ থাকিতে 
পারিবে । তাহার আন্ঞ। লঙ্ঘন করিয়! যদি কেহ তাহাকে সর্বদা ডাকে 
তাহা হইচলেও অজ্ঞানের বশবর্তী বলিয়া ০৭ তাহা হইতে বিমুখ থাঁকে এবং 
তজ্জন্ত নান! কষ্ট ভোগ করে। যে কোন অবস্থাতেই থাক তাহার আক্তান্থ- 
বর্তী হইয়! পূর্ণভাবে তাহার উপাসনা করিলে বাবহারিক ও পারমার্থিক 
উভয় বিষয়েই শ্রেয়ঃ লাভ করিবে, ইহা! রব সত্য। 

বতক্ষণ জীবের এরূপ বোধ আছ ধে, "আমি ' অমুক উচ্চ বা নীচ জাতি, 
গৃহস্থ ব! সন্ন্যাসী, আমি পরমহংস ব! আমি ব্রহ্ম, আমি সাকার বা নিরাকার 
আমি এই বস্তঃ উহারা আমা হইতে পৃথক অপর বস্ত” ততক্ষণ পর্যযস্ত 
জীব পরমহংস নামধারী হইলেও ,তাহার শ্বরূপ তব প্রাপ্তি হয় নাই-- 
ইহা গ্রুব সত্য। সর্ধ প্রকার অহঙ্কার ও অভিমানের লয় ন| হইলে স্বরূপ 
ভাৰ বা অবস্থার স্থাদ্র পর্য্যন্ত মিলিবে না। অতএব সন্ন্যাসী পরমহংস 
প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়! মঙ্গলকারী বিরাট 
চন্দ্রা সুর্যযনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ গুরুর সম্মুখে সরলভাবে ক্ষম! প্রার্থনা 
করিবে যে, “হে জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মঙ্গলকারী গুরু, সকল অপরাধ ক্ষম! 
করিয়া আমি ও পরমীত্মা অভেদে যে বস্ত তাহ! প্রকাশমান হউন । পুক্র কন্যা 
কোন অপরাধ করিলে মাত! পিত! তাহা! ক্ষম! করিয়। মঙ্গল বিধান করেন। 
আপনি আমাদের মাত পিতা গুরু আত্মা । নিজ গুণে সমুদায় অপরাধ ক্ষমা 
করিয়! শাস্তি বিধাঁন করুন !” ইন মঙ্গলময় অবশ্াই মঙ্গল বিধান করিবেন। 

যখন জীবের অড়েদ জ্ঞান ব! স্বরূপ অবস্থা হয় তখন নিরাকার সাকার 
কারণ সুক্ষ স্থুল, নামরূপ, দৃশ্য অনৃষ্ত, জীব ব্রদ্ম--মমস্তই অভেদে পরিপূর্ণরূপে 
স্বতঃপ্রকাশ থাকেন ও রহিয়াছেন। তখন জীব ও ব্রহ্ম নাম উপাধি ৰা 
শব কিছুই থাকে না। স্বরূপে যে কি তাহা বলিবার উপায় নাই। 

ও শান্তি; শাততিঃ শাস্বিঃ। 


গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী । 

গৃহস্থধর্্ম উত্তমরূপে গ্রতিপালন করিতে অসীম বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়ো- 
জন। কত প্রকার কাধ্য যে গৃহস্থধশ্মে করিতে হয় তাহার সীমা নাই। 
বিনা যোগীপুরুষ অসীম ভান ব! বুদ্ধি হয় না) এনা বিনা ঈশ্বরভাবাঁপন্ন 
যোগী পুরুষ গৃহস্থধর্মের সম্যক প্রতিপালন অসম্ভব । অপনার ও+জগতের 
হিতের জন্য কোন্‌ সময়ে কোন্‌ কাঁধ্য কি পরিমীণে করিতে হর তাহার এমন 
কোন নিয়ম।নাইযৌহ! পূর্বাবধি জামিয়া! কেহ কার্ধ্য করিতে পারে। যে 
সময়ের যে.কাধধ্য সেই সময়ে সেই কাধ্য বিচার পূর্বক সম্পন্ন করিতে হয়। 
দশ প্রকার প্ররুতির !দশ লোককে সামঞ্জন্ত করিয়া সুশৃঙ্খল! পূর্বক কাধ্য 
নিশ্ন্ন করিতে অসীম বুদ্ধির প্রয়োজন। অস্তরে অপীম স্বাধীনতা থাকা! সত্বেও 
বাহিরে অধীনের মত কার্ধয করিয়। উদ্দেন্ত সিদ্ি করিতে হয়। জানী- 
পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভৈদ-ভাবাপর হইয়। তাহার আজ্ঞা পালন করেন। 
এইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পাপ পুণ্য, শীবন মরণ বিষয়ে নির্লিপ্ত ভাবে 
__কালযাপন করেন ও অপরকেও নেই ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। 
ষ্ঠনি নিজে সৎপথে থাকিয়া অপরকে সৎপথে লইয়! যান। এ নিমিত্ত 
পুর্বকালে আর্ধাগণ প্রথমতঃ ত্রন্ষচ্ধ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা অদীম জানলাভ 
করিয়া তবে গৃহস্থ হইয়। দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে পরমাস্মার আল্ঞা পালনে 
সমর্থ হইতেন। 

গৃহস্থধশ্্ গ্রাতিপাঁলনে জন্য যে অসীম জ্ঞান বা! বুদ্ধির শ্রায়োজন, তাহা 
গৃহস্থ আশ্রমে উপাঞ্জন করিবার কি উপায়? শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক অনুষ্ঠান 
করিলে এ উপায় সহজ । 

শৈশবে পুত্র কন্তার স্থল শরীর, মন, ইজি পবিত্র থাকে। সেই 
পবিত্রতার অবস্থায় মাতাঁপিতার৷ তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দিবেন যে, যিনি 
গরমাত্মা সংশ্বন্ূপ সর্বকালে আছেন, বৃহ! হইতে এই জগৎ চরাচর, স্ত্রী 
পুরুষ উৎপন্ন হুইয়। ধাহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে এবং অস্তে বাহাতেই লর 
প্রান হয, তিনি নিরাকার সাকার অখণ্ডাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরপ প্রত্যক্ষ 


গৃহস্থ ও সন্গ্যাসী। ১১১ 
অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান | সেই বিরাট পুরুষ চঙ্জমা হুরধ্যনারায়ণ জগতের মাতা 
পিত। গুরু আত্মার সন্দুখে ভক্তি পুর্ব্বক পুর্ণভাবে উদয়ান্তে নমস্কার করিয়া সরল 
অন্তঃকরণে প্রার্থনা করিবে, “হে পুর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিয়াকার 
অন্তর্যামী পুরুষ, আপনি আমার মাত! পিতা॥ গুরু, আত্মা। আপনি আমার 
মন সর্ধ্যদা পবিত্র রাখিয়া অস্তর হইতে অসীম জ্ঞান প্রদ্দান করুন, যাহাতে 
আপনার আঙ্ঞ। বুবিয়া অসীম ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাধ্য উত্তমরূগে সম্পর 
করিতে পারি। হে অন্তর্ধ্যামী পুরুষ, যেন আমার অন্তরে কোন প্রকার বিক্ষেপ 
ৰা ভ্রম না জন্মে; যেন জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে অপন! হইতে ভিন্ন না দেখি, 
যাহ! দেখি তাহা আপনাকেই যেন পূর্ণরূপে অন্তরে বাহিরে দর্বকালে অভেদে 
দেখি। আমাদের কোন জীবের মধ্যে যেন পরস্পর হিংসা দ্বেষ না জন্মে । 
সকলেই সকলকে নিজ আত্ম! জানিয়! যেন ্রীতিপুর্বক পরম্পরের উপকার 
করিয়া আপনার আজ্ঞ৷ প্রতিপালনে সক্ষম হয়। আমাদিগকে সর্বকালে 
শীস্তিম্বরূপ রাখিবেন। আমরা যোগ তগন্তা কিছুই জানি না যে, তাহার দ্বার 
আপনাকে প্রসন্ন করিব। আপনি দয়াময়। আপশিই যোগ তপন্তা, ধ্যান 
আরাধনা, উপাসনা, ভক্তি, বৈরাগ্য, বিবেক--সকলই আপনি । আপনি 
ক্কপ৷ করিলে মুহূর্ত মধ্যে ব্যবহারিক পারমার্থিক সকল কার্যই সিদ্ধ হয়। হে 
অন্তর্ধামী পুরুষ, আমাদের দ্বারা যদি জ্ঞানে বাঁ জ্ঞানে আদি অস্তে বা মধ 
কোন প্রকার অপরাধ হয় তাহা! নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনি জগৎ 
চরাচর স্ত্রী পুক্রুষের মাত! পিতা, গুরু, আত্মা, আপনি ক্ষমা না করিলে আর 
দ্বিতীয় কে আছে যে ক্ষমা করিবে? পুন্ত্র কন্যার অপরাধ মাতা পিতাই 
ক্ষম! করেন। আপনি শাস্ত হউন ও আমাদিগকে শান্ত করুন। আপনি ত 
নর্বকালেই শাস্তিত্বর্ূপ আছেন, আমাদিগকে শান্ত করুন।” আবাল বৃদ্ধ 
বনিত সকলে আপনার, পরমাত্মার ও মন্ত্রের রূপ একই চন্ত্রমা ছুর্য্য- 
নারায়ণ জ্যোতিঃম্বপ্ীপ জানিরা*মন্তকে ধারণ করিবেন এবং পরমাত্মার 
নাম “ও লৎগুরূ” এই মন্ত্র জপ করিবেন। যে পরমাত্মার নাম ও'কার 
তিনিই সত্য ও তিনিই গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা। শৈশব হইতেই পুত্র 
কন্তাকে অগ্সিতে আনুতি দিতে ও সন্বিদা অভ্যাস করিতে শিক্ষ। দিবে। 
লৌকিক মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে তবে জগতের মাঁতাপিত! পুর্ণ 


১১২ অস্বতসাগর । 


পরক্রক্ধম জ্যোতিঃম্বরূপকে শ্রদ্ধ! ভক্তি করিতে পারিবে । এবং পিতা মাতাঁরও 
কর্তব্য বে পুত্র কন্তাকে সৎ ভিন্ন অসৎ দৃষ্টাস্ত না দেখান । 

গৃহস্থগণ, স্ত্রী পুরুষ সমভাবে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অন্তরধ্যমী পরমাত্মা 
অন্তর হইতে অসীম জ্ঞান অর্থাৎ অভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয়! সর্বাবস্থাতে 
পরমানন্দে আনন্দনূপ রাখিবেন। যেমন অগ্নি, বিষ্ঠা চন্দনাদি নানা স্থল 
পদার্থ সমভাবে তন্মীভৃত ও আপন রূপ করিয়া, নিরাকার কারণে স্থিত 
.হন সেইরূপ নানা প্রকার মনের ভ্রান্তি জ্যোতিঃম্বরপ পরমাত্বা অসীম 
জ্ঞানাগ্সির দ্বারা ভন্ম করিয়৷ জীবাত্বা পরমাত্মার অভেদ-ভাব দেখান, তাহাতে 
অসীম কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া গৃহস্থগণ সর্বকাঁলে অভেদে অবস্থিতি করিতে 
পারেন। এইরূপ 'অবস্থাপন্ন গুহস্থকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী 
পরমহংসাদি জানিবে। তাহার পক্ষে মিথ্যা কল্পিত আশ্রমাস্তর গ্রহণের কোন 
প্রয়োজন নাই । ইহা গ্ুব সত্য জানিবে। 

ও শাস্তি; শান্তিঃ শাস্তিঃ ৷ 


যথার্থ ত্যাগ। 


মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ ত্যাগ গ্রহণের যথার্থ ভাব বুঝিতে পারে না 
এবং অহঙ্কার প্রযুক্ত পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিয়া নিজেও কট 
ভোগ করে ও অপরকে কষ্ট দেয়। তোমর! একটী ভূণ পর্্যস্ত উৎপন্ন 
করিতে অপারগ | এ স্কুল শরীর যাহাকে আমার বলিয়া তবে অপরাপর 
পদ্দার্থকে “আমার, তোমার” বলিতেছ, মৃত্যুকালে তাহাকেও ছাড়িয়া 
যাঁইতে হয় তবে “আমার” বলিয়! জগতে কি পদার্থ আছে যে, তাহার ত্যাগ 
ঘটবে। সমুদয় পদার্থই পরমাস্থার শক্তি ও পরমাত্মার রূপ'মাত্র। ভীহাকে 
ছাড়িয়া মন্থুয্যের অস্তিত্বই নাই । তখন কে কাহাকে ত্যাগ বা গ্রহণ করিবে? 

যতক্ষণ এই স্থুলু শরীরে থাঁকির! কার্ধয করিতেছ ততক্ষণ শরীরের অতা- 
বেই তোমার অভাব, পরমাত্ম! সমস্ত অতাবই পুরণ করিবার উপায় গড়িয়া 
রাখিয়াছেন। সেই উপায় অবলম্বন করিয়।৷ সকল অভাবে মোচন কর, 


যথার্থ ত্যাগ । ১১৩ 
তাহার অতিরিক্ত ফোন পদার্থের বাসনা, করিও না। যথার্থ সন্তোষই 
বথার্থ ত্যাগ । ইহা সহজে চিত্তে আবির্ভাব হয়, জোর করিয়। ইহাকে ঘটান 
যায় না। নিজ নিজ অভাব বুঝিয়! সমৃদয় পদার্থ ভোগ কর এবং কৃতজ্ঞতার 
সহিত জ্যোতিঃম্বরপ পরমাত্বার শরণাগত হইয়া! তাহাকে ধন্যবাদ দাও ও 
তাহার জয় ঘোষণ! কর। যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই রূপ ও তিনিই 
তোমার সকল অভাবই মোচন করিতেছেন। তাহার শরণাপর হইয়া 
পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি কর। 

তোমার লঙ্জ! নিবারণের জন্ত এক খণ্ড বস্ত্রের প্রয়োজন । তাহার জন্ত 
পৃথিবীর সমুদয় বঙ্ছের প্রয়োজন নাই। শরীর রক্ষার জন্য, আহারের শ্রীয়ো- 
জনন কিন্তু যাবতীয় উত্ভিঞ্জ ও খেচর তূচর প্রভৃতির তজ্জগ্য প্রয়োজন নাই । 
অন্ধকার নিবারণের জগ্ত আলোকের প্রয়োজন বলিয়া জগতের সমুদয় 
আলোকের সে জঙ্ প্রয়োজন হয় না। সকল বিষয়ে এইরূপ বুঝিয়! কার্ধা 
করিলে কোন বিষয়েই কষ্ট বা অভাব থাকে না। পরমাত্ম। জ্যোতিঃশ্বরূপ . 
তোমাকে বাহ! দিয়াছেন ও দিবেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, তাহ! গ্রহ কর, কিন্ত 
“আমার আমার” বলিয়া তাহাতে অধিকার স্থাপনের জন্ত অভিমান করিও 
না। তিনি তোমাকে লইয়া চরাচর ত্ী পুরুষরূপ সাকার ও তোমার মনো- 
বাণীর অতীত 'নিরাকার। উভয় ভাবে অখগ্ডাকারে অনাদি তিনিই ছি 
প্রকাশ বিরাজমান । তোমার অন্তরে বাহিরে তাহার যে প্রকাশ জাহারই 
নাম জ্যোতিঃ। ইঠাতে নিষ্ঠাবান হইয়া সুখে জীবন ধারণ কর ও যথাকালে 
ুথে মৃত্যুকে আশ্রয় কর। পরমাত্মাতে বা পরমাত্মারূপে তোমার জন্ম মৃত্যু 
নাই। তুমি নিরাকার নিগুণ ও তুমিই সাকার সগ্ডণ। তুমিই অখগ্ডাকার 
জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছ। বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে আপনাকে এইনপ 
“ ভাবে দেখিতে গাইবে । তোমার পক্ষে কিসের ত্যাগ ব! গ্রহণ ঘটিবে? 
জগতের সমুদ্র 'পদার্থ ভোগ কর, কিন্তু কোন পদার্থে আসক্ত হইও 
না। ঘে ভোগ গত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিও না, অনাগত 
ভোগের জন্ত চিন্তা করিও না এবং উপস্থিত অভাব মোচনের জন্ত 
যে ভোগ: তাহাতে শা, সন্দেহ বা দৈন্ত না ঘটে-ইহাই পরমাস্থার 
আন্ত । 

১৫ 


১১১৪ অস্বতসাগর । 
বদি পরমার্থ প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে কেহ তোমাকে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ 
করিতে বলে, তাহাতে উদ্বিগ্ন ছইও. নাঁ। ধৈর্য্যের সহিত সে বিষম্মে গপর- 
_ মাত্বার কি আজ্ঞা তাহ! বিচার পূর্বক জানিতে চে! কর।, তাহার আজ 
পালনেই তোমার মঙ্গল, তাহার বিপরীত আচরণে তোমার অমঙ্জল। গর- 
মাত্বা জ্যোতিঃস্বর্ূপ কামিনী কাঞ্চনকে নিজের অন্তর্গত করিয়াই: পুর্ণ । 
ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে তিনি অপুর্ণ ও একদেশী । যদি কামিনী কাঞ্চনকে 
তাহা হইতে ভিন্ন জানিয়! গ্রহণ বাসন! কর তবে ইহার আল্ঞ! লঙ্ঘন করা 
হয়। আর যদি আপনাকে ও কামিনী কাঞ্চনকে পরমাত্মা রূপই দেখ 
তাহ! হইলে তাহা ত্যাগ বাসন! ও পরমাত্ম। ন] থাকেন--এই বাসনা--একই। 
যে কামিনীকে ত্যাগ করিবে তাহ! কি1 তিনি জগতের জননী। 
কামিনী ন! থাকিলে সাধু মুনি, খষি অবতার, সন্ন্যাসী গৃহস্থ কাহারও জন্ম 
হইতে পারে ন|। কামিনী বিনা কাহারও অস্তিত্বই থাকিবে না যে, তাহাকে 
ত্যাগ করিবে । যে কামিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহা তোমার অন্তর্গত, 
তাহাকে কিরূপে ত্যগ করিবে? আরও দেখ, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
স্থল হুক শরীর একই পদার্থে গঠিত। যদি এই মাংদ মলের পুত্তলিকে 
কামিনী বল তাহা হইলে পুরুষ কামিনী। সাকার নিরাকার অখগ্ডাকার 
অজ্যতিস্বেরপ বিরাট পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষ 
সমভাবে গঠিত হইয়াছে। * একই পৃথিবী হইতে স্ত্রী পুরুষের হাড় মাংস 
উৎপর হইয়াছে। একই জল স্ত্ীপুরুষ উভয়েরই রজ, রস, নাঁড়ী। একই 
অগ্নি স্ত্রীপুরুষের ভিতর অন পরিপাঁক ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। একই 
বায়ু উভয়েরই মধ্যে বহমান হইয়. দেহকে সজীব রাঁখিয়াছেন। একই 
আকাশ উভয়ের কণ দ্বারে শব গ্রহণ করিতেছেন । একই চন্ত্রমাঁজ্যোতিঃ 
উভয়ের মধ্যে সল্প বিক ও 'আত্মপর- বোধরুপে- রহিয়াছেন। .একই . 
হুর্যানারায়ণ জ্যোতি উভয়ের মন্তকে থাকিয়া, স্সতের -বিচার কন্িতে- 
-ছেন এবং জীবজ্যোতিঃ ভুধ্যনারারণ জ্যোতি এক রঃ কারণরূপে স্থিতি 

করিতেছেন। 

. ০) প্রত্যক্ষ বে, স্রীপুরুষের দেহ মাটিতে, পডি সমানরূপে মাট হইছে । 
জলে দিলে গলিয়! সমান ভাবে জল হইতেছে, অগ্ধি সংযোগে অগ্নিরূপ” হইয়া 


র্‌ 


যথার্থ ত্যাগ । ূ ১১৫ 


নিরাকার হইতেছে । জ্যোতিঃস্থরূপ বিরাট পরমাত্মায় পৃথিবী প্রভৃতি অঙ্গ 
্রতাঙ্গ স্ত্রীও পুরুষের হাড় মাংস: প্রভৃতি রূপে বর্তমান রহিয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে সমুদয় গুলিকে কিন্বা কোন একটীকে কামিনী বলিয়া ত্যাগ করিলে 
পরসাস্মাকে ত্যাগ কর! হয়। 

যদি গ্রচলিত অর্থে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিলে পরমাস্থাকে প্রাপ্ত হওয়! 
যাইত, তাহ! হইলে নপুংসক ভিথারী মাত্রেরই পরমাত্থা-শ্রীপ্তি ঘটিত। সার 

কথ! এই, বাহ পদার্থের উপর জীবের বন্ধন বা! মুক্তি নির্ভর করে না, আসক্তি ' 

ও অনাসক্তির উপর নির্ভর করে। 

যর্দি কৌপীন বা ভিক্ষাপাত্রের উপর তোমার আম়্ক্তি জন্মায় তাহ! 
হইলেও তুমি বদ্ধ। কিন্ত যে পুরুষ অনাসক্ত. চিতে ত্রিভূঝনের সমস্ত ভোগা 
ভোগ করেন তিনি বথার্থ পক্ষে মুক্ত । তিনি সমুদয় ব্রহ্মা পাইলেও “আমি 
লন্ধ হইয়াছি” এরূপ মনে করেন ন! এবং সমুদয় ত্রন্মাণ্ড ক্ষয় হইলেও “আমি 
ক্ষয় হইয়াছি” এরূপ ভাবেন না। তিনি জানেন যে, সর্বরালে তিনি যাহা 
তাহাই আছেন। তাহার পক্ষে লাভালাভ কিছুই লাই। কেননা, কারণ 
ক স্থলরূপে পরমাত্মাই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। তবে ত্যাগ বা গ্রহণের ভরব্য কি 
আছে? একপ ভাবাপন্ বাতি, স্ত্রী হউন বা পুরুষ হটন, তিনি বথার্থ পক্ষে 
মুক্ত ও পরমাত্মার স্বরূপ । পরমাত্মা হইতে [ভিন্ন ভাবিয়া কোন পদার্থ পাই্ব্/৮ 
ইচ্ছাই বন্ধন. এবং সমুদয় পদার্থ পরমাত্মার শক্তি অতএব পরমাত্বার রূগই-- 
এইভাবে সমুদ্ধয় পদার্থ গ্রহণ করার নামই ত্যাগ । ত্যাগের উদয় হইলে 
সমুদয় পদার্থই পুর্বরবৎ থাকিয়া যার়। কেবল অস্তর হইতে আসক্তি নিবৃত্তি 
রূপ ভীবাস্তর ঘটে মাত্র | কিন্তু এইরূপ ত্যাগ মন্তুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে, পর- 
মাস্মার আয়ত্বাধীন এবং এইরপ্র ত্যাগের ইচ্ছা পরমাত্মার কপ জানিবে। 

" অতএব জীব মাত্রই ত্যাগ গ্রহণের যথার্থ ভাব বুঝিয়। পরমাস্মার শরগাপর় হও। 

তাহাতে পরমানন্ আনন্ারপ থাকিতে পারিবে । 


ও শাডতিঃ-শাস্তিঃ শান্তি; । 


যথার্থ সমাজ । 


*  মনতুাগণ্ আপন আপন মাঁন অপমান, জয় পরাজয় ও সর্ব প্রকার স্বার্থ 
চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে সকলের 
মঙ্গল । 
: জগতে কেহই পরমেস্থরের নিয়ম বা বিধি অনুসারে চলিতে চাছেন না। 
এক একটা কল্লিত সমাজ গড়িয়া নিজের সমাজ শ্রে্ঠ ও পরের সমাজ নিট 
বলিয়া বোধ করেন এবং এইরূপ পক্ষপাঁতের বশবর্তী হইয়া অপর সকলকে 
নিজের সমাজতুক্ত' করিতে যত্বশীল হয়েন। সকলেই বলেন যে, “আমার 
সমাজে আসিলে পবিভ্র ও মুক্ত হইবে । নচেৎ পরিজ্রাণ নাই।” পরমেশ্বরের 
নির্িষ্ট পথে চলিলে কোন বাহাছুরী নাই । এজন্য কল্পিত সমাজ সম্প্রদায় গড়িয়! 
খ্যাতি,এপ্রতুত্ব ইত্যাদি লাভ করিতে সকলেরই চেষ্টা । 
যদ্দি কেহ বলেন যে, “জীব মাত্রকে এই পৃথিবীতে থাকিয়া ইহার দ্বারা 
ঘর বাঁটী প্রত্তত করিতে হইবে -ও ইহা! হইতে অন্ন উৎপন্ন করিয়া তন্থারা 
শরীর রক্ষ। করিতে হইবে- শৃন্ভ আকাশ হইতে এ সকল কার্ধ্য সিদ্ধ হইবে 
না।” তাহাতে জ্ঞানহীন স্বার্থপর বাক্তি বলিবে যে, “ইহ! ত শ্বাভাবিক। 
সস্রীকৰা যে-সে বলিতে পারে। এরূপ বলিলে বা স্বীকার করিলে আমার 
নিজের কি বিশেষ বলা! হইল? ইহাতে আমার কোন শ্রীধান্ত বা বাহাছরী 
নাই।” সেইরূপ যদ্দি কেহ বলেন, ঈশ্বর গড আল্লাহ খোদা অর্থাৎ পর- 
মাতম সাকার নিরাঁকার, কারণ হুল্স স্থূল, চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডা- 
কারে স্বতঃগ্রাকাশ। তাহাতে অন্তানাভিমানী স্বার্থপরতা বশতঃ বলিবে, 
ইহা অপস্ভব। সাকারকে লইয়৷ নিরাকার*বা নিরাকারকে লইয়া সাকার 
কখনও পূর্ণ সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না । সাকরি ও নিরাকার পরষ্পর 
পৃথক। অথবা সাকার নিরাকার কিছুই নহে, যাহা কোন কালে হয় নাই, 
হইবে না, হইবার সম্ভাবন1ও নাই--সেই 'মিথ্য। ব! শৃন্তই, পুর্ণ সর্বশক্তিমান। 
এরূপ না বলিলে বাহাহরী কি? যাহা স্বাভাবিক ব! সকলে যাহ! শ্বীকার 
করিবে তাহা প্রতিপয় করিলে নিজের তূ কোন্‌ প্রধান থাকে না।” এই 
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রনি ফলে সমাজ, সম্প্রদায় ও মতামতের বাহুল্য 
এবং তাহা হইতে জগতের অমঙ্গল । অতএব যে মস্প্রদা ও সমাজ অভি- 
মানী মন্থয্যগণ, তোমর! বিচার করিয়া দেখ যে, সে বস্তকি যাহাতে ধর্মান্ত্র 
্রহণ ঘটে আর শ্রেঠ্ব ও নিন্ষ্টত্ব গুণ কি ও কাহাতে বর্তায় এরং কাহার 
আবত্তাধীন |. 

স্ত্রী পুরুষ মন্গুষ্য মাত্রেরই ইঞ্জিন সংযুক্ত স্থল স্থশ্ম শরীর পুর্ণ 
গরত্রহ্গ জ্যোভিংস্বরূপ বিরাট ভগবান্‌ হইতে গঠিত হইয়া সমান ভাবে 
রহিয়াছে। সমস্ত দেহই ইঞ্জিয়াদি বিশিষ্ট হাড় মাংশের পুত্তলি এবং 
সকলেরই মধ্যে পরমাত্মার অংশ জীবাত্ম। রহিয়াছেন.| জল ছিটাইয়াও 
ত্বকচ্ছেদ করিয়া হিন্দু, ত্ীষটিয়ান বা মুসলমান হয়॥ কিন্ত//বাপ্ডতিসম্‌ ও সুন্নতে 
শরীরের মধ্যে কোন্‌ গুণের পরিবর্তন ঘটে হিন্দুধর্ম যে অঙ্গ প্রত্যঙ্ 
ইন্জিয়া্দি ছিল, মুসলমান ব! গ্রীষ্টিযান নাম হ্ীকার করাতেও তাহ! ধেমন তেমনি 
থাকে। স্থুল শরীরের কাল হইতে লাল ব! অন্ত কোন প্রকার বর্ণ পরিবর্তন 
হয়না । ইজ্জ্িয়াদির যাহার যে গুণ ছিল তাহা থাক্রিয়া যায়। চক্ষু দ্বারাই 
দেখে, কর্ণের দ্বারাই শুনে, অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে কার্ধয সম্পন্ন হয় না! 
চেতন জীবাত্মাও পুর্সের স্তায় সুখ ছুঃখাদি অনুভব করিতে থাকেন, কোন 
ব্যতিক্রম ঘটে না। এখন বুঝিয়! দেখ, কোন্‌ বস্তটি হিন্দু ছিল যে, তু” 
বাহির করিয়া ফেলিয়া কি বস্ত গ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান যাহা স্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান 
আঁপন শরীর . হইতে ধর্মান্তরগ্রাহী হিন্দুর দেহে স্থাপিত করেন। তীহারা 
কি আপন আপন শরীর হইতে নূতন হাঁড় মাংস বা দশ ইন্দ্রিয় বা! 
নৃতন জীবাত্ম! হিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করাইয্জা তাহাকে গ্রীষ্টিয়ান বা মুসলমান 
করেন ? | 

জলের ছিটায় বা ত্বকচ্ছেদের দ্বারা বালকের গুণ যুবা বা বৃদ্ধে আসে ন! 
ও ঘুবার গু বালক বৃদ্ধে বর্তানন না! এবং বৃদ্ধের গুণও যুবা ব! বালককে 
আশ্রয় করে না। যে অবস্থার যে গুণ পরমাত্ম। নির্দিষ্ট করিয়াছেন মে 
তাহার. কোন প্রকারে অন্তথ! ঘটাইতে পারে না । 
, যদি বল. নিরুষ্ট গুণ লয় করিয়া ও উত্তম গুণের সংস্কার লইয়া! ধর্মাস্তর 
প্র হয় তাহা হইলে গ্র্ী উঠে বে, উৎকষ্ট নিকুষ্ট গুণ কাহার আযত্া- 
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ধীন। নিজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ যে, তোমাদের মন ও ইন্জিয়াদির: 
নিম্ন বা উর্ধগতি তোমরা ইচ্ছান্থুসারে পরিবর্তন করিতে পার. না। 'তৰে 
অপরের গুথের ব্যতিক্রম কিরূপে ঘটাইবে? জগতে পরমেখরের : যেরূপ 
নিয়ম আছে, যথার্থ পক্ষে কেহ তাহার অন্যথ। করিতে সমর্থ হয় না? 
যাহারা অন্যথা! করিবার চেষ্টা করে তাহাদ্দিগের নানা কষ্ট: ভোগ হয় 
মাত্। দিবসে জ্যোতিঃশ্বরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশ গুণ দ্বার! ব্রন্মাণ্ডের' রূপ 
দেখিতে পাও এবং রাতে ও গুণের সঙ্কোচবশতঃ সকলেরই চক্ষে অন্ধকার 
ভাসে । তোমরা সহশ্র চেষ্টা করিলেও তাহার বিপরীত করিতে পারিবে 
না। যদি এবিষয়ে তোমাদের সামর্থা থাকিত তাহা! হইলে তোমরা ইচ্ছ।- 
মত ক্ষুধা পিপাসা,$জাগ্রত স্বপ্ন সযুক্তি  প্রসৃতির উদয় ও লয় করিতে 
পারিতে। পরমেশ্বর সমুদয় 'মন্ুষ্কে' এক সাধারণভাবে গড়িয়াছেন। 
সকল মন্থুষ্যই এক সমাঞ্জভূক্ত । পণ্ড, পক্ষী, সরীস্থপের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ। 
যদি অন্যকে নিজের সমাজভূক্ত 'করিবার শক্তি তোমাদ্দিগের থাকে, তাহা 
হইলে তোমরা! গোক্ষুরা কেউটির। প্রভৃতি বিষাক্ত সর্প ও ব্যাঞ্জাদি হিং 
জন্তকে নিজের জন্প্রদায়ের অন্তর্গত কর না কেন? তোমাদের 
কল্পিত হিন্দু; প্ীষ্টিয়ান, মুসলমান সমাজ বদি যথার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক 
স্থিতি হইত তাহা হইলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের শরীর ভিন্ন ভিন্ 
ভাবে গড়িতেন। এমন কোন চিহ্ন রাখিয়! দিতেন যাহাতে স্বভাবতঃ সম্প্র- 
দ্বায়ের ভেদ থাকিত | কষ্ট করিয়৷ কাহাকেও কোন নয়া রাখিতে বা প্রনি 
করাইতে হইত লা!) 
গুখের নিকৃষ্টত| ও উৎকৃষ্টতা কিসে হয়? বাহা পদ্দার্ধে আক হই! 
বাহিরের দিকে বছ,ধারায় গুণেন্ন প্রকাশ হইলে তাহাকে প্রবৃত্তি বা 
নি্ষ্ট গুণ বরা! হয়। আর দেই গুগই সঙ্কুচিত-হইয়। অস্তরদিকে এক 
ধারায় বহমান হইলে নিবৃত্তি বা উৎকৃষ্ট গুণ বলে। ইহ! ছাড়। গুণের 
ভাল মন্দ নাই। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মন্ুষ্যের: আরতাধীন নহে, সমত্তই পরমাম্মার 
হাত। তাহার শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক তাহাকে প্রার্থনা করিলে 
তিনি নিজগুণে গুণ প্রবাহের 'নিবৃদ্তি করিয়া সৎপথে 'লইয়া ' যাইবেন 
এবং জ্ঞানের দ্বারা'.মন পবিত্র করিয়া! জীবাত্বা পরমাত্মার 'অভেদ :ুক্তি- 
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স্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।: কাহারও সহ্িত..কাহার বিরোধ 
থাকিবে না। রি 

যদি বল আহারের ভেদে সম্প্রদায়ের বিভেদ হয় তাহ। হইলে ভাবিয়! 
দেখ বে, শরীরকে নীরোগ ও প্ররুতিস্থ রাখা আহারের একমাত্র প্রয়োজন । 
মন্ুযা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত যে কোন লৌকের দ্বারা প্রস্তুত মহুষ্যর জাহারীয় 
থে কোন স্ত্রব্য ভক্ষণ করুক তাহাতে কোনও দোষ হয় না। যেমন অগ্নি 
পৰিশ্র অপবিশ্র বিষ্ঠা চন্দনাদি সর্বপ্রকার স্থল পদার্থ ভন্মসাৎ করেন তথাপি 
নিজে যেমন পবিত্র তেমনই থাকেন। জীবাত্মার সম্বন্ধেও এপ । জীবাত্মা 
যদি আদিতে অপবিত্র থাকিতেন তাহা হইলে এখনও -জ্পবিত্র আছেন ও 
পরেও থাকিবেন। জীবাত্ম। ভাত খাইলে ভাত, রুটী্ধাইলে রুটা ও গরু 
শুকর খাইলে গরু শুকর হন না। জীবাত্ম। নিতযকাল যাহ! তাহাই থাকেন। 
ভোগ্য পদীর্থের সংস্পর্শে জীবাত্মার কোন বিকার ঘটে না। 
সমুদ্র পার হইয়। দেশ বিদেশে যাইলে জীবাত্মার বা স্থল শরীর ইন্জিয়াদির 
কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। জ্যোভিঃম্বূপ পরমশ্বরের প্রকাশ শক্তি 
বিষ্ঠা চন্দ প্রভৃতি সর্বত্র আছেন ও উত্তম অধম সকল পদার্সের রম আকর্ষণ 
করিতেছেন। কিন্ত তাহাতে তাহার কি আসে যায়? নর্দীমায় ও বিষ্ঠায় 
তাহার প্রকাশ কোটা যুগ থাকিলেও তাহার পবিভ্রতার কিছুমাত্রও *হশিশ 
হয় না। বরঞ্চ সর্ধকালে অপবিভত্রকে পবিত্র করিতে পারেন। 

অত এব মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, হিন্দু বা আর্য ও মন্ুষ্যমাত্রেরই বিচারপূর্ব্বক 
উত্তমরূর্পে বুবিয়! পরমেশ্বরের নিয়ম পালন.কর! উচিত। তিনি যাহাকে 
যেরূপ অঙ্গ প্রত্ঙ্গ দিয়াছেন তাহা সেই রূপ থাকিবে এবং যেরূপ আহার ব্যব- 
হারে সকলে সুখে স্থচ্ছনো থাকে তাহাই তাহার নিয়ম। স্থান বাঁ ব্যক্তি 
বিশেষে প্রকাশ ব। অপ্রকাশ থাকিতে তীহার ইচ্ছানিচ্ছা নাই। 
তিনি সর্ধত্র সমীনজাবে প্রকীশমান। তাহার প্রিয় জ্ঞানবান ব্ক্তিগণ 
এইরূপ সমঘৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া জীবমাত্রকে আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিরা 
সৎপথে লইয়া যাঁন। পুরাকালে মন্্ুযোর মধ্যে আর্ধগণ শ্রেষ্ঠ গুণ দ্বারা 
নিজে চলিতেন "ও অপরকে চালাইতেন। মন্থ্ষ্য বা ইতর জীব কুপে. ৰা 
কর্মে পড়িলে তাহাদিগকে আপন আত্মা জানির পরিশ্রম দ্বায়। উদ্ধার 


১২০ অম্ৃতসাগর । 


করিয়! সুখন্থচ্ছন্দে রাখিতেন। এখনকার লোক উদ্ধার না করিরা বিপল্প 
জীবের উপর কার্দম ও ইঞ্টিক বর্ষণ করেন। চেষ্টা, যাহাতে আরও বিপন্ন হয়। 
সত্যনিষ্ঠা ও সদ্‌গুণের অভাবে এ প্রকার ছুর্দশা ধটয়াছে। | 
সমাজের নেতগণ আরও বুৰিয়! দেখুন যে, তাহাদের সমাজতৃক্ত কোন 
লোক যদি কোন কারণ বশতঃ সামাজিক নিয়ম ৰহিভূতি -কার্ধ্য করে তাহাকে 
শাস্তি দিতে সকলে তীক্ষভাবে সর্বদ! উদ্দেঘাগী রহিয়াছেন। কিন্তু সমাজের 
মধ্যে লোকে ঘরে ঘরে যে কত ছঃখ বস্ত্র» ভোগ করিতেছে তাহার কি 
কোন খবর তাহার! রাখেন বা সেই ছুঃখ যন্ত্র মোচনের জন্ত কোন 
চেষ্টা করেন? পরমেশ্বর কি তাহাদিগকে কেধল শাস্তি দিবার শক্তি 
দিয়াছেন, শাস্তি পার ক্ষমতা দেন নাই ? 
হে মন্গুষাগণ, তোমরা! সমগ্র মন্ুযাজাতিকে পরমেশ্বরের কৃত এক বিপুল 
সমাজ ও সম্প্রদায় জানিয়! সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কর এবং হিন্গুং মুসলমান, 
্ী্টিয়ান প্রভৃতি কল্পিত সমাজ সম্প্রদায়ের অভিমান ত্যাগ কর। সর্বপ্রকার 
স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়! শৎশ্বরূপ পরমাত্মার শরণাপন্ন হও ও বিচার পূর্ব্বক 
তাহার অন্গগত হূইয়া শ্রীতিপুর্বক তাঁহার আজ্ঞা পালন কর। তাহাতে জীব 
মাত্র পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে । যেমন এক বৃক্ষের একটী 
স্গৃতুরও নিন্দা করিলে সমগ্র বৃক্ষের নিন্দা করা হয় সেইরূপ কোন 
এক সমাজ ব| বাক্তির নিন্দা করিলে পূর্ণ পরক্রহ্ম বিরাট পুরুষের নিন্দা 
করা হয়। এবং পরমাত্মার নিন্দায় ঞ্ব অধঃপতন | অতএব. অপরের সৎগু 
স্বারা আপনার নীচ গুগ সংশোধন পূর্বক এই দকল কথার দারভাব বুঝিয়া 
ব্যবহারিক ও পাঁরমার্থিক কার্ধ্য সম্পন্ন কর। এখন পর্য্যন্ত মন্থযোর কিছুই 
নষ্ট হয় নাই। 
ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ1. 





ভোজনে বিধি নিষেধ। 


ঈশ্বরের এমন নিয়ম নাই এবং জ্ঞানবাঁন ব্যক্তিরাও এমন বলেন না 
যে, কাহারও হাতে খাইতে হয় কাহারও হাতে খাইতে নাই। যে ব্যক্তি 
সতানিষ্ঠ, যাহার শরীর, ইন্জিয়, মন পবিভ্র,যে নীরোগী ও ব্যবহার্ধ্য সামগ্রী 
সর্বদ! পরিষ্কার রখে-_এরপ ব্যত্তি, স্ত্রী বা পুক্রুষ হউক, তাহার হাতে আহার 
করিলে স্থুল শরীরের কোন বিকৃতি হয় না। তাহার জাতি কুল ও পাণ্ডিত্য 
বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যে ব্যক্তি পরমাত্মা হইতে 
বিমুখ, যাহার শরীরাদি অপবিত্র ব! কুষ্ঠাদি রা ও ষে ব্যবহার্য 
সামগ্রী সর্বদা অপরিষ্কার রাখে সে বাত্তি, জাতি কুলে প্রশ্্াস্ত হইলেও, তাহার 
হাতে আহারে স্থল শরীরের অপকার ও মনের মালিন্ত ঘটিবে। 

মনুষ্য রুচি অনুসারে যাহার যে ভোজ্য জুটিয়! যায়? তাহা? খাইয়। প্রাণ 
রক্ষা করিবে। দেখিবে যাহাতে স্থুল শরীর সুস্থ থাকে ও মনের বিক্ষেপ 
নাহয়। যাহা আহার করিলে শরীরে ব্যাধি ও মনে বিক্ষেপ জন্মায় তাহা 
বিচার পুর্ব্বক পরিতনগ করিবে । 

দিবা বা রাত্রে যখন যাহার ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ক্ষুধা পিপাসার উত্রেক- 
হয় তৎক্ষণাৎ পরমাত্মার নাম লইয়! পান ভোঙ্ন করিবে । বলিবে) “হে 
পূর্ণপরক্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূগ, আপনি এই সকল ভোজ্য ও পেয় পান আহার 
করুন।” এবং এই ভাব অন্তরে রাখিবে। তাহার নাম লইয়া তোমরা জীব 
মাত্র চেতন আহার করিলে বা অগ্রিব্রদ্ষে আছতি দিলে সমস্ত দেব দেবী 
অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃস্বরূপের ভোগ ও পুজা হয়। ইহা! ব্যতীত 
অন্ত, কোন আড়মরের বা নান! মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তোগ দিবার প্রয়োজন 
নাই। দিশে নিষ্ষল। প্রত্যক্ষ দেখ, দেবতার নামে সমস্ত শাস্্ের শ্লোক 
পড়িয়া এক তোলা বা কেন্্রী মণ নৈবেদ্য দাও তাহা, যেমন তেমনি থাকিবে. 
কেহই আহার করিবে না। » 

কাহার সিত পান ভৌজন করিবে তাহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। 
এ বিষয়ে যাহার যেরূপ . কুচি তিনি সেইন্ধপ করিবেন। কিন্তু জীব মাত্রই 

১৬ 


১২২ অন্থতসাগর । 


যে আপনার আত্ম! পরমাত্মার স্থন্নূপ এ জ্ঞান উপার্জন করা মনু্য মান্রেরই 
কর্তব্য! যাহার সহিত রুচি ন| হুইবে তাহার লহিত আহার ন! করিতে 
সপাং পর মনে করিও না। একই চেতন সর্ব দেহে 
থাকিয়া সমস্ত ব্যবহাঁর নিষ্পন্ন করিতেছেন । ইছাতে কোন মংশয় করিও 
না। কাহারও ম্পৃষ্ট অন্ন জল পান ভোজনে যদি জাতি যাইত তাহা হইলে 
বুঝিয়া দেখ, ফলমূল ভাল কুটি প্রভৃতি কত জাতীয় আহার প্রত্যহ 
তোমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। তাহাতে কি তোমাদের জাতি 
যাইতেছে কিন্বা অন্ত কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে? তোমার পান ভোজনের 
সামগ্রী অন্তে স্পর্শ করিলে যে জাতি চলিয়! যাইবার আশঙ্কা কর তাহা 
কি বস্ত--সতা, না,মিধা। ? যদি মিথ্য। হয় তবে সকলেরই নিকট থিথ্যা 
কোন প্রকারেই মিথা। উন্ন সত্য'হইবে ন1। তবে সে মিথ্যা জাতি যাইবার 
জন্ত ভয় কর কেন? জাতি যদি সত্য হয় তাহা হইলে সর্ধকাঁলে 
সকলের নিকট সত্য থাকিবে। সত্য কখন মিথা হইতে পারে না। 
একই সত্য কারণ স্থক্ স্কুল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! নিত্য ম্বতঃপ্রকাশ। 
সত্যের রূপান্তর ঘটে মাত্র এবং তাহাতেই বৈচিত্রা উৎপন্ন হইয়া লক্ষিত 
হয় ও পুনর্বার কারণ স্বরূপ সত্যেই সমস্ত বৈচিত্র্যের লয় হয়। অতএব 
»তোমর! সংশয় শূন্ঠ হইয়! ধারণ কর, যে, যেমন অগ্নি, বিষ্ঠা চন্দনাদি তাঁবৎ 
পদার্থ আপনরূপ করিয়া ভম্মীভূত করেন ও তথাপি যে পবিত্র সেই পবিত্র 
থাকেন, সেইরূপ জীবাত্ব। ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ভোজা ভোজন করিয়াও জীব যে 
পবিত্র পরমাত্মার স্বরূপ, সর্বকালে তাহাই থাকেন । কোন প্রকারে, বিকৃত 
হন না। ইহা কব সত্য। 


ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিং | 


কলিযুগে যজ্ঞানতি। 

কোন কোন আদ্যন্ত বোধ শৃন্ত অভ্ঞানাবস্থাপন্ন বাক্তি বলেন যে, 
কলিযুগে যন্তাতি নিবিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্ব্রক বুঝা 
উচিত যে, পরমেশ্বরের নিয়ম সর্বকালে একই রূপ থাকে, তাহার 
কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। যে পদার্থের দ্বার যে কার্য আদতে হইত 
তাহার দ্বারা সেই কার্ধ্য এখনও হইতেছে এবং পরেও হইবে। যাহা! 
মন্থুযোর কল্পিত অতএব মিথ্যা তাহা কাল ও অবস্থান্থসা]ে মন্থষ্যে গড়ে ও 
তাঙ্গে। বথা--তীর্ঘ, ব্রত, গির্জাঘর, মস্জিদ, ঠাকুরবার্টী, প্রতিম! ইত্যাদি 
তাহার গঠনে ব। বিনাশে কোন হানি লাভ নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়মের 
কেহ কখন অন্যথা করিতে পারে না । অন্যথ। করিবার চেষ্টা করিলে কেবল 
কষ্ট ভোগ হয় মাত্র । তিনিই প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছা করিলে যে গুণ ব শি 
বিস্তারিত করিয়াছেন তাহ সঙ্কুচিত করিতে পারেন । 

তিনি মনুষ্য সক সথস্্ শরীর ও ইন্জ্িয়াদির যাহাতে যেরূপ গুণ ও ক্রিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সেইরূপ ঘটে--তাহার কেহই কোঁন ব্যতিক্রম 
করিতে গারে না যেমন চক্ষুর ত্বারা দেখিতে হয়, কর্ণের দ্বারা হয "না 
ইত্যাদি। বিরাটপুরুষ জ্যোতিন্বর্ূপ পরমাত্বা হইতে চরাচর স্ত্রীপুরুষের 
স্থল সুক্ষ শরীর গঠিত হইয়াছে । তাহার যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য হয় তাহা! 
সর্ধকালেই হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে । তাহার চরণ পৃথিবী হইতে অগ্লাদির 
উৎপত্তি ও তীহার নাড়ী জল দ্বারা পিপাসা, নিবৃতি হইয়াছে, হইতেছে ৰ! 
হইবে। তাহার মুখ অগ্নির দ্বারা যাবতীয় স্থূল পদ্দার্থ ভন্ম, অলোক এবং ক্ষুধা, 
পরিপাক ও বাক্য শ্কুরণ প্রভৃতি,কাধ্য অনাদি কাল হইয়া আসিতেছে এবং 
পরেও হইবে। তাহার প্রাণ বায়ু দ্বারা সমুদয় জীবের খ্বাঁস প্রবাহ ও 
ম্পর্শক্রিয়া হইতেছে ও হইবে । তাহার মন্তক আকাশ দ্বারা সমস্ত জীব 
কর্ণদারে শব গ্রহণ করিতেছে ও করিবে । তাহার মন চত্্রম! জ্যোতিঃ দ্বারা 
সমস্ত.জীব আত্মপর জ্ঞান ও সঙ্কল্প বিকল্প করিতেছে ও করিবে। তাহার 
জ্ঞাননেত্র জ্যোতিঃম্বরূপ ক্র্ধ্যনারায়ণ জীব মান্ধের মন্তকে সৎ অসতের 


১২৪ অমৃতসাগর | 


বিচার করিয়া জ্ঞানরূপে জীবাত্ম। পরমাত্মার . অভিন্ন ভাব প্রকাশ, নাসিক 
"থাকে বাঁুরূপে বাস ্রশ্থাস সহ গন্ধ গ্রহণ জিহ্বাদ্বারে অগ্নিরপে রসাম্বাদন, 
কর্ণারে আকাশরগ্জে শব শ্রবণ, নেত্রদবারে প্রকাশরূপে রূপ দর্শন করিতেছেন 
ও করিবেন। সর্বকালে, সর্ধস্থানে এইবধূপ ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে 
কোন কালে কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 

এই বিরটি জ্যোতিঃম্বরূপ যতগণ চরাচরের মধ্যে তেজোরূপে বিরাজ- 
মান থাকেন ততক্ষণ জগতের সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন হয়। ইনি তেজোরূপ 
পরিত্যাগ করিয়া নিগুণ নিঙ্ষিয় ভাব পাঁবণ করিলে জগতের সমস্ত কার্ধ্য বন্ধ 
হইয়া নিরাকার (নগ্ুণ নিক্রিয় কারণ স্বরূপে স্থিতি হয়। যঙক্ষণ ইনি 
জীবদেহের মন্তকে 'ওজোরূপে নেত্রদ্বারে বর্তমান থাকেন ততক্ষণ জীবাত্মা 
চেতনভাবে দেহের সমুদয় কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। সেই তেজ সঞ্কুচিত 
হইলে জীবাত্ম( নাম রূপ রহিত নিগুণ কারণ স্বরূপে স্থিত হন এবং 
নুযুণ্তির উদয় হয়। এই তেজ জীবাত্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্ত নহেন, 
কেবল নামান্তর মান্র। অজ্ঞান অবস্থায় এই তেজকে লোঁকে জীবাস্বা 
হইতে ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া থাকে এবং জীবাত্মাকেও ইহা! হইতে ভিন্ন বলে। 
কিন্ত জ্ঞান হইলে বন্ত ও তেজ, জীবাত্বা ও ঈশ্বর একই অভিন্নভাবে 
ভা্লেন। 

এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার করিলে স্পষ্টতঃ বুবিতে পারিবে, যে 
উপায়ের দ্বার! ষে কার্ধ্য সিদ্ধ হয় তাহ! সর্ধকালে ও সর্বস্থানে সমান থাকে, 
কোন পরিবর্ধন হয় না। যঞ্তাহুতি জীবের পালন জন্ত এবং জীবের 
পালন সকল যুগেই প্রয়োজন। যদ্দি কলিষুগে জীবের পালনের প্রয়োজন 
না থাকে তবে যজ্তাহুতিরও প্রয়োজন নাই। অগ্নির কাধ্য যে জীবের 
ক্ষুধা পিপাঁসা, তাহ! অনাদিকাল ঘটিয়! আসিতেছে ও পরেও ঘটিবে। যুগ 
ও কাল অন্থ্সারে ভাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবন! নাই। নর্ব 
জীবের ক্ষুধা পিপাসা যাহাতে সুখে নিবারিত হয় তাহারই জন্য যজ্ঞান্থতি। 
অতএব এ অনুষ্ঠান সর্ধ্ত র্বকালে বিচার পূর্বক করিতে হইবে। 
 বক্ঞাতি কলিযুগ্নে নিষিদ্ধ বলিবাঁর যথার্থ অর্থ এই যে, বহু আড়মরযুক্ত 
অশ্বমেধ প্রভৃতি কার্ধ্য নিষ্ায়োজন বলিয়া! নিষিদ্ধ । নতুব! সর্বলোক হিতকর 


কলিষুগে ষজ্াুতি | ১২৫. 
বাদি কালেই নিষেধ নাই। বরঞ্চ শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক হার 
সর্বকালে সর্ব লোকেরই অবশ্থ অনুষ্ঠান যোগা। 

মূল কথ! এই যে, যাহার দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা সেই বার 
স্তানী পুরুষ বিচার পূর্বক সম্পন্ন করেন এবং সকলেরই সেইরূপ কার্ধা করা 
উচিত। জ্ঞানী পুরুষ মান্তকে পশ্চাৎ ও অপমানকে সম্মুখে রাখিয়া কার্ধ্য 
উদ্ধার করেন। কার্ধ্য উদ্ধার না! করার নাম মূর্থত! । পদার্থের ঈশ্বর নির্দিষ্ট 
বলাবলের বিচার না করিয়া অজ্ঞানান্ধ লোকে বলে, এখন বহু সংখ্যক কল 
কারখানা থাকায় ষজ্ঞাঙুতি করিবার গ্রয়োজন নাই৷ যখন বহু পরিমাণ আহ্ুতি 
নিত্য অগ্নিতে পড়িতেছে, তখন আর বিশেষ করিয়া ট্ঞানুতির প্রয়োজন 
কি? কিন্ত বুঝিয়া দেখ অগ্নিতে বিষ্কা ও চন্দন ই আহৃতি দেওয়া 
সম্ভব হইলেও কি খিষ্ঠার ছুর্গন্ধ ও চন্দনের সুগন্ধ তোমার পক্ষে একই ব্ধূপ 
উপাদেয়? এইরূপ সর্ধ্ব বিষয়ে বিচার করিলে দেখিবে যে, পাথুরিয়! কয়লা, 
কেরোসিন তৈল প্রভৃতি পদার্থ অগ্রিসংযুক্ত করিলে রোগ কষ্ট প্রভৃতি কুফল 
ও চন্দন দ্বতাদি আহুতি দিলে নীরোগিতা প্রভৃতি সুফল লাভ হয়। প্রত্যক্ষ 
দেখ, যে ক্ষেত্রে ধান্ত চাষ করিলে ধান্ত উৎপন্ন হয় দেই ক্ষেত্রেই কাটা রোপণ 
করিলে কাটাই প্রচুর জন্মে। যেরূপ বীজ সেইরূপ ফল) অতএব তোমর! 
একবার জ্ঞাননেত্র মেলিয়া দেখ। পরমেশ্বর যে পদার্থের দ্বারা ষে' কার্য 
সম্পাদনের নিয়ম স্থাপন! করিয়াছেন কেহই তাহার অন্যথা! করিতে পারিৰে 
না। তোমরা সেই নিয়ম অনুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্ধিক কার্ধ্য হুণম্পন্ন 
করিয়! পরমাননদে আনন্দরূপ থাক । 


ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


মঙ্লকারী অগ্মি। 


শরীর ৪ মনের সুস্থতা সকলেই প্রার্থনা করেন । কিন্ত স্বাস্থ লাভের পর- 
মাত্ম! নির্দিষ্ট উপায় যে কি তাহা অনেকেই জানেন ন1 কিন্বা জানিয়াও অব- 
হেলা করেন। সর্ধ প্রকার স্থাস্ত্রোর মূল পরিষ্কার থাকা । শুদ্ধি অণুদ্ধি-_ 
শুচি অণ্তচি এবং পরিষ্কার থাকা এক নহে । পরিষ্কার থাক! যথার্থতঃ মলের 
বর্জন। ইহ! ঈশ্বরের নিয়মান্ুগত, স্বাভাবিক, শুদ্ধি অশুদ্ধি লৌকাচার সম্মত, 
মনুষের কল্পিত। 

মান অপমান, উ্রাজয়,. সামাজিক স্বার্থ ও সঞ্চিত সংস্কার পরিত্যাগ 
পূর্বক ধীর ও গন্ভীর ভাবে বিচার করিলে দেখিবে প্লেগ প্রভৃতি উৎ্কট 
ব্যাধি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেরূপ প্রবল ইংরেজের মধ্যে তত নয়। ইহার 
কারণ কি? ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সর্ব বিষয়ে পরিক্ষার থাকে বলিয়! ইংরেজ 
দীর্ঘাু ও সুস্থশরীর। হিন্দু মুসলমানের নিঞ্জ নিজ সংস্কার অনুসারে শুদ্ধি 
অগুদ্ধির উপর দৃষ্টি। ইংরেজ শরীর বস্ত্র ঘর ব্যবহার সামশ্তী যথার্থপক্ষে সর্বদা 
নিশ্মল রাখিতে যত্বণীল। কিন্ত ইংরেজেরও জ্ঞান এ বিষয়ে অথণ্ডিত নহে। 
- সহশরাচে্টা করিয়াও অদ্যাবধি ইংরেজ প্লেগ নিবারণে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন 
নাই। গত কয়েক বৎসরের ঘটনায় বোধ হয় যে, ইংরেজের চেষ্টাসত্বেও 
প্লেগের বৃদ্ধি ভিন্ন হাস হয় নাই। তথাপি বলিতে হইবে যে, বথার্থ পক্ষে 
পরিষ্কার থাকাই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের আকর। পৃথিবী, জল, বায়ু; অগ্নি 
নির্শল থাকিলে রোগ হয় ন! ও ঈশ্বরের কৃপায় মন্ুষ্যগণ পবিত্র ভাবে ব্যবহারিক 
ও পারমার্থিক কার্ধ্য স্থুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ-থাঁকিতে পারে। 

যথার্থ পক্ষে অগ্নির স্বভাব না বুঝিলে জগৎ বা আপনাকে পরিষ্কার রাখ! 
যায় না। পুর্ণ পরত্রদ্মই অগ্নিরূপ ধাহাতে জগতের উৎপতি স্থিতি লয় 
তিনিই অগ্নি। কারণ সুক্ষ স্থলরূপে অগ্নি সর্বত্র বিরাজমান ও সর্ব কার্ধ্যের 
কর্তা। স্থগ্্ অগরি চন্দ্রা সুধ্যনারায়ণ তারকা! ও বিছ্যুৎরূপে ও অদৃশ্য তেজো- 
রূপে সর্ব পদার্থে রহিয়াছেন। কাষ্ঠে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে বা দেসলাই জালা- 
ইলে ৰা লৌহেব দ্বার! পাঁধরে আধাত করিলে সেই অগ্নি ভৌতিক অগ্নিরূপে 


মঙলকারী অগ্নি। ১২৭ 
গ্রকাশমান হন। অগ্থি হুর্ধ্যনারায়ণরূপে পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করেন 
এবং চন্দ্রমারূপে শীতল শক্তি দ্বার! মেঘ বৃষ্টি ও শিশির উৎপন্ন করেন। বিছ্যৎ- 
রূপে মেঘে সঞ্চারিত হইয়া! তিনি সমুদ্রের লবণাক্ত: বাষ্প, পাথুরিয়া কয়লা ও 
কেরোসিন তৈলের ধূম এবং অগ্িদ্ধ মৃত দেহ ও বিষ্ঠা্দির বিষময় বায়ুকে 
নিশ্মল দোষবিহীন করিয়া জীবনের আশ্রয় বৃষ্টি ও শিশির বর্ষণ করেন। ষত" 
ক্ষণ মেঘে অণুমাত্র ছু্ট পদার্থ থাকে ততক্ষণ এক বিন্দুও জল ছাড়েন না। 
বি্যতগ্রি নিষ্ষিয় হইলে বিষাক্ত জলের দোষে জীব মাত্রই নান! প্রকারে 
পীড়িত হইবে । অগ্নি, তারক। রাশি ও তোমর! জীব মাত্রই সেই অগ্নি। 
সেই একই অগ্নি বাহিরে মারাত্মক গোলাগুলি বহন করিতেছেন ও ঘরে 
ঘরে অন্ন প্রস্তত করিতেছেন। চন্ত্রমারূপে মৃছু পৃ সহযোগে তিনি 
তোমাদের শরীরে অন্ন পরিপাক করিতেছেন ও বাম নাসায় গ্রাণবায়ু 
চালাইন্েছেন এবং স্ধ্যনারায়ণরূপে নস্তকে থাকিয়া সত্যাপতোর বিচার ও 
দক্ষিণ নাঁপায় প্রাণবাযুর সঞ্চার করিতেছেন। অগ্নি তোমার জীবন এবং 
বাহিরে অগ্নি তোমাকে উত্তাপ দিতেছেন। যতক্ষণ *অগ্নি তোমার চক্ষে ও 
মন্তকে তেজোরূপে রহিয়াছেন ততক্ষণ তুমি চেতনভাবে কার্য্য করিতেছ | সেই 
তেজ সঙ্কুচিত হইলে তুমি নিদ্রায় অচেতন হও | অগ্নি জগতের সমস্ত কার্ধ্য 
করিতেছেন এবং অগ্নি জ্ঞান দিয়! তোমাকে পরমানন্দে আননরূপ রাখিন্ে- 
ছেন। পরর্রগ্ষই অগ্নি, অগ্নিই পরত্রক্ম_ইহা জানিয়া কোন মন্দ পদার্থ অগ্নি 
সংযুক্ত করিবে না। এগ পদার্থ পৃথিবীর উপরে পচিতে না দিয়া পতিয়া 
ফেলিবে। 
এদেশে পুৰাকাঁলে খষি মুনিদিগের দৃষ্াত্ত ও উপদেশে রাজা গ্রজা প্রভৃতি 
সকলেই ছুই সন্ধা সুগন্ধ সুস্বাদু পদার্থ অগ্নিতে আহতি দিতেন। তাহার 
ফলে স্মবষ্টি হইয়া প্রচুর পরিমাণে সাত্বিক অন্ন উৎপন্ন হইত। সেই অন্ন 
তক্ষণে জীব নুস্থশবীর ও দীর্ঘাযু.. হইত? বিশুদ্ধ বায়ু ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু 
নিবারণ করিত। এখন দেই প্রথা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও কষ্টকর 
মৃত্যু দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইংরেজ রাজ! তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম। 
কেনন! ইংরেজ জানেন বটে যে, অগ্নি পরিষ্ষারক কিন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিপুর্ব্রক 
পরমাত্ব। জানে অন্মিতে সুম্বাহ ও সুগন্ধ পদার্থ আহুতি দিলেই যে জীবের 


*১২৮ অস্থতসাগর। 


মঙ্গল ইহা তিনি জানেন না। পূর্বকালে আর্ধাগণ মৃত সৎকারের সময় ত্বৃত 
চন্দনাদি উত্তম পদার্থ অগ্নিতে দিতেন ৷ তাহাতে পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নির 
বিশুদ্ধতায় জীব সুখে থাকিত। বর্তমান কালে হিন্দুরা পূর্বপুরুষের অভিমান 
করেন বটে কিন্তু লোকালয়ে শব দাহ করেন এবং স্বৃত চন্দনাদির খরচ 
বাঁচাইয়। মৃত ও জীবিতের উপকার শৃন্থ শ্রান্ধাদি ক্রিয়া বন্ধ ব্যয়ে সম্পন্ন করেন। 
এদিকে পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল, বিষ্ঠা প্রভৃতি অগ্নি সংযোগে বিষময় 
বাঁঞ্প উৎপন্ন করিয়া অনাবুষ্টি, অতিবৃষ্টি, শন্তহানি প্রভৃতি অমঙ্গল ও রোগ 
মৃত্যুর উপ্রব বৃদ্ধি করিতেছেন বিষ্ঠাদির সারে যে সকল শস্ত ফলাদি উৎপন্ন 
হয় ভাহা পুষ্ট ও দৃপ্ত হইলেও বিষাক্ত। এজন্য বিষ্ঠা ও গলিত জীবদেহ- 
সংযুক্ত মৃত্তিকা সদ বৎসর অন্ততঃ এক বৎসর কাল কোন প্রকার আহা- 
রীয় সামগ্রী উৎপন্ন করিবে না । তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট জানিবে। এই দকল 
কথা শাস্তচিতে ধারণ পূর্বক নুখে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধি করিয়। পরমানন্দে 
আনন্দরূপে কালযাপন কর। | 
ও' শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ | 





ওঁকারের অধিকারী । 

হিন্দদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বান যে, ওকার মন্ত্রজপ করিতে সকলের 
অধিকার নাই। যে জীবের সম্বন্ধে সামাজিক সংস্কার অনুসারে স্ত্রী বা শুক্র নাম 
কল্পিত হইয়াছে ওঁকার, উচ্চারণ করিলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট_-এইরাপ 
বিশ্বাস অনেকের মনে বন্ধমূল। ইহার ফলে নানা কষ্ট ও অশাস্তি ভোগ ঘটি- 
তেছে। অতএব বিচাঁর পূর্বক দেখ যে, একই .স্ৃতচপ্রকাশ পুর্ণ পরত্রহ্ধ 
জ্যোতিঃম্বরূপ নিত্য বিরার্জমান। ইছারই'দেশ কাল ও ভাষা ভেদে নান! 
নাম বা মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটা নাম ব! মন্ত্র কার । যেমন 
তোমাদের মধ্যে কাহারও নাম হরি, যছু বা রাম তেমর্নি জ্যোতিঃম্থরূপ বিরাট 
পুরুষের নাম ওঁকার। বাহার নাম কার তাঁহি হইতে সমুদয় চরাচরের উৎপত্তি 
হইয়া ভাহাতেই তাহার লয় ও পুনরুদয় ঘটিতেছে অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ জীবের 


ওঁ'কারের অধিকারী । ১২৯, 


জন্ম মৃত্যু বোধ হইতেছে । সমস্ত জীবই ওঁকারের রূপ। স্ত্রীগুরুষ জীব 
মাত্র আপনার ব! বিরাট পুরুষ মাতা পিতার নাম যে গুঁকার তা! উচ্চারণ 
করে বা না করে তাহাতে শ্বব্ধপতঃ জীবের কি আসে যায়? যেমন হরি যু 
বা রামের সহিত যে প্রয়োজন তাছা লিদ্ধ করিবার জন্ত সেই সেই নাম ধরিয়া 
ডাকিতে হয় তেমনই ব্যবহার ও পরমার্থ কার্ধ্য সিদ্ধির জন্ভ ওঁকার নাম ধরিয়া 
পূর্ণ জ্যোতিঃন্বরূপ মাতা পিতাকে ডাকিতে হয়। যখন তিনি দয়া করিয়! 
জ্ঞান দিবেন তখন তুমি দেখিবে যে তোমারই নাম ওঁকার। এই কার বিরাট 
পুরুষ অ, উ, ম, অর্থাৎ ব্রন্ধা' বিষণ মহেশ বা অগ্নি চত্্রম! হুর্ষ্যনারায়ণ। এক 
কার হইতে এই তিন এবং এই তিনই এক ওঁকার। প্র এক ওুঁকার বিরাট 
পুরুষ দৃশ্ঠমান সাত অঙ্গ ধাতু ব1 তত্ব লয়! এক। এই তা তাহার নাম সপ্ত 
ব্যান্বতি বলিয়া শাস্ত্রে কর্পিত। বথা-_৩ ভূঃ, অর্থাৎ পূর্থিবী, ও তৃবঃ অর্থাৎ 
জল, ও শ্বঃ অর্থাৎ অগ্নি, ও মহঃ অর্থাৎ বাষু, গু জনঃ অর্থাৎ আকাশ, . $ তগ: 
অর্থাৎ চন্ত্রমা, ৬ সতাং অর্থাৎ হুরধ্যনারায়ণ। - এই সপ্ত বাহৃতিকেই শাস্ত্রে 
দেবত৷ বলে। এতত্তিন্ন দেবত! হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। 

শাস্ত্রে বলে, তোঁমার দেহেই সমস্ত দেবতা রহিয়াছেন। এক এক ইঞ্জিয়ের 
এক এক অধিষ্ঠাত্রী 'দেবতা বা তত্ব কল্লিত হইয়াছেন । যাহা,হইতে যাহার 
উৎপত্তি তাহাই তাহার অধিষ্ঠীত্রী দেবত! । মল নিঃসারক ইন্জিয়ের পৃথিবী 
তন্ব বা দেবতা । মৃত্র নিঃসারক ইন্দ্রিয়ের জল তত্ব বা দেবতা। অন্ন পরি- 
গপাচক ইন্দ্রিয়ের অগ্নি তত্ব বা দেবতা । শ্বাসবাহী ইন্জিয়ের বায়ু তত্ব ৰা 
দেবতা । শ্রবণ ইন্্রিয়ের আকাশ তত্ব ব! দেবত!। মনের চন্দ্রম তত্ব বা 
দেবতা । জীববুদ্ধি বা জ্ঞানের অর্থাৎ অন্তর ও বহিরর্টির অথবা জ্ঞাননেত্রের 
তত্ব বা দ্বেবতা হুর্ধ্নারায়ণ। এই সকল তত্ব ব! দেবতা! স্থপ্পতার পরিমাণ 
অনুসারে দেহের নিম্ন স্থান হইতে ক্রমশঃ উর্ধ'দকে রহিয়াছেন--ইহারই নাম 
যট চক্র, যাঁহীকে জনের দ্বারা তেদ করিলে /র্থাৎ বথার্থরূপে চিনিলে অখণ্ড 
জ্যোতীরূপে সহশ্রসার পল্পে জীব আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভেদে চিনিয়! 
কারণে স্থিত হন। যাহ! ভিতরে তাহাই বাহিরে । ভিতর বাহিরকে লইয়! 
একই ওঁকার সাকার নিরাকার পরমাত্মা বিরাট পুরুষ অসীম অখ্ডাকারে পূর্ণ-, 
রূপে নিত্য বিরাজমান । ইঞ্াকে ত্যাগ করিয়! পবিজ্র অপবিত্র, উত্তমাধম 

১৭ 


" ১৩৩ অস্বতসাগর । 

কোন জীবই ক্ষণমাজ থাকিতে পারে না এবং কোন জীবকে গ্ষণমাত্র ত্যাগ 
রিপা ইনি নাই। অতএব ইচ্ছার কল্পিত নাঁম যে উকার শষ তাহা উচ্চারণ 
করিতে কিরূপে কোনও জীবের পক্ষে অনধিকার হইতে পারে? বধার্ঘতঃ 
জীবেরই নাম ওঁকাঁর | আপনার নাম আঁপনি উচ্চারণ করিতে বিধি নিষেধ 
অসস্ভব। গড.আল্লাহ খোদা ঈশ্বর ব্রহ্ম পরমাত্মাঁ, ব্রন্ধ! বিষু। মহেশ গণেশ, 
সাবিত্রী গায়ত্রী, মাত! পিতা ইঞ্টারই নাম। অথচ ইনি সকল নামের অতীত 
বাছা তাহাই । অতএব ইষ্ার যে নাম ব্রহ্ষগায়ত্রী তাহার জপ ৰা ৬ঁকার ও 
বাহ! বলিয়! অগ্রিতে আহ্ুতি দিবার যে মন্ত্র তাহাতে স্ত্রী পুরুষ মছুষ্য মাত্রেরই 
অধিকার আছে | । মনুষ্য মাত্রেই তীহাকে ভক্তি পূর্বক ওকার বা! ব্রহ্ষগায়ততরী 
নামে ভাকিবে অর্থাঘ ধী মন্ত্র জপিবে। এবং “ও বরদে দেবি পরম জ্োতি- 
্র্ধণে স্থাহা,” “ও পূর্ণপরব্রঙ্ম জ্যোতিঃহ্বরূপায় হাহা,” “ও টরাচর ত্রন্ধণে 
স্বাহা” এই তিন বা ইনার মধো কোন এক অথবা তদধিক মন্ত্র উচ্চারপ করিয়া! 
কিম্বা বিন! মন্ত্রে জোতিঃন্বূপ পরমাত্মবার নামে অগ্নিতে আহ্ছতি দিবে । 
ইহাতে কোন ভয় ব| সংশয় নাই । বরঞ্চ সর্বতোতাৰে মঙ্গলই মাছে । 


ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


গুরুকরণ। 


হিন্ুদিগের মধ্যে সাধারণতঃ সংস্কার এই যে, গুরুর নিকট কাঁণ ফুকাইয়া 
মন্ত্রনা লইলে তাহ! নিক্ষল হয়। কিন্তু সকলেরই ধীর ও গম্ভীরভাবে বিচার 
পূর্বক বুঝা! উচিত যে, পুর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ ডিন্ন এ আকাশে দ্বিতীয় 
ভ্ঞান মুক্তিদাতা আছেন কি নাই। পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানময় ও জ্ঞানশ্বরপ | 
তিনি স্বয়ং যুক্ত ও মুক্তিত্বরূপ। যিনি "শ্বয়ং মুক্ত ন্ুছেন তিনি কিরপে 
অপরকে মুক্তি দিবেন? যে শ্রদ্ধালু ভক্তিমান মহুষ্য পুর্ণ পরক্রন্ধ চন্তরা 
সৃধধ্যনারায়ণ ্যোতিংন্থরূপ কর মাত| পিত| আত্মাকে “চিনেন যে, ইনি ভিন্ন 
দ্বিতীয় কেছু জ্ঞানদাত। গুরু নাই এবং ব্রহ্ধগায়ত্রী ও প্রকার মনত ইহার 
নাম জানিয়া জপ করেন তাহার গুরুর নিরুট কাণ ফুকাইয়া মন্ত্র গ্রহণ 


মন্্রকি, ১৩১ 


নিপ্রয়োজন--ইহ! অত্য সত্তা জানিবে। বিরাট হ্যোভিগ ইনি সীবকে 
ভান দিয়া অতেদে মুক্তিত্বূপ পরমানদো। আনন্রূপ রাখিবেন। যাহার 
এরূপ জ্ঞান নাই সে ব্যক্তি তত্বক্ঞানী মন্থুষ্য গুরুর নিকট সহৃপদেশ বা মনত 
গ্রহণ করিবে। যাহার নিজের বোধ নাই যে, গুরু বাজ্ঞান কাহাকে বলে 
ও কে কাহাকে জ্ঞান দানে অজ্ঞান ঘুচাইয়! মুক্ত করেন অথচ যে ব্যবসায়ের 
জন্ত লোক ঠকাইন্ন! মন্ত্র দিতে অগ্রসর সেরপ স্বার্থপর প্রপঞ্ষী গুরুর নিকট 
মন্ত্র লে গুরু শিষা উয়েরই অধঃপাত__ইহা নিশ্চিত জানিবে। স্বরূপ 
পক্ষে পূর্ণ পরব্হ্ধ কারণ সবক স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়। অদীম অথ্া- 

কারে স্থতঃগ্রকাশ। তাছাতে গুরু শিষ্য ভাব নাই। উপাধি ভেদে গুরু. 
শিষ্য, পিত| পুত্র গ্রভৃতি ভাব অখলম্বনে ব্যবহারিক ও / পারদার্থক কার্য 
সুসম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে অবস্থিতি কর। 

ও' শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ ৷ 


 মন্ত্রকি? 


কোন সমাজে মন্ত্র মানে কোন সমাজে মানে না এবং লোকে মন্ত্রে 
নানা প্রকার অর্থকরে। তোমরা স্বার্থচিস্তা পরিত্যাগ করিয়া একটা স্থূল 
্টান্তের হারা ইহার সার ভাব গ্রহণ কর। মাতা পিতা বথার্থ বন্ত। “মাত 
পিত।” এই যে. শব বা করিত নাম ইহা মন্ত্র। মাত পিতাকে ডাকিবার 
প্রয়োজন হইলে “মাত|। পিতা” নামক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়। গ্রীতিপুর্বক 
ডাকিলে মাতা পিতা' উত্তর দেন ও ডাকিবার কারণ বুঝিয়! পুত্র বন্তার 
অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কল্পিত নাম ধরিয়া না ডাঁকিলে উত্তর পাঁওয়া যাঁয় 
না, ৰাবহার বন্ধ থাকে। নিরাকার সাকার ঈখর, পরমেশ্বর, গড আল্লাহ 
খোদা, দেব দেবী অর্থাৎ পুর্ণ গররত্রঙ্গ জ্যোতিঃন্বরূপ পরমাস্থাই মূল বন্ত। 
তাহার নাম “ও সৎগুরু* এই মন্ত্র এই নাম বা মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, পর- 
মাস্থাই পূর্ণ ও সত্য। ধিনি নত্য তিনি সকলের গুরু আত্ম মাতা পিতা) 
তাহ! হইতে লম্ত স্ত্রী পুরুষ চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে ও ঠাহারই ব্ধপ মাত্র 
রহিয়াছে । অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহার কল্পিত গুকার না লোকে 


১৩২ অন্ততসাগর | 

প্রচলিত। সেই ও কার হইতে পঙ্ডিতগণ কীং শ্রীং হ্ীং প্রভৃতি নান! মন্ত্র কল্পনা 
করিয়াছেন। নিরাকার সাকার পুরণ পরর্রন্ধ গ্যোতিঃ্থরূপই এই সকল নাম 
বাঁ মন্ত্রের মূল বস্ত। তাহার পুত্র কন্যারপী তোমরা স্ত্রী পুরুষ শ্রদ্ধা ও 
ভক্তিপূর্বক তাহার নাম ঘে “ও' সৎগুরু” মন্ত্র তাহা উচ্চারণ করিয়! তাঁহাকে 
ডাঁকিলে অর্থাৎ এ মন্ত্র জপ করিলে তিনি দয়াময় দয়! করিয়া! উত্তর দিবেন 
অর্থাৎ অস্তরে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণা করিয়! তোমাদদিগের ইষ্ট সিদ্ধি করিবেন 
স্পতাহা তোমরা নিজেই অন্তরে বুবিবে। যেমন, পিপাসা! বোধ হইলে 
জলপান করিবার প্রয়োজন এবং পান করিয়া পিপাপার নিবৃত্তি হইলে 
নিজেই বুঝিতে পার যে, জল পানের আঁর গ্রায়োজন নাই সেইরূপ অন্তর্যামী 
পরমাত্মা তোমাদের ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধ করিলে তাঁহার নিকট যাঙ্া 
ৰা তাহার নাম জগ রিবার আর প্রয়োজন থাকিবে না__তখন তুমি নিজে 
বুঝিয়! মন্ত্র ত্যাগ করিবে । 


ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 


'করমালা মন্ত্র জপের সংখ্যা । 


 খিচারবান মন্থুষয মাত্রেই বুঝিতে পারেন বে, যাহাতে সর্বাপেক্ষা! প্রীতি 
ও সর্ববদ| লক্ষ্য তাহাই মন্ধুযোর উষ্ট গুরু। যাহার যেরূপ ইষ্ট গুরু সেও ক্রমশঃ 
সেইকপ হইয়! যায়। যেমন কাষ্ঠ অগ্নির সহবাসে অগ্নি, মৃত্তিকার সহবাসে 
মৃত্তিক! হয় সেইরূপ ভ্ঞানময় পরমাত্মাতে শ্রীতি ও তক্তিপুর্বক লক্ষ্য রাখিয়া 
উপাসনা করিলে সাধক ভানের আবির্ভাবে মুক্তিশ্বরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি 
করেন। . ৮৬ 

: একই সময়ে ছুই বিষয়ে প্রীতি বা লক্ষ্য সমানভাবে থাকে না। যাহার 
মন্ত্র জপের সংখ্যা, কর ও মালার প্রতি লক্ষ্য ও গ্রীতি যে, “এত সংখ্যা জগ 
হইল, এত সংখ্যা বাকি আছে” তাহার পরমাত্বাতে লক্ষ ব1 প্রীতি থাকিতেই 
পারে না। এঅবস্থাতে অচেতন কর, মালা! মংখযারপ গুরুর উপাসনায় সাধকেরও 
তজপ জড়ত! হইয়া পড়ে। উপাসনার জনা পরমাস্ধার প্রিষ্ন ভক্তগণের এ সমস্ত: 


বিন! মন্ত্রে কার্ধ্য। ১৩৩ 


বিষয়ের কোন প্রয়োজন নাই । সংখ্যা অল্প হউক বা অধিক হউক আস্তরিক 
ভক্তির সহিত জপ ও উপাসন! করিবে। অন্তর্যামী অন্তরের সকল ভাব বুঝিতে- 
ছেন। তিনি দয়াময় দয়! করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করিবেন | 


ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
বিনা মন্ত্রে কার্ধ্য। 

অনেক হিন্দুর ধারণা বিন| মন্ত্রে উপাসনাদি ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না। বরঞ্চ মন্ত্র 
হীন ক্রিয়া অনুষ্ঠাতীর অমঙ্গলের হেতু । কিন্ত সকলেরই বুঝা উচিত যে, সুযুণ্তির 
অবস্থায় যেরূপ জীব জড় বা অচেতন থাকেন পরমাত্ৰকি সেইরূপ বা তিনি 
ভানময়,সর্বশক্তি সম্পন্ন « দর্ধন্র বিরাজমান । বাহার চেতনায় বা জ্ঞানে চেতিত 
হইয়া জাগ্রতে তোমর৷ জ্ঞানরূপে বিনামস্ত্রে সমস্ত কাঁধ্য করিতেছ ও সমস্ত ভাব 
বুঝিতেছ তিনি কি বিনা মন্ত্রে বুঝিতে বা শ্রীহণাদি কীধ্য করিতে অপারগ? 
যেমন লোকে মাত! পিতার সম্মুখে কিছু ন! বলিয়৷ প্রীতিপূর্ক আহারীয় 
ধরিয়া দিলে তাহার! পুক্র কন্যার ভাব বুঝিয়া প্রসন্ন চিত্তে আহার করেন 
সেইরূপ বিনামন্ত্রে অগ্নি ব্রন্মে আহুতি দিলে বা অল্প জলের স্বার! জীবকে 
পালন করিলে জগতের মাত! পিতা! পূর্ণপরব্রন্ম জ্যোতিঃম্থরূপ প্রসর় হইয়! 
তাহা গ্রহ করেন। আর লৌকিক মাত! পিতাকে আহার না দিয়! 
কেবল বাক্যের বহ্বাডম্বরে আমন্ত্রণ করিলে তাহার! বিরক্ত ভিন্ন প্রসয় হন 
'না। সেইরূপ জগতের যাবতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াও যদি জীবকে পালন ও 
অগ্রিতে আহৃতি প্রদ্দান না কর তাহ! হুইলে 'পরমাত্মা মাতা পিতার অপ্রসাদে 
সর্ব বিষয়ে অবস্তই অনিষ্ট ঘটিবে। যাহার যেরূপ কল্পিত মন্ত্রের সংস্কার 
তদন্থসারে কা্ধ্যারস্তে তাহাকে প্রার্থনা করিলে পরমাত্মা মঙ্গলময় তোমাঘের 
ভাব বুঝিষ্ব! সর্ধত্র মঙ্গল বিধান করিবেন। 

সকলেই শ্রীর্থন! করিবে যে, ণহে পরমাস্মা, তুমি সর্বকালে নিরাকার 
সাকার, কারণ হুশ স্কুল চর়াচরের সহিত আমাকে লইয়াই স্থত/্ীকাশ 
কন্ধু ভেদষ্টি ৰশতঃ এই সমস্ত পদার্থ আমি আপন বোধে গ্রীতিপূর্বাক 


১56. অযৃতসাগর । 

তোমাঁকে দিতেছি । তুমি দয়া করিয়া গ্রহণ কর। তুমিত সকলই দিতেছ-- 
তুমি জগতকে পালন করিতেছ। আমি তোমাকে কি দিব? তোমার বস্ত 
গ্মাকে দিতেছি। দয়! করিয়। গ্রহণ কর।” এইরূপ প্ররীর্থনা করিলে 
তিনি গ্রীতিপুর্বক তোমার দান গ্রহণ করিয়া মঙ্জজ বিধান করিবেন। 
মিথ্য। স্বার্থের জন্ত তাহার সম্মুখে মন্ুষা কল্পিত মন্ত্রেরে আড়ম্বর করিয়া 
অমঙ্গলের হেতু হইও না ও প্রতারণা করিয়া জগতকে কষ্ট দিও না। যাহা 
জান তাহাই বলিও এবং হিংসা দ্বেষ শূন্য হইয়া সকলে জগতের মল 
অনুষ্ঠান কর। 

ও শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ । 


০ 


আহৃতির মন্ত্র। 


নিরাকার সাকার, অন্গীম অখণ্ডাকার, সর্ধশক্তিমান পরমাত্মা হ্বতঃ প্রকাশ, 
নিত্য বিরাজমান। তাহার অনন্ত শক্তি বা অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শান্তা" 
দিতে অসংখ্য নাম বা মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে । বাঁহাদের যেরূপ মন্ত্রের সংস্কার 
পড়িয়াছে তাহার! সেইরূপ মন্ত্র জপ করিয়া আসিতেছেন এবং অনারপ 
মন্ত্রকে নিক, হেয় জ্ঞানে নিন্দা করিতেছেন । ইহার ফলে মন্ত্রের শ্রেস্ব 
নিকষ্টত্ব লইয়৷ বিবাদ বশতঃ সকলেরই পক্ষে অশাস্তি ও. কষ্ট তোগ। কিন্তু এ 
বোধ নাই যে সকল মন্ত্র ধাহার নাম তিনি এক এবং অস্বিতীয়। ভানবান 
ব্যক্তি নান! শাস্ত্রের নানা মন্ত্রের উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব শাস্ত্রের সার: 
বে পূর্ণ পরত্রন্ম জ্যোতিংস্বরূপ তাহাকে শ্রদ্ধাপুরর্বক গ্রহণ ব1 ধারণ করেন অর্থাৎ 
ভাঙার নিয়মানসারে বিচার পূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমাধিক কার্য সম্পন্ 
করেন। মন্ত্র ে শব মাত্র তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মৃক্ত্র খাহীর কল্পিত 
নাম সেই ভানমর় পরমাত্বার উপর লক্ষ রাখিয়া-তিনি সকল কার্ধ্য সিদ্ধ 
করেন। . . ..! 

লোকের সংস্কার আছে বলিয়া! খহৃতি প্লিবার তিনটী মন্ত্র কথিত 
হইকাছে। নতুব! মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নাই। পরমাস্ত| চরাটরকে লইয়া 


. মন্ সিদ্ধি। ১৩৫ 
নিত্য পূর্ণ। ভাছারই নাম ও'কাঁর মর অতি, পুরাগল হইতে প্রচলিত। 
ওকারকেই শাস্ত্রে মন্ত্রের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যে মন্ত্রে 
ওঁকার নাই তাহ! অসিদ্ধ-মন্ত্রই নছে। খীাছার নাম ওঁকার তিনিই 
অনন্ত শক্তি দ্বারা অনস্ত ব্রদ্ষাগ্ড রচনা ও পালন সংহার করিতে- 
ছেন। সেই অনন্ত অলীম শক্তির নাম মায়! প্রক্কতি, সাবিত্রী, গায়ত্রী, 
কালী ছূর্গ৷ সরগ্বতী বরদা দেবীমাঁতা পরম জ্যোতিঃ স্বাগ প্রভৃতি কল্পিত হই 
ফাছে। এজন্য "ও বরদে দেবি পরম জ্যোতি্র্ষণে স্থাহা” মন্ত্র হইয়াছে। 
তিনি চরাচরকে লইয়। এক অখগ্ডাকারে বিরাজমান ইহা বুঝাইবার জন্ত “গত 
চরাচর ব্রন্ধণে স্বাহা” মন্ত্র। তিনি নিরাকরে সাকার পরিপূর্ণ শ্বতঃ প্রকাশ । 
তাহার অতিরিক্ত কেহ বা কিছুই নাই। এই নিমিত্ত তাহার কল্পিত নাম বা 
মন্ত্র “ও পূর্ণপরত্র্ধ জ্যোতিঃস্বরূপায় শ্যাহা” | ' আর ভিন্ন ভি গ্রহ দেব দেবী, 
নান! নাম ব! মন্ত্র কল্পনা করিয়া আহ্ৃতি দিবার বা জপ করিবার প্রয়োজন নাই। 
এই তিন মন্ত্রে যে কয়েকটা শব আছে তাহার! সকলে এবং প্রত্যেকেই তীহার 
নাম। অথচ তিনি যাহ! তাহাই তোমাদিগকে লইয়া*পুর্ণ স্বতঃপ্রকাশ বিরাজ- 
মান মিথ্যা শন্বার্থ লইয়। বিবাদ করিও না। মান অপমটুন, জয় পরাজয়, 
সামাজিক স্বার্থ পরেত্য।গ পুর্ব্বক সর্ব বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। যাহাতে 
মকলে মিলিয়! পরমাননে থাকিতে পার তাহাই তোমাদের কর্তব্য । 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ 


মন্ত্র সিদ্ধি। 


মন্ত্রসিদ্ধি কাহাকে বলে না বুঝিয়। লোকে পরমাত্মাকে ছাড়িয়া! কন্পিত 
শব মাত্র মন্ত্রে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক বিশ্বাস স্বাপন করে। স্ছার্থপরতায় অন্ধ 
হক! মন্ত্রের উপর লক্ষ্য রাখে* যে, ইহার দ্বার! আমার কার্ধয সিদ্ধি হইবে। 
অথচ, মন্ত্র ধাহার নাম সেই মাতা পিতা পরমাত্মার প্রতি দৃষিশন্ত ৷ কিন্ত 
তিনি ইচ্ছা না করিলে কোন কার্ধাই হয় না এবং তিনি ইচ্ছা করিলে লকল 
কারধ্যই সিদ্ধ হয়। তিনিত আপনার কল্পিত নাম যে মন্ত্র তাহার অধীন 
নহেন। মঞ্টুধা তীহাকে ডাকার জঙ্ত মন্ত্র বা নান কল্পনা করে মাত্র। 


১৬৬ অমৃতসাগর। 


তাহার ঘদি এ বোধ থাকে যে, “আমি বন্, নাম বা মন্্রত নহি” ভবে 
তিনি ফেন মন্ত্রের বশীভূত হইবেন? তিনি যাহ! তাহাই নিত্য বিরাজমান । 
াহার নাম ব! মন্ত্র ধরিয়। ভাল মন্দ যাহা বল ন| কেন তাহাতে তাহার কি 
আসে যায়? জগতের মাত! পিতা গরমাস্মা সর্কেশ্বর সকলের প্রভু । তিনি 
যাহ! ইচ্ছ। তাহাই করিতে পারেন। সামান্ত শন্ব মাত্র যে মন্ত্র তাহা 
কিরূপ তাহাকে বশীভূত করিবে? যে ব্যক্তি তাহাতে, শ্রদ্ধা ভক্তি স্থাপন 
করিয়৷ তাহার নিয়ম পালন করে পরমাত্ব। দয়! করিয়া তাহার ইষ্ট সিদ্ধ 
করেন। কিন্তু যাহারা কোন কালে তীহাতে শ্রদ্ধ! ভক্তি করে নও সর্বদা 
তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করে দয়া করিয়! তাহাদেরও তিনি অভীষ্ট সিদ্ধ 
করিতে গারেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা! । 
১ ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিং। 


৮ সপ 


পরমাতা! কেন অপ্রকাশ। 


 পরমাত্ম। সাকার নিরাকার, কারণ হৃষ্ স্থল চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূগে 
সবতঃগ্রকাশ। তাহাতে কোন অভাব নাই তথাপি জীবের নিকট তিনি 
কেন অশ্রকাশ--জীবের কেন অভাব বোধ হয়? বদ্দি পরমাত্ম জীবকে 
লইয়া পুর্ণ শ্বতঃগ্রকাশ তবে বিন! চেষ্টায় জীব মাত্রেই মুক্তি স্বরূপ পরমা” 
নন্দে স্থিত নহে কেন? [ও 
একটা দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহা বুঝিবার সুবিধা হইতে গারে। বাস্তব রাজ! 
থাকিতেও তিনি সকলের এসহিত মহজ ভাবে মিলিত হন না কেন? ইহার 
কারণ এই যে, অধিকাংশ লোকই সহজ ভাবে রাজার" দেখা পাইলে অর্থ 
মান পদ গ্রভৃতি যাল্া করে। সে যাল্। পুর্ণ কর! প্রায়শঃ রাজার পক্ষে 
্ায়বিরুদ্ধ। কিন্তুনিঃস্বার্থ প্রেম বশতঃ যাহার রাজার সহিত মিলিত হইবার 
ইচ্ছা তাহার অক্লেশেই রাজার সহিত মিলন হইতৈ' পারে। সেইন্বপ, 
জগতের রাজা পরমাস্থাকে স্বার্থশন্ত হইয়া প্রেম ভক্তি পূর্বক কেহ চাছে না। 
তাহাই তিনি অপ্রকাশ।. তিনি জীবের মাত্বা মাতা পিতা গুরু, তাহাকে 


পরমাত্ম! কেন অপ্রকাশ । ১৩৭. 


পাইলে আর কোন অভাব থাকে না--জীবের এ বোধ নাই। গৃহস্থগণ 
রাজ্য ধন, কৈলান বৈকু্ পুত্র কন্তা, আম্মু বশ ইত্যাদির জন্ত তাহাকে চাহে 
প্রেম বশতঃ তাহার জন্য তাহাকে চাহে না। তেখধারী সাধু সন্না'সীগণেরও 
বাঁসনা যে, শসিদ্ধ হইব, আকাশে উড়িব, কৈলাস বৈকুষ্ঠ ভোগ করিব) 
শিব হইয়া পার্বধতীর সহিত বিবাহ করিব অথবা জগতের রাজ! হইব । 
সোণ! রূপা প্রস্তত করিব তাহাতে সকলে বশবর্তী হইয়! আমাকে 
মানিবে।” এইরূপে ছলনাময় নানা আড়ম্বর হেতু পরমাত্মাতে প্রেম 
ভক্তি দুরে পড়িয়া থাকে। গার্বস্থ্য আশ্রমে নানা প্রকার অহঙ্কারে 
মত্ত ছিলেন তাহার উপর ভেখ লইয়! “শিবোঁধ্হং সঙ্গিদানন্দোহ্হংঃ বলিয়া 
আরও অহঙ্কার । ব্রহ্াগুময় আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া 

্বার্থভাবে নিরভিমানে অপক্ষপাঁতে সকণকে সব্রথ দেখাইবার প্রবৃত্তি 
কাহারও নাই। সমাঁজ ও সম্প্রদায়ের শ্রাধান্ত লইয়৷ পরস্পর দ্বেষ হিংসা 
বশতঃ সকলে সতা ভ্রষ্ট হইয়া অণাস্তি ভোগ করিতেছেন। সৎপথে 
কাহারও মতি গতি নাই । ৃ ঞ 

এ বোধ কাহারও হইতেছে ন! যে, পরমাত্বার নিকট বাজ কর আর 
না কর তিনি বিচার পূর্বক সুখ ছুঃখ বিধান করিবেন। যদি গরমাত্মাকে 
নাহিও চাহ, তাহার নিকট কোনবপ প্রীর্নাও ন! কর কেবল বিচার 
পূর্বক তাহার প্রিয় কার্ধয সাধন কর তাহা! হইলেও তিনি অযাচিত 
সকল প্রকার. অভাব মৌচন করিয়া মুক্তিত্বরপ পরমাননো রাখিবেন। 
যথাশক্তি জীবের পালন, অগ্লিতে আঁছুতি ও সমুদয় পদার্থ পরিষ্কার রাখা 
ও আঁপনার ও অপর সকলের কষ্ট নিবারণ করাই তীহার প্রিয় কার্ধ্য। 

জগতের এই ছুঃখ যে, কি গৃহস্থ কি সঙ্ল্যাসী কোটা লোকের মধ্যে এক 
আঁধ জন: মান্র পরমাত্মাকে চাছে। 


ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তি; । 


১৮ 


জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম। 

ভান, ভক্তি ও কর্শের প্রাধান্য লইয়া মন্থুষযগণ সর্বদা ঘন্ বিঘেষে নান! 
প্রকার কষ্ট ভোগ করেন। কেহ বলেন জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, 
. জ্ঞানই প্রধান। কেহ বলেন ভক্তি, কেহ বলেন কর্ম একমান্র মুক্তির 
উপায়। এস্থলে গম্ভীর ও শাস্ত চিতে মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্বক সার 
ভাব গ্রহণ কর। . 

প্রতাক্ষ দেখ, অগ্নির প্রকাশ হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ গুণ, 
- উষ্ণতা, দাহিকাশতি, দহনক্রিয়া ও শুরু, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশিত হয় এবং 
অগ্নির নির্বাণ এ সকল-গুণ, ক্রিয়! অগ্নির সঙ্গে সঙ্গেই নিরাকার হয়। আরও 
দেখ, জাগ্রত অবস্থায় তুমি প্রকাঁশমান হুইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি শক্তি গুণ ক্রিয়া! প্রকাশিত হয়। পুনরায় তোমার 
নুযুণ্তি ঘটিলে এ সমস্ত শৃক্তি গুণ ক্রিয়া তোঁমার সহিত অভিন্ন ভাবে কারণে 
স্থিতি করে। সেইরূপ কোন ব্যক্তিতে বিবেকের উদয় হইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বা! জ্ঞান, তক্তি বা প্রীতি, কর্ম ব! সাধন সি আপন! 
হইতেই উদ্দিত হয়। 

'বিবেকী জীবের যে পরমাত্মাকে পাইবার ইচ্ছা, তাহাই শ্রীতি বা ডদ্ি 
জানিবে। এবং বুদ্ধির দ্বার! তাহাকে পাইবার উপায় অনুসন্ধানের নাম 
বিচার বা জ্ঞান এবং যতক্ষণ তাহারে ও আপনাকে অভিন্ন না দেখি- 
তেছ ততক্ষণ পর্য্তস্ত যে ভক্তিভাবে বুদ্ধি পুর্ব্বক তাহাকে পাইবার জন্য 
অনুষ্ঠান তাহাই কর্ম জানিবে। এই তিনের মধ্যে একটি না থাকিলে কেহই 
থাকে না। একটি থাকিলে তিনটিই থাকিবে । যেমন; জ্ঞান না .থাঁকিলে 
ুষুস্তির অবস্থায় ভক্তি ও কর্মম উভয়ই থাকে না? জাগ্রতে তিনটিই থাকে । 
. বাহার জ্ঞান আছে তাহার ভক্তি ও কর্ণ উতয়ই আছে; যাহার ভক্তি 

আছ্ছে, তাহার ভান ও কর্ম উভয়ই আছে। যাহার কর্ম আছে, তাহার 
তক্তি ও জান উভয়ই আছে ভ্ঞান ও ভক্তি বিনা যে শরীর ও মনের 
পরিশ্রম তাহা কর্শই নছে। | 


বিবিধ প্রকার যোগ । ১৩৯ 
অতএব নিঃসংশয়ে জগতের হিত সাধনে রত হইয়া পরমাননদে আনন্দ- 
রূপে অবস্থিতি কর । 
এ পাকি ভি, পাঁডি। 


বিবিধ প্রকার যোগ। 


মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি নানা প্রকার যোঁগা- 
ুষ্ঠানের দ্বারা আপনার ও অপরের কষ্টের হেতু হইয়াছে) কিন্তু মনুষ্য 
মান্রেরই বুঝিয়! দেখ! কর্তব্য যে, মিথ্যা সকলের" নিকট মিথ্যা ও সত্য 
সকলেরই নিকট সত্য। সত্য কখনও. মিথ্যা, হইতে, পারে না এবং এক 
ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। ইহা না! বুঝিয়া লোকের ধারণা হয় যে, যোগ 
তপস্ত। সাধন প্রতৃতি পরম্পর ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে ধ্যান ধারণা উপাসনা! ভক্তি যোগ তপন্ত জ্ঞান পরমাত্মার রূপই। 
ইহা হইতে ইহাদের দ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইনি ইহাদ্দিগের সহিত চরাচরকে 
লইয়৷ অখগ্ডাকারে এক, নিত্য স্বতঃপ্রকাশ ৷ ভ্ঞানবানের 'নিকট পরমাত্ম। 
নিত্য যোগম্বরূপ, তাহাতে কোন কালে বিয়োগ নাই। 

যেমন অস্ির দ্বারা অন্ধকার নিবারণ, জলের দ্বারা পিপাসা শান্তি সেই- 
রূপ পরমাত্মার নিয়মান্থুসারে যাহার দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা সেই 
কার্য করিয়। আপনার ও অপর সকলের হিত সাধনই জ্ঞান বা রাজযোগ। 
সাকার নিরাকার, কারণ শুগ্ষ স্থল, চারাচর স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্রকে লইয়! 
পূর্ণরূপে পরমাত্ধাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পুর্ধক উপসনা ও জীবমাত্রকে আপনার 
আত্ম! পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়া নিরভিমানে প্রতিপালন--ইছাই প্রকৃত 
প্রেম বা ভক্তিযোগ। 

দেশ কাল পাত্র 'বুৰিয়! যাহাতে পরমার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তি লাভ 
ও যাহাতে ব্যবহার সিদ্ধি অর্থাৎ কেহ কোন বিষরে কষ্ট না পার বিচার 
পর্ব তাহার অনুষ্ঠানের নাম কর্দযোগ । 

মন শরীর, ঘর বাড়ী, বন্জাদি বাবহার সামন্ত, রাস্তা ঘাট, সহর বাজার 
সর্ব গ্রকাযরে পরিষার রাঁখা ও বথ! পরিমাণ আহার বিহার চেষ্টা শ্রম করার 


১৪৬, অযৃতসাগর | 
নাম হঠযোগ। নতুবা! জল দিয়া অগির কার্ধা ব। অগ্নির দ্বারা জলের কার্য্য 
করিবার প্রয়াসের স্তায় পরমাত্মার নিয়ম বির অস্বাভাবিক র্ অনুষ্ঠানকে 
হঠযোগ বলে না। 

মূল কথা এই যে, বিচার পূর্বক সাননদচিত্তে নিরলদ ভাবে পরমাত্মার 
প্রিয় কার্ধ্য সাধনের নাম যোগ। তোমর! সর্ধ প্রকার কল্পিত অনুষ্ঠান 
পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতিংস্বরূপ পরমাস্মাকে চিন এবং প্রীতিপূর্বক তাহার 
আল্ঞ! পালনে নিয়ত বদ্ব কর। তিনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন। হ্তত্তর 
যোগ তপন্ার প্রয়োজন নাই । তিনিই যোগ, তিনিই তগপন্তা | তিনি দয়া 
করিলে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য সুখে সম্পন্ন হইবে 1 

৬ ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ । 





পূর্ণাভিষেক ও পূর্ণযোগ । 


মন্ুযাগণ নান! শব সংস্কার বশতঃশক জালে জড়িত হইয়। বপ্ততে লক্ষ্যতরষ্ট 
. হইয়াছে । কেহই নিজে বস্তবোধ করিতেছেন না ও অপরকেও বস্তু বুঝাইতে 
পান্সিতেছে না । অথচ স্বার্থের বশবর্তী হইয়া না জানিয়াও বলিতেছেন জানি । 
নিজেরই শাস্তি নাই তবে অপরকে কিরূপে শান্তি দিবেন? যিনি ধর্মের 
উপদেষ্টা তিনি প্রথমে বুঝুন যে, আমিত গুরু হইয়া শিষ্যকে পরমাস্ম্ার দথবদ্ধে 
উপদেশ দিতেছি । কিন্ত আমি ও খাঁহার সম্বন্ধে বাহাকে উপদেশ দিতেছি এই 
তিনটিকি এক বস্ত কিন্বা ভিন্ন ভিন্ন তিনবস্ত্। যদি তিনটিকে এক বুঝিয়! 
.থাকেন তাহ! হইলে দেই একের রূপ বা! ভাব কি দেখাইয়া দিউন। তিনটির 
ভাব ব! রূপ একই বুঝিলে গরু পিবয থাকে না, যাহা নও প্রকাশ- 
মান থাকেন। 
পর্ণাভিষেক বা পুর্ণযৌগ সন্বন্ধে লোকে নানা সংস্কার শ্রচলিত 1" অতএব 
াস্ত ও গন্তীর চিত্তে ইহার ারভাৰ গ্রহণ কর. হিনি পূর্ণ সত্য সাকার নিরাকার 
তিনিই কারণ হৃঙ্ষ স্থূল চরাচর স্ত্রীুরুষকে লইয়া! অসীম লর্কাব্যাপী 'নির্বিশেষ 
পূর্ণরূপে ধাহা তাহাই বিরান্ধমান। ইহাতে অভিষেক বা জান অর্থাৎ জীবাপ্। 


গরমাত্মার অতেদ জ্ঞানকেই পূর্ণাতিষেক ব! রাজ্যলাঁভ জানিবে । এই অবস্থাকেই 
পূর্ণদোগ বলে। - প্রন্কৃতি পুক্রষ ব! দ্বিভাব ভাসা সত্বেও সর্বাকালে পরমা- 
আ্বাতে যোগই রহিয়াছে, কোন কালেই স্বন্ধপ পক্ষে বিয়োগ হইতে পারে না। 

| ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


পোপ 


মূর্তিূজা। 


মন্থুষ্যগণ যেবূপেই ভগবানে প্রেম ভক্তি স্থাপন ব1. তাহার প্রিষ়্ কার্ধ্য 
সাধন করুক না কেন তাহ! আনন্দের বিষয় । না করা অপেক্ষা করা 
ভাল। কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক বুঝ।'উচিতষে, লোকে ভগবানের 
যেরূপ মূর্তি বা প্রতিম! নির্মাণ বা ভাবনা করিয়। পুঁজ! বা প্রেম ভক্তি & 
করেন ভগবান তাহাদ্িগের সেইরূপ ত্ভীষ্ট সিদ্ধি করিয়! সেইরূপ অধীন 
বা! স্বাধীন রাখেন। কেননা তিনি সাকার নিরাঝ্খার অসীম অখগ্ডাকার 
পূর্ণরূপে বিরাজমান | নিরাকারে তাহার নাম রূপ বা মুত্তি নাই? তিনি 
জ্ঞানাতীত। সাঁকারে চিন্ময় মঙ্গলকারী জ্যোতিঃম্বরূপ চন্ত্রমা হুর্ধ্যনারায়ণ 
তাহার সুক্্প শরীর । হুম্ত পদ বিশিষ্ট জীব মাত্র, হিন্দু মুসলমান ইংব্রেজ, 
স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির: শরীর তাহার স্থুল মৃণ্তি। যে কেহ সৃর্তি বা প্রতিমা 
নিন্ধাণ করিয়া পুজা করেন তাহাদিগকে ভগবান. আপনার মনুষ্য মূর্তির 
চরণে রাখেন ও যাহার! পুর্ণ পরক্রক্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্্রম! সৃর্ঘ্য- 
নারারণ মঙ্জলকারী গুরু মাতা পিতা আত্মাকে প্রেম ভক্তি পূর্বক পুঁজ! 
উপাসনা করিবেন তাহারা জ্ঞানোদয়ে স্বাধীন হইয়া পরমাননদে আননরূগ 
থাকিবেন, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকারে অজ্ঞান.থাকিবে না--ইহাই পরমাস্মার 
নিয়ম। সকল শক্তি পরমাস্মাক্স হইলেও যে শক্তি দ্বারা যে কার্ধ্য হওয়া 
পরমাত্ার, নিয়ম তাঁহার ব্যতিক্রম ঘটবে না। জল ও অগ্নি উভয়ই পর- 
মাস্বার রূগ বা শক্তি। কিন্তু তাহা বলিয়। জলের শৈত্য অগ্সিতে বা অগ্নির 
উত্তাগ জলে বর্থার না । জলের স্বারা জলের ও অগ্মির দ্বারা অগ্নির কার্য হয়। ' 
এই দৃষ্টান্ত অন্থসারে বুবিয়! দেখ পরমাত্মার, যে শক্তি বা রূপের ধারণ] বা. 


১৪২ অগুতসাগর | 
তাষনা করিবে তযন্ুযার়ী ফল প্রাপ্তি হইবে। কোন মতে ইহাঁর অন্যথা 
হইবে না। প্রত্যক্ষ দেখ যাহারা জগতের মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃস্থরূপ 
ভগবানের সম্মুখে ভক্জিপূর্ববক নমস্কার করিতে টাহেন না কিন্তু মাটি, কাটি, 
পাখরাদির মৃ্ধি গড়িয়া নানাগ্রকার পুজা ও সদা! ভক্তি পূর্বক . প্রণামাদি 
করিতেছেন তাহারা ভগবানের মন্ু্যমৃত্তির চরণতলে অধীন ভাবে বন্ধ 
রহিযাছেন। এন্সপ লোকে ভগবানের চেতনমৃর্তি স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য ও 
পরম্পরকে প্রেম ভক্তি সহকারে পুজা করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়! জ্ঞান মুক্তি 
দিতে পারেন। কিন্তু হে হিন্দুগণ ! তোমর! চেতন জ্ঞানময় জ্ঞোতিঃশ্বরূপকে 
বা জীৰ চেতনকে পুজা না করিয়া! কাহার পুজা করিতেছ, একবার'বিচার 
করিয়া দেখ। যদি বল পরমাত্মারই পুজা হইতেছে কেননা সমন্তই তিনি-_ 
সে কথা ঠিক। কিন্তু তোমরা যাহার অধীন রহিয়াছ মে ব্যক্তি বা পদার্থও 
"ত তিনি, তবে স্বাধীনতা অপেক্ষা অধীনতাকে নিকৃষ্ট ও কষ্টকর বল কেন? 

মূল কথ! এই যে,কি ব্যবহারিক কি পারমাধিক উভয় বিষয়ে পরমাস্থার 
নিয়মান্থসারে যাহার দ্বার! ষে কার্ধ্য হইতে পারে তাহার দ্বার। সেই কার্ধ্য 
সম্পন্ন কর। কাট পাথর প্রভৃতি প্রতিমার মুখা্দি ইঞ্জিয় নাই। তাহার! 
কিরূপে আহার করিবে যে সেই আহারের দ্বার! পরমাত্মার আহার হইবে ? 
বদি উহাকে আহার দিবার ইচ্ছা হয় তৰে জীব মাত্রকে পালন কর ও তাঁহার 
অধ্বিমুখে আছতি দাও। এইরূপ বিচার পূর্বক তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া! তাহার 
নিরমানুসায়ে ব্যবহারিক ও পারমাধিক কার্ধ্য নিম্পন্ন কর। তিনি মঙ্গলময় 
সর্ধবিষয়ে মঙ্গল করিবেন । 

ও' শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


সম্প্রদায় বিশেষে অবতারাদিকে তাহাদের ভীবদ্দশার ও লীবনাত্তে বিরাট 
' গরত্রন্ধের সহিত অভি্ন না! জানিয়! তক্তি পূর্বক ধ্যান উপাসনা! করিয়া 
থাকেন। শ্রদ্ধা ভক্তি পুর্ঘা্ পরমান্ধার: উপাসন! ও জগতের মল ঢেষ্টারপ 


| অবতারাদিয় উপাঁসন! । ১৪৩ 


তাহার প্রিক্ন' কার্ধ্য লাধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য । কিন্তু পরমাত্মাকে বথার্থ- 
, রূপে চিনিত্ব। ও তাহার প্রিয় কর্ম কি উত্তমরূপে জানিয়! উপালনাদি করিলেই 
পরম কল্যাণ লাভ. হয়। তাহাতে উপাসকের ও লমগ্রী জগতের মঙ্গল। 
অক্ঞান বশতঃ উপান্তকে পরব্দ্ধ বিরাট পুরুষ হইতে পৃথক জানিনা! তাহার 
উপাসন! বা তাহার অশ্রিক কার্ধ্যকে তীহার প্রিয় ভাবিয়া! অনুষ্ঠান সর্্তো- 
ভাবে অমঙ্জলের হেতু । একই পূর্ণপরব্রদ্ধ নিরাকার. সাঁকার। তিনি ' 
চরাচরকে লইয়! বিরাট রূপে বিদ্যমান আছেন। এই মঙ্গলকারী বিরাট 
পরব্রহ্ধ চন্দ্র! স্র্য্যনারারণ জ্যোতিংম্বরপ হইতে চরাচর, স্ত্রী পুরুব, অবতার, 
খধিগণ “উৎপর হইয়া ইঞ্ছাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছেন 1. ইনি অনাদি শ্বতঃ- 
প্রকাশ নিত্য £কইরূপ বিরাজমান । ইই। হইতে যিনি আপনাকে পৃথক বোধ 
করিতেছেন তাহাকে লোকে খষি মুনি অবতার প্রভৃতি যাহাই লুক না কেন 
নিশ্চয় জানিও তাহার ভ্ঞান বা মুক্তি হয় নাই। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির 
অন্ত অজ্ঞানাপনন জীবের সহিত কোন প্রভেদ নাই। বথার্থ পক্ষে বাহার 
জান ব! যুক্তি হইয়াছে তিনি পুর্ণপরত্রক্ম হইতে অন্ুমাত্র ভিন্ন নহেন ও কখন 
তাহা হইতে আপনাকে ভিন্ন বোধ করেন না। তিনি যথার্থেতঃ পু্ণপরবর্ধে 
অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। মঙ্জলকারী পূর্ণপরত্র্ম জ্যোতিঃন্বরূপ চক্রম! 
হুরধ্যনারারণ হইতে পৃথক : ভাবিয়া খষি মুনি অবতারাদির পুজ! বা উপ্বান্্না 
্রাস্তিমূলক ও জীবের অকল্যাণের আকর। পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্থরূপ 
ইচ্ছা করিলে এইবপ উপাঁসকদ্দিগকে মুক্তি দিতে পারেন--.সে তাহার ইচ্ছা । 
কিন্তু ই! হইতে পৃথক খষি মুনি অবতারাদি কেহ নাই। ইনিই সেই 
সেইরূপে প্রকাশমান। 

বিচার করিয়! দেখ, মঙ্গলকাঁরী বিরাট পরব্রদ্ষের যে যে অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ হইতে 
জীব দাঁধারণের স্থুল ও সুক্ষ শরীর ব1 ইন্জিয়াদি গঠিত সেই সেই অঙ্গ 
প্রত্ঙ্গ হইতে খফি মুনি অবতারের শয়ীর গঠিত এবং তাহার বে অঙ্গ 
হইতে জীবের যে অঙ্গ বা ইঞ্জিয়ের উৎপত্তি অস্তে তাহাতেই তাহার লয় হয়-_. 
ইউ! হইতে. কোন মতে কেহ বা কিছু পৃথক থাকিতে পারে ন!। : তীহার চরণ 
পৃথিবী হইতে.অবতার়াদির ও অন্তান্ত জীবের হাড় ধীংস উৎপন্ন হইতেছে এবং 
অল্লাদি গনিয়া, 'অবতায়াদি জীব মাজরেরই শরীর রক্ষা করিতেছে । তাহার 


১৪৪  অসৃতসাঁগর | 


নাড়ী জল হইতে অবতারা্দি জীব মাত্রেরই রক্ত রস নাড়ী জন্মিতেছে ও 
জলের দ্বারা একই রূপে সকলের ন্নান পান সম্পন্ন হইতেছে। তাহার মুখ 
অগ্নি হইতে জীব মাত্রেরই ক্ষুধা পিপাঁদা আহার পরিপাঁক ও বাঁকা উচ্চারধ 

হইতেছে । তাহার প্রাণরূপী বায়ু হইতে সমস্ত জীবেরই শ্বাস প্রশ্থাস 
চলিতেছে । তাহার মস্তক আঁকাশ হইতে জীব মাত্রেই কর্ণবারে গুনিতেছ। 

তাঁহার মন. চক্ত্রমা জ্যোতিঃ দ্বারা সমুদ্লায় জীবই সন্কয্প বিকল্প ও আত্মপর বোধ 

করিতেছ এবং তাহার জ্রনেনেত্র ছ্ধ্যনারায়ণ চেতন নূপে বিচারাদি সমস্ত 

কার্ধ্য করিতেছ। পুনরায় যাহ! হইতে যাহার উৎপত্তি তাঁহাতেই তাহার লয় 

হইতেছে। মঙ্গলকারী বিরাট পরত্রহ্ম চন্্রমা হুর্ধ্যনারায়ণ যাহ! তাহাই সর্ব- 

কালে একই পুর্ণরূপে রহিয়াছেন। ইহাঁতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব নাই। 

ষে জীবের সমঘৃষ্টি বাজ্তান হয় নাই দেই কেবল বিরাট পরক্রন্ হইতে 

সাধারণ 'জীবগণকে ও অবতারাদিকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে। যাহার 
সমদৃষ্টি বা জ্ঞান হইয়াছে বা অবতারাদি নিজে আপনাকে ও সাধারণ জীবকে 

বিরাট পর্রদ্ম হইতে তিন্নভাবে পূর্ণরূপে দর্শন করেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি 
ব| অবতাঁরাদি জ্লীব মাত্রকে আপনার আত্ম! ও পরমাত্মাঁর শ্বরূপ জানিয়া 

নিয়ত জগতের মঙ্গল চেষ্ট। করেন। সাঁকার নিরাকার মঙলকারী অর্থাৎ পুর্ণ- 

পররেন্ধ বিরাট জ্যোতিঃশ্বর়প চক্র! হুধধ্যনারার়ণ জগতের “একমাত্র গুরু, মাতা, 

পিতা, আত্মা । ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে মঙ্গল করিবে? আবাল বৃদ্ধ 

বণিতা ব্রঙ্গাওস্থ জীব মাত্রেই শ্রদ্ধা! ভক্তিপূর্বক ইহার উপাসনা ও ইহার প্রিয় 

কার্ধ্য সাধন করিবে । বজ্কাছুতি, পৃথিব্যাদি তত্ব পরিষ্কার রাখা এবং সাঁধা- 

রথতঃ জীব মাত্রকে পালন কর! ইহার প্রিয় কার্ধ্য। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যমাত্রেই 

এই মঙলকারী বিরাট পরক্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ চক্্রম! হুর্যযনারায়ণকে আপনার 

রূপ, অবতারাঁদির রূপ ও পরমাত্মার রূপ জানিয়! শ্রফ! তকতিপুর্বক পূর্ণরপ 

ধারণ! ও উপাসনা করিবে ও ক্ষমা চাহিবে। 'তাহাতেই সমণ্ড অবতার দেব 

দেবীর উপাসনা হইয়। যাইবে। ইসি মজলকারী সর্ধপ্রকারে মঙ্গল বিধান 

করিবেন, ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া! উপাসনা বাঁ ধারণার প্রয়োজন নাই 
স্পকরিলে নিক্ষল। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই। শান্বাদিতে যত প্রকার 
. নাম কলিত হইয়াছে তাহা ইহারই লাম। ইহা পরব লত্য। ইহ! হইতে 


দানের বিষয় |. ৯৪৫ 


বিমুখ হইলে অমঙ্গল ও হিরন থাকে না এবং ইনিই একমাত্র জগতের 
কল্যাণ। 


ও শাত্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 


০ াীশী 


দানের বিষয় । 


আপনাপন মান অপনাঁপন জয় পরাজয় মিথা। সামাজিক স্বার্থপরিত্যা 
পূর্বক সারভাব গ্রহণ করিয়া নিধিদ্বে কাঁলযাপন কর। জগতের 
উহাতেই মঙ্জল। 

অজ্ঞান বশতঃ লোকে বোধ করেন যে, ও ধন বাঁ জ্ব্য আমার, আমি 
অমুক ব্যক্তিকে উপকারার্থে বা অমুক উদ্দেশ্তে দান করিতেছি” ধিনি 
দান গ্রহণ করেন তিনিও অহঙ্কার যুক্ত হইয়া মনে করেন যে, অমুক 
বাক্কির নিকট কৌশলে বা প্রতারণ। করিয়। ধন ব৷ দ্র দান লইয়াছি। কিন্ত 
স্থলে সকলেরই বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, বিনি দান করিলেন তিনি 
নিজে কে, ও কাহার ভ্ত্ব্য কাহার নামে দান করিলেন এবং বিনি দ্বান গ্রহণ 
করিলেন তিনিই বা নিজে কে ও কাহার নিকট হুইতে কাহার ভ্রব্য অপ্নার 
নামে দান গ্রহণ করিলেন। আপনার! বুঝেন না যে কাহার দ্রব্য কাহাকে 
দান করেন ও কে তাহা গ্রহণ করে। আপনাদিগের একটী ভৃণ পর্য্যন্ত উৎপর 
করিবার ক্ষমত| নাই। পৃথিবী, জল, অন্ন ও আপনাদিগের শরীর ইঞ্জিয়াদি 
যাহ! কিছু পরমাত্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন । +জীব মাত্রের উপকার ও পালনের 
জন্তাই পরমাত্্ার এই স্যপ্টি। কোন ভ্ত্রব্ই আপনার্দিগের নহে যে, আপনার 
বলিয়! দান ঝ! গ্রহণ করিবেন । গরীর ধনী রাজা, জমিদার প্রসূতি লোকের 
যতদিন পর্যন্ত জীকন ততদিন “সকলেরই প্রাণ রক্ষার জন্ত এক মুষ্টি অর, 
পিপাস! নিবৃত্বির জন্তু এক গেলাস জল ও লজ্জা নিবারণের জন্ত একখণ্ড 
বন্ধের প্রয়োজন । ইহা! ব্যতীত তোমাদের আর কোন প্রয়োজন 
নাই। মৃত্যুর পর রাজ্য ধনাদি যাহ! কিছু থাকিয্ন। যাইবে তাহার সহিত 
তোমার্দিগের কোন সম্বন্ধ নাই এমন কি নিজের স্কুল শরীর পর্য্যন্ত সঙ্গে 


৯৯ 


১৪৬ অস্তসাগর। 


ধাইযে না। ঈশ্বর পরমাত্মার ধন পরমাত্মার নিকট থাকিবে। পরমাত্মার 
ইচ্ছায় বন্দি বা খন তোমাদের পুনরায় জন্ম হয় ব| হইবে তধন তোমরা যেরূপ 
জগতের অমঙ্গল ব| ইষ্ট করিয়! যাইবে তদনুসারে তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন 
করিয়! মেইরূপ ঘরে ওন্ম দিবেন। পরমাত্মার আজ্ঞা বা উদ্দেস্ত বুঝিয়! যাহারা 
ধনাদি দান ব! অন্ত গ্রকারে জগতের উপকার করিয়! গিয়াছেন তাহাদিগকে 
সেইরূপ ধনীর ঘরে জন্ম দিবেন ও ঘিনি ধন থাকা নত্বেও ঈশ্বরের উদ্দেস্ত বা 
আন্ত! লঙ্ঘন করিয়! ধনাদির দ্বারা জগতের কোন উপকার করেন নাই 
তাহাকে এরূপ নীচ দরিদ্রের ঘরে জন্ম দিবেন যে সর্বদাই দরিদ্র হইয়া পরের 
দাসত্ব করিতে হইবে । একমুষ্টি অন্নের জন্য লাঁলায়িত ভাবে বেড়াইতে হইবে 
কষ্টের সীম! থাকিবে না। পরমাত্মা দয়৷ করিয়। স্বাধীন ভাবে রাজ্য ধন 
দিয়াছিলেন। নিজের শামোদ প্রমোদের জন্তই তাহার ব্যবহার করিলে, 
পরমাত্বার' নিয়মানুষায়ী জগতের উপকারার্থ তাহার এক বপর্দকও ব্যয় 
করিলে না-ইহাঁতে কি পরমাত্বা প্রসন্ন হইবেন? তিনি একজনের 
অন্ত পৃথিবী স্থষ্টি করেন নাই । একজন সমস্ত পৃথিবী কিন্বা দশবিঘা জমীতে 
বাড়ী করিয়া অহ্ষ্কারে মত্ত থাকিবে ও অন্ত ব্যক্তি মাথা গুঁজিবার 
জন্ত, একটি ঘরও করিতে পারিবে না__ইহা ঈশ্বরের নিয়ম নছে। ঈশ্বর 
মনুয্য মাত্রকেই পৃথিবীতে সমান ভাবে থাকিবার ও বাড়ী ঘর করিবার 
অধিকার দ্িয়াছেন। প্রয়োজন মত জমী লইয়া সকলেই থাকিবে। ইহার 
অন্তথা, করিলে, পরমাত্মার নিকট দৌষী হইতে হয়। 1 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


ন্‌ 


প্রায়শ্চিত্ত । 
সামাজিক বংস্কার অনুসারে মন্যোর মধ্যে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তের 
বিধি প্রচলিত। অর্থাভাবে কিনব! অস্ত কারণে সেই বিধি রক্ষায় অসমর্থ 
হই! লোকে নানারূপ কষ্ট ভোগ্ন করে। স্থার্থপর লোকের উপদেশে সংস্কার 
পড়িয়াছে যে, ব্যয় সাধা প্রায়শ্চিত্ত না করিলে. জীবের পবিদ্বতা বৰ! জ্ঞান 
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মুক্ধি হয় না। কিন্তু এরূপ উপদেষ্টার নিজের জ্ঞান নাই যে প্রায়শ্চিত্ত বা 
জীব কাহাকে বলে এবং যিনি জীবকে জ্ঞান দিয়া সর্বাবন্ধন হইতে মুক্ত 
করিবেন তিনি কে। যদি ব্যয়সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে জ্ঞান মুক্তি হইত 
তাহ! হইলে কেবল রাজা .জমীদার মহাজনগণই জ্ঞান মুক্তির অধিকারী 
হইতেন। নিঃলম্বল দরিজ্ত্র বা খষি মুনির পবিত্রতা! বা! মুক্তি হইত ন|। 

তোমরা সকলে বুৰিয়! দেখ যে, তোমর| একটা তৃণ পর্ধ্যস্ত উৎপন্ন করিতে 
পারন!। রাজ্য ধন টাক! কড়ি যাহ! কিছু আছে ও তোমর! নিজেই বিরাট 
পরব্রদ্ম চক্জম! হূর্যযনারায়ণের ৷ তিনি যাহা কিছু দিয়াছেন তাহা! জীব মাত্রেরই 
হিতের অন্ত । তোমাদের কিছুই নাই যে অপরকে দিয়! প্রায়শ্চও করিবে 
ও তৎঘ্বার! পবিত্র হইবে। 

প্রায়শ্চিত্তের যথার্থ ভাব বুঝিয়! দেখ, যদি দে বা বস্ত্রে ময়লা লাগে 
তাহা হইলে জল বা সাবানের দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! তাহাফে শুদ্ধ .ব! 
পরিস্কৃত করিতে হয়। অন্ত কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহা পরিস্কৃত 
হয় না। ক্ষুধা পিপাসায় অল্প জল গ্রহণ না করিয়া লক্ষ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও 
তাহার নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধা পিপাসার গ্রারশ্চিতত অর জল। রোগের প্রাযশ্চিত 
ওধধ সেবন। অন্ধকার নিবারণের আলোক । সেইরূপ জীব ভাব বা অজানের 
প্রা্চত জীবাদ্ব। পরমাত্থার অতেদ ভ্ঞান। বিন! ম্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃ 
স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। ইহীকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানোপার্জনের চেষ্টা 
বিফল শ্রম মাত্র। 

যদ্দি কোন জীব লৌকিক সংস্কারে যাঙাকে অখাদ্য বলে তাহাকে ভক্ষণ 
করে ব! যে দেশকে অগমা বলে সেখানে বায় বা ব্রন্বহত্যা গ্রতৃতি কোটী যুগের 
কোটা প্রকারের পাপ করে এবং শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্বক উদয় অন্তে বিরাট 
পরশ্রন্ম জ্যোতিঃ হরূপকে নমস্কার করিয়া ক্ষম! প্রার্থনা করে এবং সাধ্যমত 
অগ্নিতে আহৃতি ও ক্ষুধিত জীবকে আহার দেয় তাহ! হইলে ইনি সকল প্রকারের 
পাঁপ তন্ম করিয়! ভাহাকে পবিত্র করিবেন অর্থাৎ ভান দিয়া মুক্তিস্থরূপ পরম।- 
নন্দে রাখিবেন। যাহার জীবপালনের ও আছৃতি দিবার ক্ষমত!. নাই তিনি 
একদ্িবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ববক ক্ষমা প্রার্থনা কৰিলে ইনি মঙ্গলময় 
দয়! করিয়| সকল প্রকার অপরাধ ক্ষম। করিবেন। ইহা নিশ্চিৎ গ্রুব সত্য 


১৪৮ অন্থতসাগর। 


জানিবে। কোন প্রকার আড়ম্রযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিওন| বা করাইওন! ৷ হহীর 
বিপরীতকারী পরমাত্বার নিকট দোষী ও রাজার দগ্ডার্থ। জীবমাজ্জকে সখ 
ছচ্ছনে পালন কর! পরমাত্মার উদ্দেন্ত | ধনের দ্বার! জীব পৰিত্র ব! অপবিত্র 
হয় না। বথার্থ পক্ষে জীবমাব্রই পবিত্র পরমাত্মার হ্বরূপ। একই চেতন 
অক্ঞানাবস্থায় জীব ও জ্ঞানে শিব ব৷ পরত্রহ্ধ । 


ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 


একাদশী । 


মন্ষাগণ ! আপনাপন মিথা| মান অপমান, জয় পরাজয় এবং 
সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শীস্তচিতে সারভাৰ গ্রহণ কর, 
যাহাতে জীবের সকল প্রকার কষ্ট দুর হইয়া জগতে মঙ্জল স্থাপন! হইতে 
গারে। 

হিন্ুগণের মধ্যে একটা সর্বত্র প্রচলিত কথ! আছে “অহিংসা পরমোধর্মাঃ” 
কথাটা বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী । যাহার জীবের প্রতি অহিংস] ও দয়। আছে 
তাহারই পূর্ণরূপে পরমাত্বার উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। নচেৎ 
তকতিত্রত্ধা কেবল মৌখিক মাত্র। অনর্থক জীবাত্বাকে কোন গ্রকার কষ্ট 
ন। দেওয়াই অহিংস! এবং জীবের কষ্ট মোচনের চেষ্টাকে দয়! জানিবে। 

হিন্দু বা আর্ধাধর্দ অহিংসা ও দয়ারপ ভিত্তির উপরস্থিত ৰলিয়! পরি- 
চিত। কিন্তু শান্ত দেবালয়ে নিরাশ্রয় ছাগ ও মহিষ ঝলিদান, এবং গৃহে 
গৃহে স্ত্রী পীড়ন দেখিলে কার্ধাতঃ ইহার বিপরীত পরিচয় পাওয়া বার়। 
দয়ার্্ হইয়। ইহার নিারণের জন্ত কেহই বন্বশীল নহেন।- পঞগ্ুগণ ও স্ত্রীগণ 
উভয়েই নিজ নিজ কষ্ট অনুভব করে। দয়ার, বশবর্তী হষ্টর্। উহাদের ছুঃখ 
মোচনের চেষ্টাই মন্গুয্যের মনুষ্যত্ব । নিশ্্রয়োজনে হিন্দু স্ত্রীগণকে বহু প্রকারে 
কষ্ট দেবেওয়। হইতেছে । তাহার ফলে হিঙ্দুগণের সকর্প প্রকারে বল, তেজ, 
বুদ্ধ ও ধর্মলোপ পাইয় অধঃপতন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। হিন্দগণের চক্ষে 
ছূ্যল পণ্ডগণ বলিদানের পাত্র এবং অসহয়! বিধবা স্ত্রগণ যস্ত্রনাভোগের পাত্রী । 


একাদশী । ১৪৯ 
যে পতিবিয্বোগে মর্মাহত, তাহারই উপর অনাহারাদি ব্রত করিবার বিধি। 
ইহাই এখন পরম দয়! ও অহিংস! হইয়। ফাড়াইয়্াছে। অবল! বিধবাগণ আর 
কি করিবে? কোন প্রকারে কষ্ট সহ করিয়া মৃত্যুর পর পাষণ্ড রাক্ষস- 
দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। কিন্তু বিধবাদিগের যন্ত্রণা পরমাত্ম! 
এবং জ্ঞানবান বাক্তিই জানেন। পরমাত্মা বিমুখ স্থার্থপর নিষ্ঠুর তাহা কি 
প্রকারে বুঝিবে? 

অনেক স্থলে একাদশী তিথিতে বিধবাঁদিগের একবিন্দু জলপানও নিষিদ্ধ । 
ইহা কি নিষ্জরতা নহে? যে পিপাসায় জলপান করিতে মুহূর্তকাল বিলম্ব 
ঘটিলে বুক ফাঁটিয়! যায়, প্রাণ ওট্াগত হয়, বিধবাগণ নিদারুণ শ্রীম্মের মহা 
পিপাসাতে দেই জল হইতে অষ্টপ্রহর বঞ্চিত! ইহা কোন্‌ স্তায়বানের স্তাষ্য 
'বিধি? এগ্রকার বিধির সহিত বিধাভৃদিগকে 'শত শত ধিকার! ইহা যদি 
ধর্ম হয়, তবে অধন্ম কোথায়? এ ধর্ম অপেক্ষ কসাইয়ের ধর্ম সহতগুণে 
শ্রেয়ঃ। তাহার! অল্প সময়ের জন্ত যন্ত্রণা দিয়! জীবকে জগতের যন্ত্রণ। হইতে 
নিষ্কৃতি দেয়। হে হিন্দুগণ, তোমর! মন্থুষা এবং চেতন; তোমাদিগের জ্ঞান 
ও বুদ্ধি আছে। একবার বিচার করিয়া দেখ, যে নিষ্ূরতায় বলা বিধবাগণ 
জীবনে মৃত, ক্ষুধার অন্নে এবং পিপাসার জলে বঞ্চিত, তাহা কি কখনও ঘোর 
অধন্ম ন! হইয়। সনাতন ধন হইতে পারে। | তিন 

যৌবনাবস্থায় তেজদ্বর পদার্থ আহারে স্কুল শরীর বলিষ্ট, ইন্জরিয় চঞ্চল ও 
মনোবৃত্তি বহিষ্ধুখী হয়, এবং পূর্ণিমা, একাদশী ও অমাবস্তা তিথিতে স্থূল 
শরীরে স্বতাবতঃ রস বৃদ্ধি'হয় | এই বুঝিয়া পঞ্ডিতগণ যুবতী বিধবার তেজ- 
স্কর বস্ত আহার নিষেধ ও একদেশী তিথিতে অল্প রসবিশিষ্ট দ্রব্য আহারের 
বিধি করিয়াছিলেন। এখন সেই বিধি চগালের কাধ্য করিতেছে । যদ্দি 
এই বিধি স্ত্রীগণকে সৎপথে রাখিবার জন্ত মনে কর। তাহা! হইলে উহাদিগের 
গ্রতি এ অত্যাচার নিক্ষল। গুরুষদিগকে অনাহারে নিস্তেজ রাখিতে পারিলে 
সহজেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে, কিনব! ন্যায়ানুসারে টি পক্ষে একই 
বিধি থাকা উচিত। 

পরমাত্থার নিয়ম অলঙ্ঘনীয় । যদি বিধবাদিগকে তিনি একাদশী তিথিতে 
পানাহার হইতে ৰঞ্চিত করিতেন, তাহ! হইলে এ দ্দিবস কোন বিধবাই ক্ষুধা 


১৫০ অমুতসাগর | 


পিপাসা অনুভব করিত না, বরং পানাহারে অসমর্থ হইত। কিন্ত ইহা যে 
: পরমাত্মার নিয়ম নহে তাহ! ফলে প্রত্যক্ষ হইতেছে,--একাদশীতে বিধবাদিগের' 
অন্থদিনের গ্তায় সমভাবে ক্ষুধা ও পিপাঁসা বোধ হইতেছে | তাহারা কেবল 
জোর করিয়! অন্নঙ্জল গ্রহণে বিরত রহিয়াছে । ক্ষুধার সময় আহার ও পিপাসার 
জলপান পরমাত্মার আজ্ঞা!) ইহা লঙ্ঘন করিয়! যাহার! মন্থষোর কল্পিত ফলের 
গ্রলোভনে পানাহার পরিত্যাগ পূর্বক আত্মাকে কষ্ট দিতেছে, তাহার! তেজ, 
বল, ও বুদ্ধি হারাই শান্তিময় পরমাত্মা হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে । যাহাদিগের 
প্রেরণায় বিধবাগণ পরামাত্মার নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তাহাদ্দিগের ফলও 
পরমাত্বার নিকট রহিয়াছে । 

দশ ইঞ্জিয়ের অধিষ্ঠাত| মনই একাদশী দেবী। এই একাদশী ' দেবীকে 
পরমাত্মাতে লয় করা বা"স্ুল সুগম কারণ সমস্ত জগৎ পরমাত্বারই স্বরূপ জানিয়া 
বিচারপূর্বক কার্যনিষ্পন্ন করাকে একাদশী ব্রতপালন জানিবে। নচেৎ উপ- 
বাসে একাদশীর ব্রত পুর্ণ হইলে জগতের দরিদ্র ও রোগীগণ পূর্ণমাত্রায় একা" 
দ্বশীর ফলের অধিকারী | এবং সময়ে সময়ে অনাহারে থাকায় বনের পণ্তরও 
একাদশীর ফলপ্রীপ্তি হইবে । | 

'লোকগ্রচলিত একাদশী প্রভৃতি ব্রত সকল পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে 
স্থাপিত নহে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি সধবা, কি বিধবা, একাদশী বা! অন্ত 
যে কৌন দিবস ক্ষুধার উদয়. হইলেই উপস্থিত খাঁদ্যরব্য যথাপরিমাণে আহার 
করিয়। সন্ত্ট মনে পরমাত্মার আজ্ঞ। পালন করিবেন। ইহাতে কৌন বিধি 
নিষ্ধে, অথব| পাঁপ পুণ্য নাই। ক্ষুধা! পিপাসার উদয় হইলেই তাহার শাস্তি 
করিবে; ইহাই পরমাত্মার নিয়ম । এবং এই নিয়মমত চলিলে পরমাত্মাও 
অসত্ট না হইয়া বরং প্রসন্ন হয়েম। ইহার বিপরীত আচরণে কষ্টভোগ 
অনিবার্ধ॥ ইহ! শঙ্কাশুন্ত পরম সত্য বলিয়া জানিরে | একাদশী তিথিতে 
গানাহারে গাপহয়, ইহা একেবারেই মিথ্যা কল্পিত কুসংস্কার মাত্র। অনাহারে 
কোন প্রকার ব্যবহারিক বা পরমার্থিক ফল লাই। ইহাতে ইন্জিয় বা মন 
পৰি হইবার সন্ভাধনা মনে করা ভ্রম। বরং সর্বদা অনাহারে বি চিন্তায় 
মন বিক্কৃত হইয়া থাকে । ইহ! তুজতোগী মাত্রেই জানেন। প্রত্যক্ষ দেখিয়া 
বুঝুন, খাহায়৷ একাদশী আদি ব্রত -করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাদিগকে 


পতিব্রত| | ১৫১ 


আজ পর্য্স্ত কি সুফল পাইতে দেখিক়াছেন ? ফলের মধ্যে ত এই দেখা যায় 
ষে, পৈত্তিক বিকার বশতঃ রোগ ও দ্বেষ হিংসা বাড়ে। - 

ফলের বিষয় তোমাঁদিগের বিচারপূর্ব্বক এরূপ বুঝা উচিত, এক সত্য বিন! 
দ্বিতীয় সত্য নাই। ধিনি সতা তিনিই নিরাকার ও সাকার, কারণ হুক্ম স্থৃল 
চরাচরকে লইয়া শ্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন। যদি ব্রতাদি করিয়া সত্য 
ফলের ইচ্ছ! কর, তাহা হইলে তাহা! ব্যতীত আর কি সত/ আছে যে তাহ! 
ফলরূপে তুমি পাইবে ? মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যা কোন কালেই 
ফল হইতে পারে না। অতএব তাহাকে পূর্ণতাঁবে পাইলে আর কিছু অবশিষ্ট 
থাকে না যাহাঁকে কেহ ফল বা অফলরূপে ত্যাগ বা গ্রহ করিতে পুরে | 

এখনও বার ব্রত তীর্থাদি মনুযোর কল্পিত শ্রুপঞ্চ পরিত্যাগ 'করিয়। পূর্ণভাবে 
সেই বিরাঁটপুরুষ জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের আত্মার শরণাগত হও । তিনি মঙ্গল" 
ময়ঃ তোমাদ্দিগের সর্ধপ্রকার অমঙ্গল দূর করিয়৷ মঙ্গল বিধান করিবৈন, 
তোমরাও পরমাননে আনন্দরূপ থাকিবে । তোমরা কোন বিষয়ে চিত্তিত 
হইও না। তোমার্দিগের গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা) নিরাকার ও সাকার, 
প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। তাহ! হইতে বিমুখ 
হইলে ভয়, চিন্তা ব! অভাব । আর তাহার শরণাগত হইলেই সর্ব অতাব 
মোঁচন হয়। ইহা সত্য সত্য সতা জাদিবে | 


ও শান্তি: শান্তি: শাস্তি । 


স্পট তাপ 


”  পতিত্রতী। 
মনুযাগণ আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত সমাজের মিথ্যা! 
স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া! সায়ভাব স্তীহণ কর। যাহাতে স্ত্রী পুরুষ জীবমাত্রের 
মল হয় নিঃস্বার্থভাবে তাহার অনুষ্ঠান কর্তৃবা। তাহাতে পরমাত্মার প্রসাদে 
সর্ব অশান্তি দুর হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে । 
ধখার্থ পাতিব্রত্যের ভাব না বুঝিয়া লৌকে নান! গ্রীকার কষ্ট ভোগ করি- 
তেছে। কেহ কেছ বলেন, শী পুরুষ উভয়েরই পুর্দপরত্রক্ষ পতিকে -শ্রীতিতক্কি 


১৫২ অন্থতসাগর। 
করা একমাত্র জ্ঞান মুক্তির পথ। আর কেহ কেহ বলেন লৌকিক পতিকে 
সেবা ভক্তি করিলে স্্ীগণের জ্ঞান মৃক্তি হয়, পতিত্রতা স্ত্রী পাতিত্রতোর তেজে 
পতিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন । 

এম্থলে মনুষ্যমাত্রেই বুৰিয়! দেখ যে, যাহার পক্ষে পাতিত্রত্য ধর্ম বলিয়া 
বর্ণিত হয় সেস্ত্রীকিবস্ত এবং যে পতির সেবা পতিত্রতার ধর্ম সে পতিই বা 
কিবস্ত। সত্যের নাম স্ী, না, মিথ্যার নাম স্ত্রী? সতোর নাম পুরুষ, ন 
মিখ্যার নাম পুরুষ? যদি বল মিথা| তবে দেখ যে মিথ্য! মি্যাই। মিথ্যা 
সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যা কখন সত্য বা স্ত্ীপুরুষ হয় না। যদি বল সত্য 
তবে সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সতা নাই। সত্য কখনও মিথা! ব1 স্ত্রী পুরুষ 
হন না। সত্য সকলের নিকট সতা, নিত্য ম্বতঃপ্রকাশ একভাব। সত্যতে 
স্ত্রী বা পুরুষ, পতিব্রত! 'অপতিব্রতা কিছুই হইতে পারে না--হওয়া অসভ্ভব। 
এবং মিথ্যাতেও স্ত্রী পুরুষ গ্ভৃতি কিছুই হইতে পারে না। তবে পতিত্রতা স্ত্রী 
ওপতিকি? 

একই সত্য পরমাত্মা নিরাকার মাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইনা পূর্ণরপে 
নিত্য বিরাজমান । স্ত্রী, পুরুষ ও পাতিব্রত্য নিরাকার কি সাকার ব্রন্ধের 
নাম? নিরাকার ব্রন্ধে স্ত্রী পুরুষ সংক্ঞা হইতেই পারে না। যেহেতু যিনি 
নিরাক্কার তিনি নিগুণ, ইন্জ্িয়ের অগোচর, মনোবাণীর অতীত | তাহাতে 
কিরূপে পতি পত্ধী, পতিসেবা। পতিভক্তি থাকিবে? প্রত্যক্ষ দেখ, যখন 
বুপ্তির অবস্থায় জ্ঞানের লয় হয় তখন এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি স্ত্রী বা 
পুরুষ ছিলাম, স্থষ্টি ছিল কিনা। জাগরিত হইলে পুর্বব সংস্কার অনুসারে 
আপনাকে স্ত্রী বা পুরুষ বোধ হয়। ন্ুযুণ্তিতে যদি জ্ঞান থাকিত তাঁধ! হইলে 
ুবুপ্তির অবস্থা বলিবার প্রীয়োজন থাকিত না। এরূপ স্বপ্নাবস্থাতে যদি বোধ 
থাকিত যে মিথা। স্বপ্ন দেখিতেছি তাহ! হইলে স্বপ্নীবস্থ। বলিবার গ্রায়োজন 
থাকিত ন৷। পতি পন্থী ভাব যখন নিরাকাণ ব্রন্ধে হইতেই পায়ে না তখন 
অবশাই সাকার ব্রন্ধের অবর্গত। ইতিপূর্বে পুনঃ পুৰঃ বঙ্গ! হইয়াছে যে, 
পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চন্্রম! হুরধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ এই সপ্ত ধাতু বা অঙ্গ 
লইয়া সাকার বিধাট্ন্ধ নিত্য প্রকাশমান। বিরাট ভগবান জ্যোতিঃশ্রগ 
ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ আকাশের, মধ্যে হন নাই, হইবেন না/ হইবার সম্ভাবনাও 
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নাই। ইনিন্ত্রীবা পুরুষহইতে অতীত। ইহা হইতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের 
স্থূল সুক্্র শরীর গঠিত হইয়াছে । অতএব বিচার করি! দেখ যে, স্কুল শরীর 
হাড় মাংস, হুষ্ম দশ ইন্দ্রিয় ও চেতন জীবাত্মা-ইহার মধ্যে কোন্টী স্ত্রী ব 
পুরুষ অথবা দশ ইন্দ্রিয় বা চেতন জীবের কোন্‌ গুণের নাম ভত্রী বা 
পুরুষ । যদি বল হাড় মাংস শ্লল মৃত্ধের পুস্তলি স্ত্রী আপন পতি নামা 
সেইরূপ অন্ত পুত্তলিকে সেবা করিবে তাহ! হইলে বিরাট ব্রন্মের চরণ 
পৃথিবী হইতে উৎপন্ন স্ত্রী পুরুষ উভয় পুত্তলিই হয় স্ত্রী, ন| হয় পুরুষ 
একই হইবে; উভয়ের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া! ভেদ থাকিবে না। 
এস্বলে কিরূপ স্ত্রী কিরূপ পতিকে সেবা করিবে! .যদি দশ ইঞ্জিয়কে 
্ত্রীবল তাহ! হইলে শ্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দশ ইঞ্জিয় একই পদার্থে গঠিত) 
এরপ দৃষ্টিতে উভয়কে স্ত্রী বা পুরুষ বলিতে হয়_-কোঁন তে? দেখা যায় না। 
যদি ইন্িয়ের গুণের নাম স্ত্রী হয় তাহা হইলে যে ইন্ত্িয়ের যে গুণ 
তাহা স্ত্রী পুরুষে সমান ভাবে বর্ডাইতেছে। আসক্তি অনাঁসক্তি, জাগ্রত হ্বপ্ন 
নুষুপ্ধি, জ্ঞান অন্ঞান বিজ্ঞান, ক্ষুধ! পিপাসা, লজ্জা তয়াদি উভয়ের মধ্যে 
সমান ভাবে বোধ হইতেছে তবে উভয়ের গুণ স্ত্রী বা পুরুষ হইবে কোন ভেদ 
থাকিবে না। এ্থলে.কে কাহাঁকে পতি বলিয়! সেবা করিবে 1 যদ্দি জীবকে 
স্ত্রী বা পুরুষ বল তাঁছা হইলে সকল জীবই এক। তবে কোন্‌ জীৰ, পতি 
ইইবেন আর কোন্‌ জীব স্ত্রী হইয়া! কোন্‌ জীব গতির সেব! রূপ পাতিত্রত্য ধর্ম 
পালনে মুক্তত্থরূপ হইয়! পতিকে মৃত্যু হইতে রক্ষ! করিবেন? যাহার পতি ব! 
স্বামী হইতে বাঁদন| প্রথমে তাহার নিজে বুঝা উচিত যে, স্ত্রী পুরুষ, পতিব! 
পত্ী কোন বস্ত বা অবস্থার নাম। আগে এইটী বুঝিয়া! তবে পতি বা স্থামীর 
পদ লওয়া কর্তব্য। নতুব| মুখে চুণ কালীর প্রলেপ দিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে চুপ 
করিয়া! বপিয়! থাকিতে হয়, পতি ব! স্বামী বলিয়। অহঙ্কার করিতে হয় না। 
ধখন নিজের ইন্জিয় বশীভূত নহে" তখন কাহার পতি বা স্থামী হইতে চাহ? 
তুমি নিজে কাহার বশীভূত ও কে তোমার স্বামী-_-আগে তাহ! বুঝ তবে 
ত্র স্বামী, হইতে ইচ্ছা! করিও । বিরাট ত্রন্বের সপ্ত অঙ্গ হইতে ভ্্ী পুক্কষ 
উভয়েরই স্থল স্গ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। ইহা পুনঃ পুরঃ গুনিয়াছ। তাহার 
ভাননেত্র স্থার্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্ত্রী পুরুষের মন্তকে তোমরা! চেতন হইনা 
ধু 
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নেএঘারে বগ বদ্ধ দর্শন করিতেছ ও সৎ অদতের বিটার করিয়া হী পুরু 
নামক জীব জোতিঃ ও হৃর্যানারায়ণ জোতিঃ অভেদে এক হইয়া নিরাকার 
 নিগুন কারণে থ্ত হইতেছ। সে ভাবে ক্লীবলিঙ, স্ত্ররিঙ্গ, পুংলিঙ্ব 
সংজ্ঞা নাই। ধতক্ষণ পর্যন্ত চেতন তেজোময় র্্যনারায়ণ প্রো 
স্ত্রী পুরুষ জীবের মন্তকে নেত্র বারে প্রকাশমান থাকেন ততক্ষগ পর্যন্ত 
স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতিঃ চেওন হইয়! ব্রন্ধা্ডের কাঁধ্য সমাধা করেন। খন 
মন্তক হইতে সেই জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইয়া নিরাকার কারণরূপে স্থিত হন 
তখন স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতির নিদ্রাবস্থা ঘটে। সেই জ্যোতিঃ পুরা 
মন্তকে ্রকাশমান হলে পুনরায় চেতন হইয়। স্ত্রী পুক্ুষ জীব জ্যোতি; 
কার্য প্রবৃত্ত হন। যখন এই বিরাট ত্রন্ধের অঙ্গ প্রতাঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষের 
স্থল হুক শরীর গঠিত হইয়াছে তখন বিচার করিয়া! দেখা বর্তবা যে ইহার 
কোন অঙটা স্ত্রীলিজ যে তৎঘারা স্ত্রীলোকের শরীর এবং কোন অঙ্গ পুলি 
: ষে তৎঘ্ারা পুরুষের শরীর পৃথক ভাবে গঠিত হইবে? বিরাট ব্র্গ স্বরূপ 
পক্ষে না স্ত্রীলিঙ্গ না পুলিঙ্গ না ্লীবলিজ। তিনি এ তিন শব্ধের অতীত 
যাহ! তাহাই ।, অথচ এ তিনটী অজ্ঞান নামক তাহার শক্তির বলে তাহ! 
হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতে ভামিতেছে | তত্রাচ স্বরূপ পক্ষে! তিনি যাহা 
অন্বষ্ট আছেন। এ প্রকার পূর্ণভাবে পরমাম্মা জ্যোতিম্বন্াপ যাহাতে 
প্রকাশমান তিনি স্ত্রী হউন বাঁ পুরুষ ৬ তাহাকে নকলে গতি সী 
জানিয়। মাষ্ভ করিবে। 

যে স্ত্রী লৌকিক গতিকে লইয় চরাচরের সহিত অভিন্নরপে সাকার 
নিরাকার একই পূর্ণরদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূগ শ্বতঃগ্রকাশ গতিকে ভক্তি পূর্বক 
_পলেবা উপাসনা! করেন এবং গৌকিক পতিকে কোন গ্রকার অবহেলা করেন 
না, তাহার দৃষ্টিতে গরমানধা ছাড়া দ্বিতীয় গতি বা গ্থী কোন কালে ভাসে না 

এবং সেই স্ত্রী যখার্থগতি সেবারূপ পাতিত্রত্য ধর্ম রক্ষা করেন। দাঁত 
ঞ্ী এটকপেই নি গতি সত্যবানকে অর্থাৎ পরমাত্থাকে মৃত্যু অর্থাৎ 
অন্তান হইতে রক্ষা করিতেছেন।. সত্যবান পরমাত্ম গতির কোন কালে 
মৃত্যু নাই। সাবিত্রী মতাবাদ অর্থাৎ জানসন্পন স্ত্রী ও পক ভ্তানমুকতি 
শ্রপ অভেদে পভাবে থাকেন। -লোকে যাহাঁকে বেগ্ঠা বৌধ করে তাঁহার 
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যদি পূর্ণপরত্রক্ধ জ্যোতিতে অভির ভাবে নিষ্ঠা থাকে তাহ! হইলে এ 
লৌকিক বেশ্তাও প্রকৃত পতিত্রত।। আর যদি কোন কুলনধু দিবারান্র 
লৌকিক পতির সেবা করে কিন্তু নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্র্গ ঝ্বোতিমস্বরূপ 
পতির সহিত আপনাকে ও লৌকিক গতিকে ভেদে দর্শন করিয়া সেবা, না. 
করে তাহ! হইলেও সেই স্ত্রী ব্যতিচারিণী ও আপতিত্রত! বলিয়৷ আপন পতিকে 
মৃত্যু হইতে রক্ষা করিছে পারেন না। এইরূপ অক দৃষ্টি বিনা পুকুষও স্ত্রীকে 
রক্ষা করিতে অনমর্থ হন। ্‌ 

এই সকল কারণে অহল]| ভৌপদী এরভৃতির ভায় গীতঃরণীয়| নারীগণ 
একাধিক পতি সত্বেও পতিত্রত! ছিলেন ও আঁছেন। অজ্ঞানাপন্প লোকে নাত. 
দৃষ্টিতে তাহাদের একাধিক পতি দেখে। কিন্তু তাহাদের নিজের. অন্তৃষ্টি বারা 
নিরাকার সাকাঁরকে লইয়া একই অখগ্ডাকার বিরাট 'জ্োতিঃম্বরূপ পতিতে 
অভিন্ন ভাবে নিষ্ঠা তক্তি ছিল। আদিতে, মধ্যে ব| অস্তে তাহার! এক স্বতঃ- 
গ্রকাশ পরমাত্ম! ভিন্ন দ্বিতীয় পতি দেখেন নাই। তিনি ছাড় দ্বিতীয় 
কে আছেন যেক্ত্রী বা তি হইবেন? পরমাত্মা-বিমুখ অজ্ঞানাপন্ন লোকেরই 
দৃষ্টিতে তাহ! হইতে ভিন স্ত্রী পুরুষ তাসে। 

পতি পত্ী উতয়ে জ্ঞান সম্পন্ন হইলে বিন! উপদেশে, বিনা অনুরোধে, 
আপন ইচ্ছায় শ্রদ্ধা তক্তিূর্বক পরম্পরের সেবাত করিবেনই তাহাদের 
বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাধারণ সী পুরুষ মাত্রেই পতি 
গন্ীকে ও পত্দী পতিকে বিচারুর্বরক উত্তমরূপে দেব! ভক্তি করিবে ও 
মঙ্জলকারী পূর্ণপরত্রন্ধ চন্ত্রম! হু্যনারায়ণ বিরাট পুরুষ জগৎ পতিকে শ্রদ্ধা 
ভিপূরবক নম্কার, উপানন| ও প্র্থনা করিবে তিনি দয়াময় দয়া করিয়া 
ভান দিয়! পরমানন্মে জানন্বরূপে রাখিবেন এইরূপ িষ্ঠাব্ধ হইয়া 
তীক্ষভাবে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধ করা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কর্তবা। 
বিঃ পতি ভতিপুর্ূক পত্রীর_ সেবা ও আহ্কা পালন করেন ও মেইকপ 
গ্ধী পতিঃক্রেন তাঁহ। হইলে উভয়েরই ইছলোকে পরলোকে মঙ্গল হয়; ॥ 
পরব: ফ্যোতিংশ্বরূপ, প্রসযধ হুইয়| উভয়কে হুকিম্বরূপ পরমাননে 
আননরূপ বাখেন-_ইহাই জীবের চরম মঙ্গল 

গরমান্মার নিকট স্ত্রীও গু. উতরই মমান অর্থাৎ উই গরমাত্র 


১৫৬ অমৃতসাগর । 


স্বরূপ। স্ত্রী পুরুষের অধীন নহেন, পুকষ স্ত্রীর অধীন নহেন। স্ত্রী নীচ 
কার্ধ্য করিলে নিজেই ছুঃধ ভোগ করেন, পুরুষকে তাহার জন্ত কষ্ট পাইতে 
হয় নাঁ। সেইরূপ পুরুষ ছুক্তার্ধ্য করিলে নিজেই তাহার জন্ত হঃখ গোগ 
করেন, স্ত্রীকে তাহার অংশ লইতে হয় না। পুরুষ গুঁধধ সেবন করিলে 
স্ত্রী রোগ মুক্ত হন নাঁ, বাঁ অর জল প্রীহণ করিলে ভ্রীর ক্ষুধা পিপাসাঁর শাস্তি 
হয় না। যাহার ব্যাধি, ক্ষুধ! বা পিপাসা তাহাকেই উষধ, অন্ন ব! জল সেবন 
করিতে হয়? এ কথাটা উত্তমরূপে বুঝিয়া ব্যবহারিক ও গারমার্থিক 
কার্ধ্য নিশ্পয় কর! স্ত্রী পুরুষ উভগ়েরই বর্তব্য। স্ত্রী জ্ঞান দিয় পতিকে 
মুক্তি দিতে পারিবেন না? পতিও স্ত্রীকে পারিবেন না । স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 
ভান মুক্তির পতি পূর্ণপ্রব্র্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্ত্রমা হুধ্যনারায়ণ বিরাট পুরুষ 
জগতের মাত। পিতা গুরু আত্ম! । তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই যে 
জীবকে জান দিয়া মুক্তি দিতে পারেন | ইহা রব সতা। 

যিনি স্বয়ং জান বা ভান যাষ্ঠার আয়ন্তাধীন তিনি জ্ঞান দিয় মুক্ত করেন। 
তিনি স্ত্রীর দ্বার! জান দিয়া পতি জীবকে ও গতির দ্বার! জান দিয়া তত্র 
জীবকে মুক্ত করিতে পারেন। কেন না তিমি অর্থাৎ পরমান্মা মুক্তির কর্তা, 
মুক্তি তাহার আয়ত্াবীন। 

স্ত্রী পুরুষের সমান ভাব ন! বুঝিয়া তোমরা পুরুষ মাজেই ইচ্ছা কর 
যে তোমাদের নিজ নিজ স্ত্রী পতিত্রতা হউক। কিন্তু বুঝিয়| দেখ, তোমাদেরও 
প্রীত্রত হওয়। উচিত। স্ত্রী পতিতা হইলে ও পুরুষ অপন্বীত্রত হইলে 
বথার্থ পাতিত্রত্য ধর্ম রক্ষা হয় না| পক্ষপাঁত বশতঃ তোমাদের বিচায় 
শক্তির লোগ হইয়াছে তাহাই তোময। মনে কর, পুরুষ লক্গ দোষ করিলেও 
স্ত্রীসহ ও ক্ষমা করিবে ও পুরুষ লোক সমাজে পবিত্র থাকিবেন। স্ত্রীর 
যৎকিঞ্চিৎ দৌষ ঘটিলে স্বধীর পাত্রী অগবিত! বলিয়! পরিত্যজ্যা এবং তাহার 
কত যে কষ্ট ভোগ তাহার শেষ নাই। পতির মমত্ত দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি 
স্ত্রীর আছে কিন্ত পুরুষ এমনই কাপুরুষ যে স্ত্রীর সামান্ত দোষ-গমা করিতে 
পারেন ন! ! অথচ পরমাত্মর নিকট আপনার দৌষের জন্ট মা প্রার্থনা করেন। 
বিচরাভাবে বুঝিতেছ না যে, যখন নিজ স্ত্রীর কোন প্রকার দে ক্ষমা করিতে 
পার নু তখন তোঁমার মহত দোষ ছগবান পরমা! কিন্বপে ক্ষম! করিবেন 1 


অবিচায়ে উপাঙ্ছনা। ১৫৭ 


''বস্ত বা বিশেষ্য পতি সংক্ঞ। | তাহার হ্থটি পালন সংহারকারিণী শক্তি ৰা 
বিশেষণ স্ত্রী সংজ্ঞা। আপনাকে ও পরমাত্বাকে অভেদে দর্শনের অবস্থা! বা 
শক্তিকে গতিক্রতা সংক্ঞা জাঁনিবে। সেপুর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া 
নাঁনা নাম রূপ পরস্পর ও তাহা হইতে ভিন্ন ভাবনাকে অপতিব্রতা সংজ্ঞা 
জানিবে। ইহ! ব্যতীত যথার্থ পক্ষে পতিব্রতা অপতিব্রতা৷ নাই--ইহা! ধ্রুব 
সত্য জামিবে। 

| ও" শীস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ) 


-৪০৪- 


অবিচারে উপানা.। 


দুর্ভিক্ষ মহামারী শীভৃতি বহু ব্যাপক বিপদে লোকে হরি, গড, আল্লা ঈশ্বর 
প্রভৃতি নাম লইয়! উপাসনা স্ততিও ক্ষম! প্রার্থনা করিয়৷ থাকেন বিস্ত প্র 
সকল যাহার নাম তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করেন্ব না। তাহাকে বধার্থ- 
রূপে চিনিয়া তাহার যথার্থ শ্রিষ্ব কাঁ্ধ্য সাধন করিলে জগ্তের দুঃখ বিপদ 
তয় অন্তঘ্র্ত হইয়া অবশ্তাই কল্যাণের আবির্ভাব হইবে__ইহা ফ্রুব সত্য। 
তাহাকে না চিনিগ্লাও তাহার নামে শ্রীতি ও তীহার প্রসাদ উপ্রেস্তে 
ক্রিগ্নানুষ্ঠান আননোর বিষয়। কেননা কিছু না করিয়া তাহার সম্বন্ধে 
উঁদাসীন্ত অপেক্ষা ইহ! ভাল। অতএব আন্তিক্য বুদ্ধিযক্ত মনুষ্য মাত্রেরই মান 
অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক শ্থার্থ পরিত্যাগ করিয়া ও পরম্পর 
গ্রীতিপূর্বক মিলিত হইয়া গম্ভীর ও শাপ্তচিতে সত্যন্বরূপ সকলের মঞ্জলফারী 
ইষ্টদেবতা! পূর্ণপর্রন্গ জ্যোতিঃন্ব্ূপে নিষ্ঠা স্বাপন করা কর্তব্য। যিনি 
সফলের ইষ্টদেবত! তিনি কে ও ফোঁথায় আছেন, তিনি সাকার কি নিরাকার, 
তিনি সত্য কি ধরিথ্যা তাহা বিটার পূর্বক বুঝি! অর্থাৎ তঁহাকে যথার্থরপে 
চিনিগ়া তীহার শরণ গ্রহণ ও তাহার বথার্থ প্রিয় কার্ধা সাঁধন মনুষ্য মাত্রেরই 
উচিত। তাহাকে না চিন্লিয়া উপাসনা ও তাহার কি প্রিয় না জানিয়া 
কার্ধানুঠানে অমজগ? দূর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হয় না। ইহাঞ্রবসতা। 

গরমাত্ধা বৈ কার্ধাসিদ্ধির অন্ত যে উপার স্ৃটি করিয়াছেন সেই কার্ধের 


১৫৮ অস্কতষাগর |... 


দন্ত দেই উপায় অবলদ্বন ন| করিলে কখনও কার্য সিদ্ধি হয় নাঁকেবল 
কষ্ট ভোগ ঘটে। স্থুল পদার্থ ভগ্ন বা অন্ধকার নিবারণ করিবার জন্য অগ্নির 
প্রয়োজন । পৃথিবী, জল বায়ু ব৷ আকাশের দ্বার! সে কার্ধ্য সম্পর হয় ন1--. 
ইহাই পরত্মার নিয়ম ৰা আজ্ঞা। যে গদার্থকে তিনি যে কার্ধ্য করিবার 
শক্তি দিয়াছেন তাহার দ্বারা সেই কা্ধ্য হইবে, অন্য কা্ধ্য হইবে না। ইহার 
বিপরীত ঘটাইবার চেষ্টা নিক্ষ ও কষ্টের হেতু। ব্রদ্ষপক্তির বশবর্তী হইয়া 
ধথাযোগা উপার অবলম্বন করিলে সুখে কার্যয নিষ্পর় হয়। অতএব তোমাদের 
প্রথমতঃ বুঝ! আবস্তুক। তোমরা নিজে কে ও তোমাদের কি রূপ এবং যিনি 
তোমাদের মঙ্গল করিবেন তিনি কে ও তাহার কি রূপ-_নিরাকার বৰ! সাকার, 
মত্য বা মিথ্যা? যর্ধি বল মিথ্যা! তবে বুঝিয়। দেখ, মিথা! মি্যাই। মিথ্যা 
কখনও সত্য হয় না। মিঞন্। সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যা হইতে সৃষ্টি বা 
মঙ্গলামঙ্ল ২ইতেই পারে না-হওয়! অসভ্ভব । যদি অজ্ঞান বশতঃ মনে কর 
হইতে পারে তাহা হইলে তোমরাও মিথ্যা এবং তোমাদের বিশ্বাস) ধর্ম কর্ম, 
মঙ্গলামঙ্গলও মিথা!। মিথ্যা দৃণ্ঠেও নাই অনৃষ্ঠেও নাই। 

যদি বল সত্য তাহা হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 
সর্বকালে সকলের নিকট সত্য । সত্য কখনও মিথা| হন না। সত্য দৃস্তেও 
সত্য, অদৃষ্ঠেও সত্য। সত্যের কেবল রূপান্তর ভাসে মাজ। যিনি সত্য 
তিনি দবয়ং স্বতঃপ্রকাঁশ আপন ইচ্ছায় পাকার নিরাকার কারণ হুক্ষ স্থূল 
চরাচরকে লইয়া! অসীম অখগ্ডাকারে প্রত্যক্ষ বিরাট পুরুষ ভ্যোতীক্ধপে 
বিরাজমান । | রা 
একই পূর্ণপর্রদ্ম গ্যোতিঃন্ব্ূপ সর্বশক্তিমানের প্রতি ছুইটী প্রতিযোগী 
শব্ধ ববহার হয়-__সাকার ও নিরাকার নিরাকার, নিও, গুপাতীত, 
শবাতীত, জানাতীত। নিরাকারে ভানের সঞ্চার নাই, যেমন যুণতির অবস্থায় 
তুমি জানাতীত। নুযুখ্িতে কোন প্রকার শিব! ক্রিয়! নাঁই। নিরাকার বা. 
সুযুণ্তির সহিত সৃষ্টি বা মঙ্গণামক্গণ সম্পর্কশূন্য।, জাগরিত অবস্থায় জীবের 
কাধধ্য করিবার সামর্থা থাকে ও মজগানঙ্গল বোধ হয়। পুনশ্চ সুযুধি ঘটলে 
সে সব কিছুই থাকে না। সেইবপ সাকার মঙ্গগকারী বিরাট পরত্রদ্ধ জগতের 
ন্লীত পিতা, আত্মা গুরু অনস্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত ব্র্ধার্ডের অনন্ত প্রকার 


' অবিচার উপাসন! | ১৫৯ 


কাঁধ্য করিতেছেন ও করাইতেছেন | ইনি জগতের ও সর্ব মঙ্গলামঞজলের হর 
কর্তা, বিধাঠা। ইহা হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, গলিয়া পীর প্যাগস্থর, 
যিশ্ুত্ীষ্ট খষি মুনি অবভারগণের উৎপত্তি স্থিতি লয়। ইতি ছাড়া অনন্ত 
আঁকাশে দ্বিতীয় কেহ নাষ্ট, হইবেন না, হবার সম্ভাবনাও নাই। ইহ রব 
সত্য সত্য জানিবে। ৯ 

 বেদাদি শাস্ত্রে এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রঙ্গের সপ্ত অক গ্রত্ন্গ বর্ণিত হইয়াছে। 
ইহার জ্ঞাননেত্র হৃরধ্যনারায়ধ, চক্ত্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু 
প্রাণ, অগি মুখ, জল নাড়ী। পৃথিবী চরণ। বিরাট পরত্রদ্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্পেরই 
শক্তি, গ্রহ, মারা, দেব দেবী, অহঙ্কার লইয়। শিবের অষ্ট মস্তি প্রভৃতি নানা 
নাম কল্পিত হইয়াছে । ইহার অতিরিক্ত দেবত! দেবী'হন নাট, হইবার 
সন্ভাবনাও নাই। পৃথীব্যাদি পঞ্চতত্ব ও জেোতির "দারা অসংখ্য স্ত্রী পুরুষ 
জীবের ইঞ্জিয়াদি যুক্ত শরীর গঠিত হইয়াছে বলিয়া পূরাণাদি শাস্ত্রে তেত্রিশ 
কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। এক এক ইন্দ্িয়ের এক এক আধগঠাত্রী 
দেবত| যথা-_কর্ণের দেবতা দিকপাল অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদি। এক এক 
দেবতা বা! শক্তি অন্তরে বাহিরে ব্দ্ধাণ্ডের এক এক গ্রাকার কার্য বা মঙ্গলা- 
মঙ্গল করিতেছেন। বিরাট ব্রন্মের শক্তি বা দেবতা পৃথিবী হইতে জীব মাহ্ের 
হাড় মাংস গঠিত ও অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পাঁলন হইতেছে। ফু্রযান্য 
তথ ও জ্যোতি সম্বন্ধে যেরূপ অন্যত্র বলা হইয়াছে দে্টরূপ বুঝিয়া লইবে। 
বিরাট ব্রদ্ষের অঙ্গরূপী কোন এক দেবতা বা শক্তির ্গণমাত্র অভাব 
হইলে স্ৃঙ্টিলোগ ঘটে। এই মঙ্গলকারী অনাদি গ্বতঃপ্রকাশ বিরাট ব্রহ্ম 
চচ্জরম! হুর্ধ্যনারার়ণ প্যোতিঃস্বরূপ জগতের মা। পিতা গুরু আত্ম! সর্ধগ্রকারে 
মঙ্গল করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শিশু যেমন মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত 
হইয়াও অজ্ঞানবশতঃ মাতার স্নেহ বুঝিতে অক্ষম সেইরূপ জগৎপিতা জগৎ" 
জননী বিরাট গরত্রন্ধ চক্রমা ছুর্যানীরায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের অন্ধ প্রত্যঙ্গ হইতে 
উৎপন্ন $ ততবার প্রতিপালিত হইয়াও লোকে উষ্ঠার স্নেহ বুঝিতেছে না । 
রাজ) ধনাদির আক বশত! হিল মুদলমান ইংরেজ মহা মাত্রেই অশস্তি 
ভোগ করিতেছেন ইহা বুঝিতেছে না যে, ইনি ছাঁড়! দ্বিতীয় মাতা পিতা কে 
আছেন যে অমঙল দুর করিয়া! মঙ্গল বিধান করিবেন। টি “এ 
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হিন্তু মুসলমান শ্রীষিয়ান গ্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মন্ুযাগণ নান! ইষ্ট নাম 
কল্পনা করিয়! সংকীর্ভন সমাজ ও গির্জা ঘরে প্রার্থনা প্রভৃতি কার্ধোর দ্বারা ইষ্ট 
দেবতাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তথাপি জগতের অমঙ্লল দুর না! 
হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে কেন? ম£্ুষোর এত অশান্তি .ও ছূর্দাশাঁর কারণ 
কি? রাঞ্জার্‌ আজ্ঞাবহ ও স্ততিকারক মালীঘ্য়ের ভিন্ন ফলপ্রাপ্ডির দৃষ্টান্ত অনু- 
সারে হহার যথার্থ ভাব বুঝিতে গারিবে। গরমাত্মা রাজার এই জগৎ ও জীব 
শরীর রূপী বাগানের তোমরা মনুষ্য মাত্রেই মালী। ঘর বাঁটা, বিছানা, খাদ্য 
ও ব্যবহার সামগ্রী, রাস্তা ঘাট, হাট বাঁজার, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু সর্কোতো- 
ভাবে পরিষ্কার রাঁখিবে। ্বস্বাছ্‌ স্থগন্ধ পদার্থ অগিতে আহছতি দিবে, জীব 
মাত্রের অভাব পুরাইয় তাহাদিগকে প্রীতি পূর্বক পালন করিবে--তোমাদের 
গ্রতি ইহাই পরমাত্বার আল্তা।* ইহা পালন করিলে জগতের সকল প্রকার 
অমঙ্গল দুর হইয়! মঙ্গল স্থাপন! হঈবে। এখন পর্য্যন্ত কিছুই নষ্ট হয় নাই। 

তোমরা মনুষ্য মাত্রেই এই মঙ্গলকারী বিরাট ত্রহ্ধ চক্র! হৃর্য্যনারারণ 
ঞ্যোতিঃ্বন্ূপ জগতের মৃত। পিতার সন্মুথে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণাম ও 
কৃতাঞজলিপুর্ববক সকলে একভাবে শরণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা! কর এবং তাহার আজ! 
ব| প্রিয় কার্য নাধনে যত্বশীল হও গ্রীতিপুর্বক জীব মাত্রকে বিশেষতঃ অস- 
হায় সীলোকদিগকে উত্তমরূপে পালন কর। দেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, 
গ্রামে গ্রামে "পুর্ণপরব্রন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপের জয়" বা "্চরাচর ত্রন্মের ছয়”_-এই 
বলিয়! সকলে একজে পরমাত্বার জয় ঘোষণ! কর। দ্বিতীয় কাহারও নাম কল্পনা 
করিয়! জয়ধ্বনি করিও না । করিলে দুর্দশার সীমা থাকিবে না। প্রত্ক্ষ 
দেখিতেছ অনা মঙ্গলকারীকে ত্যাগ ও মিথ্যা নান! নাম কল্পনা করিয়া 
তোমর! কত গ্রীতি ও আদর পূর্বক প্রার্থনা ও উপাঁনন! করিতে তথাপি 
অশান্তির শেষ নাই। যিনি অনাদি স্বতঃগ্রকাশ তিনি সর্কালে প্রতাক 
অপ্রত্ক্ষ বিরাজমান রহিয়াছেন | যাঁহার সহিত নিত্য এক বাঁপ তাহাকে 
মকলে অনাদর করে। নৃতনকে আদর করিতে সকলের প্রবৃত্তি । সেইরূপ নিত্য 
যে জ্যোতিঃস্বর্ূপ তার অনাদর। তোমর! সকলে একত্র হইয়া! জগতের মাত] 
পিতা আত্ম গু পূর্ণপরবরহ্ধ জ্যোতিঃস্্নপের সমু শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক প্রার্থনা 
করযে, “হে গ্রোতিঃস্বরনপ খর মাত! পিতা, আপনি নিরাকার নি, 


অবিচারে উপাসনা । ৯৬১ 


আপনি সাকার মণ্খণ--অসীম অথগ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান । আমরা 
আপনাকে চিনিতে পারি না। যখন আমর! নিজেকেই সর্বাপেক্ষা নিকটে 
পাইয়াও চিনিতে পাঁরি ন৷ তখন আপন।কে কিরূপে চিনিব? আপনি নিজগুণে 
সমস্ত অপরাধ ক্ষম! করিয়! ও মন পবিত্র করিয়! কন দানে যদি চিনিতে দেন 
তবেই আপনাকে চিনিতে পারি--তবেই আপনার প্রিয় কাধ্য কি তাহ! জানিয়৷ 
প্রতিপালন করিতে দক্ষম হই। হে অন্ত্্যামি, আপনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান । 
আপনি নিজগুণে জগতের সমস্ত অমল দুর করিয়! মঙ্গল -বিধান করুন!” 
সকলে একত্রে তাহার শরণাগত হইর়। ক্ষম| প্রার্থনা কর ও তীক্ষভাবে তাহার 
প্রিয় কার্য সাধন কর। যদি অন্য সশ্রদায়ের লোকে ইহাঁতে বিরত হয় তবে 
হে হিন্দু আধ্যগণ, তোমরা কেন আপন সনাতন ধর্শ প্রতিপালনে বিরত 
হইবে? তোমর! দেশে প্রদেশে জেলায় জেপায় »গ্রামে গ্রামে গ্রীতিপূর্বক 
মিলিত হইয়! তীক্ষভাবে পূর্বোক্ত প্রকারে তাহার শ্রিয় কার্য; সাধনে যত্বশীল 
হও।. কোন বিষয়ে আলন্ত করিও ন।। লোকে যে কার্ধ্ে আলস্ত করে সে 
কার্ধ্য কখন উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না। জগতেয় এই সকল কল্যাণকর কার্ধ্য 
সাধন কর হিন্দু রাজ! জমীদার মহাজন প্রন্ৃতি ধনী ও ক্ষমতাপন ব্যক্তির 
পক্ষে বিশেষ বর্তব্‌ । লৌকিক মান্তেরজন্ত পরমাত্থার আল্তা পালনে বিমুখ হওয়! 
মু্থের বার্ধ্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি মান্তকে পদদলিত ও অপমানকেমস্তকে করিয়! 
কার্ধ্য উদ্ধার করেন । মন্ধা হইয়া বদি পুর্বোক্তরূপে মন্গুষ্যের কাঁধ্য না কী তবে 
মান্ত দুরে যাউক তোমাদের মন্ুযাত্ব কোথার 1 মনুয্যত্বহীন মনুষ্য অপেক্ষা 
গণ্ডও ভাল? তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান নাই। মনুষ্য মাত্রেই স্থখ চাহে কিন্ত 
কিসে সুখ হয় জানে না। সকলেই মান্য চাহে কিন্ধু যাহাতে বথার্থ মান্য হয় 
সে কার্ধ্য কৈহই করিতে চীহেনা!। অপরকে সুখ দিলে সুখ হয়, মান্যদ্িলে মান্য 
পাওয়া যার না। কিন্তু তোমর! ভীরু জাতি। গ্লেগ ছুর্তিকের তাড়নার তোমরা . 
হরি সংকীর্ভনে যোগ দাও । সখের সময় যিনি একমাত্র সুখ দাঁত! তাহার প্রিয় 
কার্য সাধন দুরে থাকুক তাহার অন্ভিত্ব পর্ধা্ত একবার মনেও কর না। 
এখনও তোমরা আলগ্ত ও জড়তা! ত্যাগ করিয়া আপন যথার্থ ইষ্টদেবকে চেন 
ও শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক ফ্ঠাহার যথার্থ প্রিয় কার্য সাধনে তৎপর হও। . 
ওঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ লান্তিঃ। 


১ 


ধর্ম প্রচার। 


যাহাতে জীবমাঞ্জের মঙ্গল তাহাই পরমাত্মার আজঞা। সেই মঙ্গল সাঁধনই 
তাহার প্রিয় কার্ধ্য। পান বিন! শীস্তি নাই, বিনা বিচারে জ্ঞান নাই, 
অশান্তিতে মঙ্গল কোথায়? যাহাতে পরমাত্মার অভিপ্রায় মত জীবমাত্রই 
জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ তাহাকে চিনিয়া। তিনি জীবের যে অভাব পুরণের জন্য 
যে উপায়ের স্থষ্টি করিয়াছেন তাদম্মারে কাধ্য করিতে পারে সে বিষয়ে 
সকলের যত্রশীল হওয়া কর্তব্য। জগৎ, জীব ও ক্রন্ম সম্বন্ধে তিনি যাহাকে 
যেরপ বুঝাইয়াছেন তাহ! অকগটভাবে শ্রীতিপুর্ধক সকলের নিকট প্রকাশ 
করিলে সকলেই বিচারশক্তি চালনার দ্বার ক্রমশঃ দু হইয়া! সত্যের 
অভিমুখী হয় এবং তাহাতে পরমাত্মার ইচ্ছায় তীঁহারই নিয়মানমারে দকলের 
সত্যলাভ হইতে পারে। কিন্ত নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জয় কামনায় আপন 
আগন মত প্রচারের দ্বারা অপর সকলকে অভিভূত করিবার চেষ্টা করিলে 
সত্য বহুদূরে থাকিয়া যায়। 

অতএব গঞ্ডিত মৌলবি পাদরি প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতাগণ 
আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় লামাজিক মিথ্যা স্বার্থ চিন্তা 
পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে বিচারপুর্বক সার ভাব গ্রহণ কর। 
তাহাতে বর্বপ্রকার অমঙ্গল দুর হইয়া! শাস্তি স্থাপন! হইবে। থাহাতে 
জগতের কল্যাণ হয় শীস্ত চিত্তে ও স্থির বুদ্ধিতে তাহারই অনুষ্ঠান মনুষ্য মাত্রেরই 
বর্তব্য। 'তোমরা সকলে নিত্য শ্বতঃপ্রকাশ ইষ্ট দেবতাকে চিনিয়া তীহার 
প্রিয় কাধ্য সাধনে যত্ববীল হও| অন্ধাভক্তপূর্কাক তাহার শরণাগত 
হইয়া! সকলে এক অন্তঃকরণে তাহার নিকট ক্ষম! গ্রার্থনা ,কর। তিনি সদয় 
হইয়া! সর্বপ্রকার অমঙ্গল অপস্থত করিয়া! কল্যাণ স্থাপন! করিবেন। সাঁশ্রদারিক 
নেঙাগণ জগতের প্রতি দ়ার্জ হইয়া বিচারপূর্বক যথার্থ ইষ্টদেবতাতে নিষ্ঠাবান 
হইলে তৎক্ষণাৎ জগতের দুঃখ লয় ও গরমানদোর আবির্ভাব হইবে--ইহা রব 


ধর্শ প্রচার । ১৬৩ 


তোমর! না জানিয়াও ষংস্কার অনুসারে আপন ধর্ম সত্য, অপর ধর্ম মিথ্য] 
বোধ কর। এবং সত্য কি বস্ত, যথার্থ পক্ষে জগতের মঙ্গলকারী কে, কি 


করিলে জগতের মঙ্গল হয়--ইহ! না! বুঝিয়া নিজ সম্প্রদায়ে প্রচলিত বাক্যের ] 


স্ততি ও অন্তত্র গ্রচলিত বাকোর নিন্দা নিয়ত করিতেছ। গ্রীতি পুর্ণভাবে 
মত্যাসত্যের বিচার করিয়া জগতের বখার্থ মঙ্গলকারীকে চেন। মিথা| 
সকলের নিকট মিথ্যা? মিথ্যা মিথ্যাই | মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা 
হইতে কিছুই হইতে পারে ন!। সত্য 'এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য সর্ব 
কালে সকলের নিকট সত্য, সত্য কখনও মিথ হয় ন!। একই সত্য হ্বয়ং আপনার 
ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ সুক্ষ স্থল চরাটরকে. লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে 
হ্বতঃগ্রকাশ . বিরাজমান। ইহাতে দ্বিতীয় কেহ হয় নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম লশ্রদায়ের নেতাগগ শান্ত চিতে বুঝিয়! দেখুন, 
আপনাদিগের নিজ নিজ মঙ্গলকারী ইট্দেবত| সত্য কি মিথ । যদি বল মিথ্যা 
তাহা হইছে। মনুষ্য মান্রেরই ধর্ম ইষ্টদেবত| মিথ্যা অতএব একই। তবে 
তোমাদের গরষ্পরের বিবাদের কারণ কি? বদি বল সত্য তাহা হইলে সত্য 
কখনই ছুই হইতে পারে না। যখন একই সত্য নান! নাম রূপ ভাবে প্রকাশ- 
মান তখন কিসের জথ্য পরস্পর দ্বেষ হিংসা! ও নিন্দা? সংস্কার ও কল্পনা 
বশতঃ তৌমর! পরম্পর বিবাদ বিষস্বাদ করিয়! কষ্ট ভোগ করিতেছ। যিনি 
সত্য অর্থাৎ ধিনি আছেন তিনি জগতের মঙ্গলকারী মাত] পিতা! ইষ্টদেবরী। 
সেই একই মঞ্ধলকারী পুর্ণবঙ্গ হইতে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। 
ধাহা হইতে উৎপত্তি তাহাকে মঙ্গলকারী গুরু মাত! পিতা আত্ম! বলিয়া শ্রদ্ধা 
তক্তি করা মন্ুষোর কর্তব্য। তাহাকে অস্বীকার করিয়! মিথ্যা মাতা পিতা 
কল্পনার স্ারা গড়িয়। মান্য ভক্তি করিবার চেষ্টা কর! কি মনুষ্যের কার্য? 
ধিমি পূর্ণপরব্দ্ধ তিনি নিরাকার নি সাকার সগ্ুধ। নিরাকার, ভ্ঞানাতীত 
ইন্জিয়ের অগোচর | লাকার *পরিদৃণ্তমান নামরপ জগৎ। প্রত্যক্ষ দেখ, 
জীব মাত্রেরই স্থল হথক্ম শরীর বিরাট পরক্রন্দের পৃথিব্যাণ অঙ্গ প্রতাঙ্গ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যে ইঙ্জিয়ের যে কায তাহ! প্রত্যেক জীবেই সমীন- 
ভাবে ঘটিতেছে। বিরাটব্রন্ধের অংশ জীব চেতন সফল ঘটে চেতনরপে সুখ 
দুঃখ, জনমমৃত্যু,.নিত্র। জাগরণ, ক্ুধা পিপাঁন। মমভাঁবে বোধ ঝা ভোগ করিতে 


১৬৪ অমৃতসাগর | 

ছেন। অতএব মছুষ্য মাত্রেরই ধর্ম বা সম্প্রদায় একই। পরমাত্মা হইতে 
কোন্‌ পদ্ধার্থ ভিন্ন যে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! সমাজ বা! ধর্পের ভেদ কল্পনা 
করিবে? মিথ্য। মানের জন্ত ফৃত্যকে পরিত্যাগ করিয়া পরষ্পর দ্েষ হিংসা 
বশতঃ ছঃখ অশান্তি ভোগ করিতেছ ! না! বুঝিয়! তোমরা! বধ, “আমরা সব 
বুঝিয়াছি, আমাদের বুঝিবার আর কিছুই নাই।” কিন্ত বিচার করিয়! দেখ, 
যখন তোমাদের জন্ম হয় নাই তখন তোমরা কে ছিলে, তোমাদের ধর্ম, মজল- 
কারী ইষ্টদেবতা কে ছিলেন-_সত্য কি মিথ্যা ? এমন সৃষ্টি তখন দেখিয়াছিলে 
কি? এখনও এ ভ্ঞান নাই যে কবে মৃত্যু হইবে বা পুনরায় জন্ম হইবে কি না? 
যখন মাতৃগর্তে জন্ম হয় তখন সকলেই মূর্থ থাকে--কেহই সংস্কৃত ফার্ষি ইংরাজী 
পড়িয়া জন্ম লও না। পরে এক এক অক্ষর কখগঘ মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত 
মৌলবি পারি গ্রভৃতি গদ পাঁও ও আপনাকে বিদ্বান মনে কর। আপন 
আপন সাশ্পরদারিক শাস্ত্রের বা প্রচলিত বাক্যের সংস্কার অনুসারে “ইহা সত্য, 
ইছ| মিথ)” বলিয়! বিবাদ বিষস্বার্দে অশাস্তি ভোগ করিতেছ। কাহা4ও সত্য 
গ্রহণের ইচ্ছা নাই। অগ্নচ জগৎকে সত্যের নামে মিথ্যা বলিয়! কষ্ট দ্িতেছ। 
আর অজ্ঞান নিগ্রায় অতিভূত থাকিওনা, ভ্ঞানরূগে জাগরিত হও। হিন্মু 
মুদলমান, ইংরেজ প্রভৃতির মধ্যে যত ধর্মনেত! আছ সকলে মিলিত হইয়া 
ন্লি্ভাবে দেশে প্রদেশে, গ্রামে সহরে, সভা৷ করিয়া বিচার পূর্বাক মিথ্যাকে 
ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর। তাহাতে অমঙ্গলের লয় ও কল্যাণের উদয় 
হইৰে। যাহাতে জীব লুখে কাঁলফাপন করিতে পারে তাহাই মন্গুযোর কর্তব্য । 
তোমরা পরস্পরের কল্যাণ চেষ্টা কর--আর কিছুই করিতে হইবে না। 

ও" শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তি | 


ভেদে বন্ধন অভেদেমুি। | 
শান্তর সংস্কারবশতঃ অনেকে শিরোলিখিত কথাগুলি মুখে বলেন কিন্ত 
বিচারাভাবে ইহার বার্থ মর্দ গ্রহণ করিতে পারেন না। “কেহ ৰ! এই কথা- 
গুলির বিপরীত অর্থ ধারণ| করিয়া পরমাত্থা হইতে বিমুখ ও নানা কই ভোগ 
করেন। অতঞ্জব সকলে আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মামাপিক 


ভেদে বন্ধন অভেদে মুক্তি | ১৬৫ 


র্ঘপরিাগ করি গড় ও শাচিছে টার পূব সারভাব গ্রহণ কর.। 
তাহাতে জগতের মঙগল। 

লগ নি ও মিথ্যা. এই 
ছুই শব গ্রচলিত আছে। এখন বিচার করিয়! দেখ যাহাকে তে ব| অভেদ 
বলিতেছ তাহা! সত্য কি মিথ্যা । বদি বল মিথ্যা তাহা হইলে মিথ্যা সকলের 
নিকট মিথ্যা। মিথা| কখনও সত্য হন না। মিথা। হইতে কিছুই হইতেই 
গাঁরে না। অতএব ভেদ অভেদ, মুক্তি বন্ধন, উপান্ত উপাসন!, সাধ্য সাধন 
প্রভৃতি যাহ! বলিতেছ তাহ! সকলই মিথ্যা । 

যদি বল সত্য, তবে এক মত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সতাই নিজ 
ইচ্ছায় সাকার নিরাকার, কারণ সু স্থল, চরাচ সতী পুরুষ, নাম রূপকে লইয়া 
অসীম অখঙডাকারে শ্ব$ঃগ্রকাশ নিত্য বিরাজমামি। সত্য কখনও মিথ্যা হয় 
না, তাহারই ইচ্ছায় রগান্তর মাত্র ঘটে। অতএব ভেদাভেদ কল্পন! বশতঃ 
পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া! কেন বৃথ! কষ্ট ভোগ করিতেছ ? যিনি সত্য ছ্বন্নপ 
জগতের গুরু মাত! পিত। আত্ম সেই পূর্ণ পরর্রহ্ধ প্ল্যোতিস্থেরূপে নিষ্ঠাবান 
হইয়া যাধার দ্বারা যে কার্য হর তাহার দার সেই কার্ধ্য সম্পাদন মক 
পরমানদদে কালযাপন, কর। 

বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চরম! দর 
জ্যোতীর়প অঙ্গ প্রত্যঙগের মধ্যে যে তে প্রীতাক্ষ দেখিতেছ সহজ চেষ্টা 
করিলেও তোমরা তাহার লয় করিতে পার ন!। যাহার অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ তিনি 
মনে করিলেই গারেন। পৃথিবীকে কর্পুর বা কেরোসীন তৈল রূপে পরিণত 
করিয়া তিনি ইচ্ছামাত্র নিরাকার করিতে মমর্থ। সেই একই তিনি আপন 
ইচ্ছায় তিষ্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া এক এক রূপে এক এক কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিতেছেন ও করাইতেছেন। এ প্রকার না! হইলে সর্ব ব্যবহার লুপ্ত হয়। 
এইন্ধপ বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, ধিনি এক তিনিই বছ। 
তাহাতে ভেদ আছে অথচ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন হইয়াও এক। তিনি 
যখন ভিন্ন তখনও তিনি অভিন্ন, তিনি ভেদাভেদের অতীত হইয়াও ভিন্ন 
অভিন্ন ছুই ভাবে বিরাজমান | মূল ফথা। এই ভিন্নতা অভিন্নতা ভাব মা, 
বন্ত নহে। যে বস্ত অর্থাৎ পরমাস্্। সেই বন্ত অর্থাৎ তিনিই অভিষ্ন। বিরাট 


১৬৬  অন্থতসাগর। 
পরতনধের ভিন ভিন্ন অন্নকে বিনা চেষ্টার লোকে ভির বলিয়া বোধ করে। 
বিচারেরর অভাবে অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ এ জ্ঞান নাই যে, এসকল ধাহার 
অঙ্গ তিনিই একই পুক্ষ। সেইক্জানলাভের জন্ত অর্থাৎ মেই একই পুরুষের 
অভিমুখী করিবার জন্ত বলা হয়, "ভেদে বন্ধন, অভেদে মুক্তি।” নতুবা ভেদ 
জান লুপ্ত হইলেই যদি মুক্তি হইত তাঁহা হইলে পরমাত্মার ইচ্ছায় প্রত্যেকেরই 
সুযুণ্ধি ও মুচ্ছার অবস্থায় তেদ জানের লয় হইতেছে। ভাহাতেই কি তাহারা 
মুক্তিলাভ করিতেছে ? তাহা হইলে মন্তকে ইঞ্টক আঘাত বা মাদক সেবনে 
জ্ঞান লয় হইলেই ত মুক্তি। মুক্তির জন্ত অন্য সাধনের প্রয়োজন কি? কিন্ত 
যথার্থ পক্ষে যিনি আপনাকে লইয়। সমগ্র বৈচিত্র্যময় জগৎকে বৈচিত্রাসহ একই 
গরমাত্মার রূপ দেখিতেছেন অর্থাৎ যাহাতে ভেদাভেদ জ্ঞান সমভাবাপন্ন 
হইয়াছে তিনিই মুক্ত। তিনি পূর্ণপরত্রঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপে অভিন্নভাবে অবস্থিতি. 
করিয়া যে ইঞ্জিয় ও যে পদার্থের দ্বারা যে কার্য পরমাত্বার নিয়মান্সারে 
সুখে সম্পন্ন হয় তাহার দ্বার! সেই 'কার্ধা করেন ও করান। পরমাত্মার নিয়ম 
অন্থুদারে কার্ধ্য করিল্ই,স্থখ। যাহাতে সকলেরই সুখ তাহাই পরমাত্মার নিয়ম। 
নতুব! যাহাতে একুজনের স্থখ অপরের কষ্ট তাহা পরমাত্মার নিয়ম নহে। এই 
কথাটি ধরিয়া! বিচার পূর্বক দেখিবে যে কোন্‌ কার্ধ্য পরমাত্মার নিয়মান্থগত 
অর্থাং তাহার আভা! অন্ুযায়ী। এবং তাহার নিয়ম বা আজ্ঞা কি--ইহা 
উত্তমরূপে বুৰিয়৷ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সম্পরন করিবে। এইরূপ 
আচরণে প্রসম়্ হইয়া তিনি মুক্তিম্বরূপ পরমাননে' আনদারপ রাখিবেন-_-ইহা 
রব সত্য। ৃঁ 
যে তে পরমাত্বার নির্দিষ্ট, সহশর চেষ্টাতে যাহার কেহ অন্তথ! করিতে 
পারেন না সেই ভেদ বুৰিয় ব্যবহারিক ও গারমার্থিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিবে। 
ইছাতেই জীবের শ্রেয়ঃ লাভ। পরমাত্মার নিয়মের খ্বিরুদ্ধে জেদ করিয়া 
কোন কাঁধ্য করিতে চেষ্টা করিবে না, তাহাতে সর্ধপ্রকার অমঙ্গল-_ 
ইহা নিঃসংশয়। কিন্তু লোকের ব্যবহারে অপর: এক প্রকার ভেদ লক্ষিত 
হয়। পূর্বে পরমাত্মার নির্দিষ্ট যে তেদের কথ বলা! “হইয়াছে তাহার সহিত 
এখন যে তেমের কথ! বলা হইল তাহার একটা গুরুতর বিষয়ে জমিল। মনুষ্য 
ইচ্ছা! করিলে এই ভেদ রাখিতেও পারে, নাও রাখিতে গারে। এক কথার 
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ইহ! প্রতি বাক্তির ইচ্ছাধীন, প্রতি ব্যক্তির ইচ্ছা! অতিক্রম করিয়! ইহা পরমা- 
স্বার ইচ্ছায় স্থাপিত নহে। যথা-স্ধর্ম) সম্প্রদায়, শান্ত, অধিকার, নাম ও জাতি 
ভেদ । সংক্ষেপে এই কয়েকটী বিষের বিচার হইতেছে, তোমরা সকলে গম্ভীর 
ও শান্তচিত্তে পূর্ব যাহা এবিষয়ে বল হইয়াছে তাহার ও ইহার সাঁরতীব 
গ্রহণ কর । পুনঃ পুনঃ বস্ত বিচার করিলে মনের অজ্ঞান লয় হইয়| পরম শান্তিময় 
জ্ঞানের উদয় হয়। যতক্ষণ ভ্ঞানের দৃঢ়তা ন! হয় ততক্ষণ, বারবার বন্ধ 
বিচার করিবে । কথা শিখিবার জন্ত বস্ত বিচার নহে। এজষ্ভ একই কথা 
অবলম্বন করিয়! পুনঃ পুনঃ বস্ত বিচারে পুনরুক্তি দোষ নাই । বস্ত বিচার 
উপাসনার অঙ্গ। সমস্ত জীবন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্তে পরমাত্ম! জ্যোতিঃস্বরূপ 
জগতের একমাত্র ইষ্টদেবের উপাসনার অথব! প্রয়োজন মত দিন দিন ক্ষুধা 
ভৃষ্চ প্রভৃতি অভাব মোচনে কি ক্ৃতকরণ রূপ দোখ ঘটিতে পারে? যতক্ষণ 
অভাব বোধ হয় ততক্ষণ তাহার মোচনের চেষ্টা করিতে হইবে-_ইহাই 
জ্ঞানীর লক্ষণ । “একবার করিয়াছি আবার করিলে প্রথম কার্ধোর নিক্ষলতা 
স্বীকার হয়”-্এন্ূপ অভিমানের বশবর্তী হয়! অভাব মোচনে বিরতি 
মুত ও কষ্টের হেতু। অতএব .প্রথমে বিচার কর ধর্ঘ, অম্প্রদার, নাম 
জাতি, অধিকার, ইট্টদেবতা, স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি যাহ! লইয়া জগতে 
পরম অনিষ্টকর বিবাদ তাহ! কি বস্ত--সত্য কিমিথ্যা। যদি বলু সির্ধা 
তাহা হইলে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে কিছুই হুইতে পারে না। 
আর তুমি বিচার কর্তা যদি মিথ্যা হও তাহ! হইলে তৌমার বিশ্বাস ধর্ম কর্ণ, 
জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতি মিথ্য। ৷ মিথ্য। দ্বারা কখন সত্য উপলব্ধি হয় না। যদি 
ৰল তুমিও এই সকল সত্য তবে বুঝিয়া দেখ এক সত্য বিন! দ্বিতীয় সত্য নাই। 
সত্য এক, অন্বিতীয়, বিকার ও কঙ্পন! শৃন্ভ। সত্যে সৃষ্টি বা জম্ম, লয় 
বা মৃত্যু, জাতি ধর্ম উপান্ত উপাঁসক প্রভৃতি ভেদ অসম্ভব । তবে কেন 
তোমর! নানারূপ *ভেদ ধরিয়া গরস্পর হিংসা! ঘ্বেষ বশতঃ অশান্তি ভোগ 
করিতেছ? এস্থলে যদি জিজ্ঞাস! কর, এই যে স্থষ্টি ধর্ম জাতি প্রভৃতি প্রতীয়- 
মান হইতেছে ইহাষ্ুকি ? বিনি সত্য মিথ্য। শব্ষেরঃঅতীত, নিত্য স্বতঃগ্রকীশ 
তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছায় কারণ শুক্ স্থল, নান! নামরূপ লইয়া! অসীম অখণা- 
কারে বিরাজমান । এই দ্বপাস্তর হওয়ার নাম সৃষ্টি) এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের নাম 
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তির তিন্ন জাতি, সম্প্রদায় প্রভৃতি। ইনি স্বতগ্রকাণ জাতি গ্রৃভৃতি সম্ত 
ধারণ করিয়। আছেন বলিয়! ইহার নাম ধর্ম। ইনি আপনার ইচ্ছায় নান! 
নাম রূপাত্বক জগৎকে ক্রমশঃ সৃক্ম করিয়া কারণে স্থিত হন বলিয়! ইহ্থীর নাম 
গ্রলয়ঃ যেমন তোমার সুষুণ্তি। সেই সুযুণ্তি বা কারণ অবস্থা হইতে হুক 
ছুপ্নরূপ হইয়া তুমি স্থূল জাগরণে ক্রমশঃ নান! শক্তি দ্বারা! নানা কার্ধ্য কর ও 
পুনরায় হুযুণ্থি বা কারণ অবস্থায়, সর্ধ শক্তির সহিত লীন হও। ক্রিয়া ও 
বিশ্রামের যে পর্যায় তাহারই নাম সৃষ্টি ও লয়। মুল কথ! এইরূপ বিচার 
পূর্বক বুঝিয়৷ লও)-_ন্বতঃপ্রকাশ পূর্ণ সর্বশক্তিমান পরত্রদ্ধে ছুটি শব্দের 
প্রয়োগ দুষ্ট হয়--এক নিরাকার, এক সাকার। নিরাকার নিগু, গুধাতীত, 
বানাতীত। তাহাতে ধর্ম জাতি প্রভৃতি কিছুই নাই ও স্থাট্টির সহিত তাহার 
কোন সম্পর্ক নাই। ধৈমন তোমার জ্ঞানাতীত ্বযুণ্তির অবস্থার সহিত জাগ্রত 
ব্যবহারের কোন সংশ্রব নাই। সাকার ব্রন্ষের মধ্যে কারণ বিন্দু অর্থাৎ সুর্য 
নারায়ণ হইতে অর্ধমা্া চন্ত্রমা ও আকাশাদি পৃথিবী পর্যাস্ত পঞ্চতত্ব শুক্র হইতে 
স্লরূপে প্রকাশিত। ধাই প্রকার সুক্ষ হইতে স্কুল প্রকাশের নাম শাস্ত্রে অন্থলোম 
বলিয়া কল্পিত. ইহার বিপরীত অর্থাৎ স্থল হইতে ক্রমশঃ হুক্ষে পৃথিব্যাদির 
লয়ের নাম প্রতিলোম। এই অনুলোম 'প্রতিলোমের আধার ও সমটির নাম 
ওকার ৰা বিরাট ত্রঞ্জ। উহীরই মম্তকাদি সপ্তাঙ্গরূপে কল্পিত পৃথিব্যাদি 
পঞ্চতত্ব এবং শীতল ও উষ্ণ ছুই তাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ | চরাচর স্ত্রী 
পুরুষ এই সপ্তাঙ্গের অন্তর্গত । স্থুল হুক্ম শরীর ইন্জিয় এই সপ্তাঙ্গের এক একটা 
হইতে গঠিত। এই. সপ্তাঙ্গের এক একটীকে এক একটা ধাতু, জাতি, সম্প্রদায়, 
শান্ত, নাম, অধিকার, খবি, দেবত। প্রভৃতি যতগাকার ভেদ প্রচলিত আছে 
তাহা বল! যাইতে পারে। ইছার অতিরিক্ত কিছুই নাই। নিজ নিজ সংস্কার 
অনুসারে জাতি, ধর, ইঞ্টদেব প্রভৃতি যে কোন-ডেদ ধরিয়া তুমি জস্তের 
মহিত আপনাকে ভিন্ন বুঝিতেছ ও তাহার 'অন্ত দেষহিংমার বশবর্তী হইয়া কষ্ট 
ছুগিতেছ তাহার? কোনও একটা বা! সকলই বন্দি মিথ্যা ন! হয়৷ সতা হয় তাহ! 
হইলে আঅবহাই এই সধাঙ্গের মধ্যে কোন একটা হইবে-ইহার প্রন্তথা সম্ভবে 
ম1। কি ভাহা হইলে মন মাত্রেরই জাত্তি ধর্ম শান্তর ইইদেবাদি অবস্ত 
1একই হইযে--ইহারও আনাথা, সস্ভবে- না) 


ভেদে বন্ধন জভেদে যুক্তি। ১৬৯ 

বিষাহ আহারাদি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া অনেকে তন শ্যু্ত 
সত্যপথ গ্রহণে অসমর্থ। কিন্তু ভাবি! দেখ জীবনের চ্নম উদ্দেপ্ত সিদ্ধির 
অন্ত সহজ অনিষ্ট ভোগও আননোয় বিধয়। কিন্তু বথার্থপক্ষে সত্য অনুসরণ 
করিবার জন্ত সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয় না। জীব মাত্রকে আপন 
আত্মা ও পরমাত্থার স্বন্নপ জানিয়া প্রীতি পূর্বক সকলেরই কষ্ট নিবারণে 
যত্বপীল হইবে, কাহাকেও পর ভাবিবে ন|। পর্ব প্রচলিত নিয়ম অনুসারে 
বিবাহাদি ব্যবহার সম্পন্ন করিলে বা না করিলে ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই। বিচার 
পূর্বক পরমাত্মার প্রেরণ! অনুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য সুখে 
নিষ্পন্ন করিবে। যাহাতে জীব মাত্র স্থথে থাকে তাহাই পরমাস্মার আন্ত! 
যাহাতে ইছার বিপরীত ঘটে তহাই তাহার আত বিরুদ্ধ । 

অতএব একবার শাস্ত' চিত্তে বিচার করিয়! দেখ, নান! ধর্ম, নান। সা 
প্রভৃতি ভেদ থাক! জীবের মঙ্গল কি অমঙ্গলের জন্য ? যদি অমঙ্গলের জন্য হয়, 
তাহ! হইলে এরূপ বিভেদের প্রয়োজন নাই । কেন ন| অজ্ঞান বশতঃ জীবগণ 
আপনা হইতে, অযদ্বে, কষ্ট ভোগ করিতেছে। যদি বল.মজলের জন্য তাহা 
হইলে জীব মাত্রেরই যাহাতে কষ্ট নিবারণ ও দুখ স্থচ্ছনতার বৃদ্ধি হয় তাহা 
বিচার পূর্বক সকলেরই' কর্তব্য । নতুবা! আপন মান্য ব! তুচ্ছ স্মার্থসিদ্ধির জন্য 
মানুষে মাস্থষে বিভেদ ঘটাইয়! ঘেষ হিংসার বৃদ্ধি কর! গরমাত্মার আক্জ! বিদ্ধ, 
গহিত। এরূপ আচরণে সর্বদা পরমাত্মার নিকট দণ্ডনীয় হইতে হয়। 

জগতে এপ গেদ কেন প্রচলিত হইয়াছে? প্রথমে সমদৃষ্টিসম্পন 
ভানবান ব্যক্তি সর্বসাধারণের কল্যাণ জন্ পরমাত্বার অভিপ্রায় মত শান্ত, 
ধর্শ, ইষ্টদেবত| গ্রভৃতি বিষয়ে সত্য উপদেশ দিয়! যান। পরবর্তী ভঞানশুস্ত 
স্বার্থপর বাক্তিগণ অভিমান বশতঃ মনে করেন, "আমরা যদি পুর্ব উপদেষ্টার ' 
কথা শুনিয়া চলি তাহ! হইলে আমাদের গুক্ষগিরি ব! মাহাছ্্া ফি হইল? ভি্ন- 
রূগ নাম কল্পনা করিলে ও যাহ যাহা! সহজ ভাবে লোকের না ঘটে সেইরূপ 
ব্যবস্থ। মা করিলে জগতে আমাদের মহাত্থ্য বিস্তার হইবে না /% . আপন 
আগন স্থার্থ সিদ্ধির প্রাতিই ইহাদের দৃষ্টি, জগতের মঙলাম্গলের প্রতি ইহারা 
একেবারে অন্ধ । 

খিনি সর্বকালে রানা একই আছেন, বাহাতে কোন বিষকার বা 

২. 


চা  অসৃতিসাগর | 

পরিবর্তন নাই, ধিনি সকলের গুরু মাতা পিতা আমা, তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া কল্পিত ঈশ্বর অন্থসন্ধানে যেমন একই ব্যক্তির কখন ব্দ্ধচারী, কখন 
গৃহস্থ, কখন বানপ্রস্থ, কখন সন্ন্যাসী, কখন পরমহংস নাম সংজ্ঞা উপাধি, 
সম্প্রদায় জাতি ব! ধর্ম হয় সেইরূপ হিন্দু মুসলমান খ্রীষিয়ান, শাক্ত শৈব 
বৈ, বর্ণ শুত্র প্রভৃতি নান! নাম জাতি সম্প্রদার এক মন্থুয্োরই । হইয়াছে 
এইরূপ ভেদ কল্পনার ফলে সকলেরই পরম্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্টের 
সীমা মাই । কেহই বিচার করি! দেখিতেছেন না, "জীব মাত্রেই আপন আত্মা 
পরবাত্মার স্বর্নূপ বা অংশ। কেন আমরা অকারণ হিংসা ঘ্েষ করিয়া কট 
পাই? 
“দ্দি উপাধি ভেদে জাতি, সম্প্রদার, ধর্ণ প্রভৃতির ভেদ মান তবে বিচার 
করিয়া! দেখ, মহুষোর মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই জাতি বা তেদ থাকাসত্েও ্্ 
পুরুষ একই। এইরূপ মনুষা ও ইতর জীবের মধ্যে জ্ঞান প্রকাশের তারতমা 
অন্ধুসারে বা অন্ত প্রকারে ভেদ দৃষ্ট হইলেও সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান পুরুষ 
সকলকেই আপন সম্ভানতুল্য বা আত্ম! পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়! সকলের 
মল সাধনে ধত্মণীল হন অর্থাৎ পরমাত্মা বিরাট চ্ত্রমা ইরা সমভাবে 
গ্রকাপমান থাকিয়া! জীব মাত্রকে প্রতিপালন করেন। 

* “এইনধপ সকল বিষয়ে সার ভাগ গ্রহণ করিয়া মহুষ্য মাত্রেই বিচার পুর্ব 
জগতের কল্যাণ সাধন কর। * 


ওঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি । 


কাহার নাম নুরয্যনারারণ। 


সার সাহত বিশবদাও, দৃষ্ত অনৃতি, সমস্ত শক্তি রূপ গুণ ক্রিয়া লইয় 
বিনি নিরাকার সাকার অখগ্াকার পূর্ণরূপে নিত্য-স্বত/গ্রকাশ ) যাহার আদি 
নাই, জন্ত নাই, মধ্য নাই-যিনি অনিতীয়- যাহাতে অন্ত শক্তি নাম দাগ 
গুণ ক্রিয়া, অজ্ঞান জান বিজ্ঞান, চেতন অচেতন ভাব থাকিতেও যিনি 
সর্ঝ শক্তি নাম রগ গণ ক্রি! ও ভাবের অভীত, যাহা তাহাই )৯াহারই 


এক নাম রাখা হইয়াছে, হৃরধ্যনারায়ণ। রতি আছে, যাহা 
কিছু আমর! অনুভব করিতে গায় ৰ! পারি না, আমাধিগকে লইন! সেই সকল 
ও সকলের সমগির নাঁম পুর্ণপরত্রদ্ধ গ্যোতিংস্থরূপ হুরধ্যনারারণ। . তিনি পৃথিবী 
জল অগ্নি বা আকাশ এবং উফ ও নীতল জ্যোতীরপে প্রকাশমান। এই 
প্রত্যক্ষ রূপ বা ভাব ধরিয়া তঁহারই নাম জগৎ । তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব1 ভাবে 
রর্তমান থাঁকির! ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। তিনি জলরূপে জলের 
কার্ধ্য করেন, অগ্রিক্ূপে করেন না। রূপ, ভাব ও কার্য্যের মধ্যে এগ্রকাঁর 
সন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকায় জগতে নিয়মরক্ষ! হইতেছে নতুব! বিশৃঙ্খলত! বশতঃ 
জগৎ ক্ষণমাত্র তিষিতে পারিত না। তীহার জ্যোতীরূপ ব! ভাব তীহার 
গ্রকাশ। অন্যত্র তাঁহার প্রকাশ নাই। অন্য পদার্থের যে প্রকাশ তাহাও 
জ্যোতিঃ। তিনি যদ্দি জ্যোতিও বা প্রকাশ ভান সম্পূ্নূপে অস্তর্থত করিতেন 
তাহ! হইলে পৃথিব্যাদিরূগ ও চেতনাদি ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ত 
হইত। কিন্তু পৃথিব্যাদি ভাব অন্তর্যত হয় না, যেমন স্বপ্লে। আর একটা 
কথ! ন্মরণ রাখা কর্তব্য। তিনি পৃথিব্যাদি যে ভাবেই ফাধ্য করুণ না কেন 
তিনিই করিতেছেন অর্থাৎ যে পদার্থের হ্বারা যে কার্ধ্য হউক ন! কেন তাহ 
পূরণ সু্ধ্যনারাযণই করিতেছেন অর্থাৎ প্রকাশ বা! জ্যোতীরূপে তিনিই সমস্ত 
কারধ্য করিতেছেন। যখন দৃষ্ঠ অদৃশ্ত উভয় ভাবেই তিনি রহিয়াছেন তখন 
প্রকাশ রগ” বলিবার কারণ কি? বুঝিয়! দেখ, য়াহার দ্বারা কার্য হইতেছে 
তাহাকে ষষ্ষি গ্রহণ বা! ধারণ! করিতে চাহ তাহা হইলে তাহার শ্রকাশ ভাব 
ছাড়িয়! কিরূপে তাহাকে গ্রহণ ব1 ধারণ করিয়| তাহার সহিভ ব্যবহার স্থাপন 
করিবে? যে ভাবকে গ্রহণ কর! যায় না ভাহারই নাম অগ্রকাশ ভা 
অগ্রকাশ ভাবের গ্রহণ করিতে যাইলে তাহার যে প্রকাশিত নাম অর্থাৎ 
"অগ্রকাশ” এই. যে শব্ধ তাহারই গ্রহণ হইতে পারে, বাহার নম অগ্রকাশ 
তাহাকে গ্রহণ হইবে ন। ক্থচ বে বস্তর ভাব বিশেষের নাম অগ্রকাশ, 
ঠাহারই অন)ভাৰ প্রবাশ। একই রর ছই ভাব--( ১). অশ্ত্রীকাশ (২) 
প্রকাশ. ভাৰ বস্ত হইতে ভিন্ন নহে অতএব যখন প্রকাশ ভাবেই তাহার- 
গ্রকাঁশ সন্ভবে অগ্রকাশ ভারে সন্তষে না তখন প্রকান তাবে ফাহাকে, গ্রহণ 
করিলে অপ্রকাঁশ ভাবেও গ্রহণ কর] হুইল). তাহ! হইতে, ভি বন্ধ 'জানিয়া 
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প্রকাশকে প্রাহণ করিতে যাইলে গ্রাকাশও গৃহীত হইরেন না। কেন » 
শ্রকাশত ঘথার্থতঃ ভিন্ন বন্ত নহে। গ্রকাশই তিনি ব! বন্ত ইত্যাকার : ধারগাই 
তাহাকে শ্রকাশ তাবে গ্রহণ। প্রকাশ ভাবে তাঁহাকে ধারণ ৰা! গ্রহণ করিলে 
তাহাতেই অপ্রকাশ ভাবেও ধারণ বা গ্রহণ হইয়! যায়। অপ্রকাশ গ্রহণের 
জনা শ্বত্্ চেষ্টার প্রয়োজন থাঁকে না। সংক্ষেপে বুঝিতে হুইবে যে, বিনিই 
প্রকাশ তিনিই অগ্রকাশ, তীঁহাকেই ধারণ কর! প্রয়োজন স-তাহাতেই সর্বার্থ 
লিছ্ধি। কিন্ত জ্যোতিঃ বা প্রকাশ ভাবেই তাহাকে ধারণ করা! যার, 
নতুবা যায় না। ইহা রব সত্য। 
লোকে বাঁহাকে চঙ্জমা হু্ঘ্যনারাঁ়ণ বলে সেইক্পে পূর্ণপরতরদধ সত্ব 
ছু্্যনারায়ণই জাগতিক স্ষ্ি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি সমুদয় কাধ্য করিতেছেন। 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জানেন যে, চক্্রম! হুর্ধয ইত্যাদিরপে জ্যোতি; বা তেজ 
জগতের তাবৎ কার্ধয করিতেছেন । কিন্তু ইহা জানেন না| যে, যিনি পুর্ণ তিনিই 
এইরূপে সমস্ত কার্ধয করিতেছেন। তত্বন্ঞানী এই জ্যোতিকেই জ্ঞানময় 
ূর্ণরূপে প্রতাক্ষ করেন।, ইহাকে জড় ও ব্যষ্টি তাঁবনা বশতঃ লোকে সত্য 
ভ্ষ্ট হইতে বিমুখ .ও প্রপঞ্চে রত হয় এবং তাঁহার ফলে নান! ছঃখ ও অশান্তি 
ভোগ করে” শ্রদ্ধ! ভক্তি পুর্ব পূর্ণভাবে ইষ্টার ধ্যান ধারণা কা খারা 
লীব মুক্তিত্বরূপ পরমানদদরূগে অবস্থিতি করে। 
ইহ! হইতে অতিরিক্ত স্থান নাই যেখানে ইনি ঘাইবেন বা যেখান হইতে 

ইনি আসিধেন। ইনি সব! পুর্ণভাবে বিরাজমান । জগতের প্রয়োজন অনুসারে 
প্রকাশ অপ্রকীশ ভাব. জীবের অনুভব হয়। কিন্তু যখারধপক্ষে ইঞ্াতে প্রকাশ 
অগ্াকাশ ভীব নাই, যাই! তাহাই। পরমাত্ম। অমাবন্তার রাজে চন্্রম! বা 
ছুধ্যনারায়ণরূপে প্রকাশমান থাকেন না_-ইহা ভাহারই ইচ্ছা) তিনি দিবসে 
ছর্টনীরারণ' জেযোতিঃ ও শুরু পক্ষে চক্রমা জ্যোতীরপ্রে প্রফাশমান, তিনিই 
অমাবন্তার ঘোর জন্ধকার রূগে অনুভূত হল, "আলোক ও* অন্ধকার তীহারই 
রপ। অরঠুলাক না থাকিলে. তিনি বাঁ তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না । 
তিনিই তখন অন্ধফাররপে ভাসেন। বহার ৮ ভালেন টি ক্যোভি! 
'অর্থাৎ পরমাত্থার প্রকাশ বারগা।? 

কেহ কেহ. আপত্তি করিয়া বলেন, “আকাশে ভৃশযান, গোলাকার 


কাহার নাম সূর্ধ্যনীক্বায়ণ। ১৭৩ 
জ্যোতিরখ় তেজঃ যাহাফে লোকে সচরাচর গুর্ঘা বলে তীহাঁকে জগতের মূল 
শক্তি জানিয় শ্রদ্ধা ভক্তি-কর! ভ্ার-বিরুদ্ধ কেননা অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ডে অসংখ্য 
হুর্য শ্রকাশমান।” কিন্তু তাহাদের বুঝা উচিত যে, গোল আন্কতিকে ধারণ 
করিতে কেহ বলিতেছে মা । যদি গোল আক্কতিকে ধায়ণ করিতে হয় তাহ! 
হইলে থালা প্রভৃতিকে ধার করিলেও চলিত। কিন্তু চজ্রম! গুর্ধ্যনারা- 
রণ রূগে যে বন্ত অর্থাৎ যিনি প্রকাশমান তাহার অসংখ্য স্থামে অসংখ্য 
আকারে প্রকাশ থাকিলেও তিনি বছ নহেন, তিনি একই। যেমন পিপাসা 
নিবারণের জন্ত জলের প্রয়োজন । যে আকারের পাঁনপাত্র হউক না ফেন 
তাহাতে কি আসে যায়? আর দেখ পিপাস! উপস্থিত.হইলে অসংখ্য পাত্রে 
জল আছে ও সমুক্র, নদী প্রভৃতি জলে পূর্ণ বলিয়! সন্ুখের পান্রস্থ জগকে 
পরিত্যাগ করিবে, না, তীহা পাঁন করিয়। শাস্তিলাঁভ করিবে? সেইকপ 
জ্যোতিঃ সর্বব্যাপী বা অসংখ্য স্থানে তাহার প্রকাশ বলিয়া তোমার গ্রাহণোপ- 
যোগী সন্গুখস্থ জ্যোতিকে ত্যাগ করিয়া ইট আর্ট হইও না। বদি ত্যাগ কর 
তাহ! হইলে শাস্তি লাভের উপায়াস্ত় থাকিবে না। * 

শান্তরে আছে যে, চক্জরম! হুর্ধানারায়ণ র্যোতি এবং তারক! বিছযুৎ ৰা অন্ধ 
্র্ষকে প্রকাশ করিতে পারে না। এ কথার সার ভাব না বুঝিয়! ভ্রম বা 
সন্দেহ বশতঃ অনেকের পক্ষে সত্য ত্যাগ ও কষ্ট ভোগ ঘটে । অতএব ভোমরা 
নকলে শাস্তচিতে বিচার পূর্বক প্রকাশ ক্রিয়ার লারভাব বুঝ । তিনটা পদার্থ 
না থাকিলে প্রকাশ ক্রিয়া! ঘটে না। যে পদার্থ প্রকাশিত হয়, যাহার নিকট 
শ্রকাশিত হয় এবং যাহার দ্বার প্রকাশিত হয় অর্থাৎ দৃষ্ দৃষ্টি দরষ্টা এ তিন না 
থাকিলে প্রকাশ ক্রিয়া অসন্তব | এদিকে পূর্ণপরব্রন্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চেতনা 
চেতন, চর়াচর, নামরূপ গুণ ক্রিয়! শক্তি 'লইয়! কারণ হু স্থুলরূগে এক অস্ধি- 
তীয় অখগ্ডাকারেনিত্য স্বতঃগ্রকাশ। স্বরূপ পক্ষে তাহাতে ভ্ঞাতৃ জ্ঞান 
ভেয়, রষ্ট দৃষ্টি দৃ্তগ্রভৃতি ভাঁষ নাই, তিনি যাহ! তাহাই । অগ্নি তারকাদি 
রূপে বর্তমান জ্যোভিঃ ভিন্ন প্রকাশ দ্বিতীয় নাই। ইহীদিগকে প্রকাশ করিবার 
অন্ত দ্বিতীয় প্রকাশ অনাবন্তক- এবং দ্বিতীর : প্রকাশের জন্ভিত্বই নাই। 
ইঞ্টাদের সতাই প্রকাশ অর্থাৎ ইসরা র্িনাছেন অথচ প্রকাশ নাই অথবা 
প্রকাশ আছে ইহারা নাইস! অথটনীয়। যদি বল দীপ দীপকে প্রকাশ 
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করিতে পারে না ইহার অর্থ নহে যে অথ শ্বতাব প্রাকাশ নহে না-জগ্নি 
নাই।. বখার্থরূপে বুঝিলে ইহার বিপরীত অর্থই উপলব্ধ হইবে যে, অগ্নির 
হভাবই প্রকাশ'। পরমাত্ম। শবয়ং প্রকাশ, তিনি আগ্নি বিছ্যুৎ তারকাদি 
ফ্যোতিঃ। তিনি য়ে জ্যোতীরপ এই তাহার গুকাশ, তাঁহার অন্তথা বস্ভষে 
না। তিনি যে জ্যোতির দ্বারা শ্রাকাশিত হুইবেন তাহাও তিনি সয়ং। 
তার্ঠীর নিকট প্রকাশিত হইবেন সে জীবজ্যোতিও তিনি হয়ং! এরপ স্থলে 
জ্যোতির হারা" জীবের নিকট তিনি কিরূপে প্রকাঁশমান' হইবেন। জ্যোতি ও 
ভীব একই পদার্থ--গাহার প্রকাশ বা তিনি। অথচ তাহাতে প্রকাশ 
অগ্রকাশ ভাষ নাই। 

অনেক অবোধ লোকে বলে, রতি রে লগা 
কেন না গরমাত্মার তেজ ইঞ্ছার কোটীগুণ অধিক । সেই অসীম তেজ 
পরমাত্থাকে মানিতে হইবে; প্রত্যক্ষ অল্প তেজকে মান! অবর্ডব্য। এখানে 
সকলেই শী্তচিত্তে বিচার পূর্বক দেখ, চক্্ম! হুর্ধযনায়ায়ণ কল্পিত নাম মাত 
কিন্ত সে বস্ত কি যাহার নাম চক্্রম! হুরধযনারার়ণ 1 যে বস্তর নাম পরমান্ 
তাহারই কি অন্ত নাম চক্ত্রমা হুর্ধ্যনারায়ণ, না, এক বস্বর নাম পরমাত্মা ও 
অপর বস্তর় নাম চক্্রম! হূর্্যনারায়ণ? একই বস্তর এইসকল.ভিন্ল ভিন্ন নাম 
হইয়াছে কিন্বা৷ ভিন্ন ভিন্ন নামের অন্ুয্ূপ ভিন্ন ভিন্ন বন্ত রহিয়াছে? গুণ ও 
ক্রিয়ার প্রতি দৃষিশৃন্ত হইলে দেখিবে যে, বন্ত ব! সত কখনই.এক ভি্প অনেক 
হইতে গায়ে না। সেই একই বন্ধ, নাম রূপ গণ ক্রিয়া লইয়া, কারণ হু স্থল, 
চরাচর, স্ত্রী পুরুষ ভাবে নিত্য শ্বতঠপ্রকাশ । য্ধি শুঁতাক্ষ প্রকাশ তিনি না হন 
তাহ! হইলে তাহার প্রকাশ :কোথায়? অথচ তাহাকে পূর্ণগ্রকাশ স্বরূপ 
বলিতেছ। প্রত্যক্ষ গ্রফাশকে 'াহ! হইতে পৃথক ভানে ত্যাগ করিলে ভীহাকে 
অপূর্ণ ও অগ্রকাশ সন্নপ স্বীকার ফরিতে হইবে কিএবইহ! কাহারও ভিমত 
নছে। -বাহাকে কষুত্র প্রকাশ বলিতেছ তাহা' কি জীব শয়ীরে বা আকাপে-_. 
কোন্‌ স্থানে অছেঃ ভোমরা, কি কেহ. তাহা দেখিয়াছ.1? যরি দেখিয়। থাক 
কিরূপে সহ করিলে? পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ঘাদশ আদিত্য বা সু্্যনারা- 
র়ণের উদয়ে হথটিনাশ হয় .. ব্রার বাঁরওগ তেজে তরদ্জাণ্ের ধ্বংশ ষ্জীহার 
কোণ তেজ কোথার'প্রকাশিত হইবে? পরমান্মার কেটি গুগ তেজ বলিবার 


কাহার নাম সূর্য্যনারায়ণ। ১৭৫ 


মর্্থ এই যে, তিনি পূর্ণ সর্কশক্ষিমান সাকার নিরাকার কারণ হুল স্থল অসীম 
অখণ্ডাকার। নিরাকার ভাবে তিনি সমস্তকে লইয়া সর্বত্র পরিপূর্ণ, ইন্জিয় 
গোচর হন না। একস্থানে সাকার ভাবে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশমান, ভাহাতেই 
তিনলোক প্রকাশিত 'ও উত্তপ্ত । তিনি মাঁকার তেজের বৃদ্ধি করিলে ত্রদ্ধাও 
ক্ষণমা্র থাকিতে “পারে না। তোমাদের বোধ হইতেছে যে, তিনি সর্ব 
প্রকাশমান নহেন কেবল একই স্থানে রহিয়াছেন। বদি এই.প্রকার তেজোরগে 
তিনি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয় প্রকাশমান হন তবে সে তেজের কেহ পরিমাণ 
নির্দেশ করিতে সক্ষম হইবে না । আরও দেখ, অনন্ত বরঙ্গাণ্ডে অনন্ত চন্ত্রমা 
, ছুর্যনারায়ণরূপে জোতিঃ প্রকাশমান। অতএব তাহার তেঞ সমষ্টি যাহাীকে 
তোমরা বাটি গুর্যানারায়ণ বলিয়া কল্পনা কর তাহার কোর্ট গণ অধিক, 
ইহাতে ভূল নাই। কিন্ত পরিমাণ ও লংখ্যা কষ্টনা মা।. বস্ধর তাহাতে 
কিছুই আসে যায় ন1। সমুদ্রের জল তোমার পাত্রন্ত জলের সহিত একট 
বন্ত হইলেও পরিমাণে কোটিগুণ অধিক এজন্ভ কি তুমি সমুদ্র না পাইলে 
জল পান করিয়া পিপাস। নিবারধ করিবে ন1? * অজ্ঞান বশতঃ লোকে এই 
ভাব ন! বুঝিয়া আগনার মঙ্গলকারী বিরাট চক্জ্ম! হুধ্যনারায়ণ জ্োতিঃম্বরূপকে 
সামান্ত জানে ত্যাগ করিতেছে এবং সেই জন্তই সর্বপ্রকারে জগৎ পীড়িত, 
হইতেছে । অতএব তোমরা আপন ইষ্টকারী মাতা পিতা, বিরাট 
জ্যোতিঃশ্বয্নপের শয়ণাপর হইয়। শীস্তিলাভ কর। 
পরমাত্ম! বিরাট চন্ত্রমা হুর্ধ্যনারাযণ জ্যোতিঃস্বরনপই কবি বা জানীর 

মজলকারী গুরু মাতা গিত! আত্ম! ও সর্বাফলদাতা। ইনি বামস্থর বা চক্রমা 
জ্যোতীরূপে রাজা, ধরব, কৈলাশ, বৈকু$ প্রভৃতি বাহ হ্থখের বিধান 
করেন। স্ুর্যযনারারণ বা দক্ষিপন্থর রূপে জ্ঞান মুক্তি দেন। তাহাতে পাপ 

প্পুধ্য, ফলাফল নাই। এজন্য তৃষ্কাতুর লোকে ইহাকে নিক্ষল শু্ত জানিয়া 
পরিতাগপর্বকা'রাজয ধন অভিমানকে গুরু বলে। এবং যাঁহাতে যাহার গ্রীতি 
তাহার পক্ষে সেইয়গ ফলপ্রাপ্তিও ঘটে চ্জমা নুর্যানারারণ উতগনকে পূর্ণ 
একই :জ্যোতিঃ জানিযা আজ্ঞাগালন ও উপাসনা করিলে ইনি পূধরগে দয় 
বি রী নিধান বনে ইহা'নিঃ মংপর করব লতা 

| ও শান্তি শাস্বিঃ শাক) । 


পূর্ণভাবে উপাসনা | 

হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, পণ্ডিত, মৌলরি, পাদ্রী আদি মন্ুষ্যমাঝেই 
গম্ভীর ও শীস্তভাবে আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ 
পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতেই 
জগতের অমঙ্গল দুর হইয়! মঙ্গল ও শাস্তি স্থাপনা হয় ও হইবে।. . 

যতদুর যাহার বুঝিবার শক্তি ততদুর তাহার বুঝিবার প্রয়োদ্বন। যাহ! 
বুঝিতে শক্তি নাই তাহা বুঝিবার প্রয়োজনও নাই । 

আপন মাত! পিতাকে উত্তমরূপে চিনিয়! শ্রদ্ধ। ভক্তি ও প্রীত সহকারে 
তাহাদিগের আজ্ঞা পালন ক্কর! মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। স্থপাত্র জ্ঞানবান পুত্র 
কন্তার ইহাই লক্ষণ। নতুবা আপন দত) মাত| পিতা থাক! সত্বেও পরি- 
ত্যাগ করিয়া মিথ্যা কল্পিত মাত! পিতার পুজা ও আন্ত! পালনের ইচ্ছা কত ঘুর 
অজ্ঞান, লঙ্জ! ও ছুঃখের বিষয় ! যে মাতা পিত। হইতে উৎপত্তি ও পালন তাহার 
প্রতি বিষুখ হইলে ইহলোকে ও পরলোকে ছঃখ ভোগের সীমা থাকে না। 

মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা) সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য এক ভিন্ন 
ঘিতীয় নাই। সত্যই কারণ সুক্ষ স্থুল চরাচরকে লইয়! নানা নাম ক্ধগে 
বিস্তারমান আছেন। তাহাকেই সকলে ঈশ্বর বা পরমাত্ব বলেন। স্বরূপে 
তাহার নিরাকার সাকার, নিও সগ্ুণ, দ্বৈত অট্বৈত, জীব, ঈশ্বর, গড, 
আল্লাহ, খোদ, পরমেশ্বর, ব্রন্ধ পরক্রহ্ম, গুরু, মাত, পিতা, আত্মা, পরমাস্মা। 
ব্য, সমষ্টি, মিথ্যা, সত্য ইত্যাদি নাম শব্ষ নাই, তিনি যাহা তাহাই। কিন্ত 
উপাধি ভেদে নিরাকার, সাকার, নিও, স্খণ জীব, ঈশ্বর, দ্বৈত, অইৈত, 
মাত, পিতা, গুরু, আত্মা, পরমাত্মা, বন্ধ, পরব্রন্ধ ইত্যাদি- নাম শষ বলিকে 
ও আানিতেই হইবে। বাহার! মুখে বলেন, বে; “ইহ! মানি'না” তীহাদিগের 
বুঝা উচিত, যে, তাহারাও যাহ! তাহাই আছেন | ওৰে তাহাদের নিজ নিজ, 
প্রচলিত মান্তহুচক কল্পিত নার্ষ, ও উপাধি, ধরিয়া না. ভাঁকিলে মনে কট হয় 
কেন? ইহা ত সকলেই বুঝেন। . মাতা পিতা পরমাত্মা! ও জীবাস্া বন্ধে 
এটবপ বুৰিযা প্রীতি পুর্বাক সাদরে যোগ্য নাম ধরি! ডাকিতে হয়। .. 
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মাতা পিতারপী সবতপ্রফাশ পরমাত্থা দিরাকার সাকার বিরটি জ্যোতি 
বণনা বিরান) অই সকার 'বিরাট- পুরুষ জ্যোভিঃহ্বর়প মাত। 
পিত! হইতে সমস্ত চরাঁচর, স্ত্রী পুরুষ, পীর পৈগম্থর, বিশ্রী খষি মুনি, 
অবতারগণ উৎপন্ন হইয়া ইাতেই লয় হইতেছেন এবং পুনরায় ইহা হইতে 
উৎপন্ন হন। ইনি সকল কালে যাহা তাঁহাই বিরাজমান আছেন। এই 
বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃস্থরূপ মাতাপিতা নিরাকার, নি, অনৃস্ঠ তাবে থাকেন 
এবং ইনিই জগৎ চর়াচরকে লইয়! সাকার বিরাট জ্যোতিঃ্থরূপ প্রকাশমান 
আছেন । বেদাদি শাস্ত্রে ইহারই পৃথিবাদি পঞ্চতন্ব ও চন্্রম! হু্ধ্যনারানণ 
নিত সপ্তাঙ্গ বর্ণিত আছে। এবং জ্ঞানী পুরুষ মাত্রেই স্পষ্ট দেখিতেছেন 
যে, বিরাট জ্ঞোতিঃন্থরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার পৃথিবী চরপ হইতে জীব 
তীর হাড় মাংসাঁদি গঠিত ও অন্নাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের প্রতিপালন 
হইতেছে। এইরূপে অন্তান্ত মলের স্বারা পূর্বোক্ত মত অন্তান্ কার্য হইতেছে। 
ধাহার জ্ঞান আছে তিনি ইহা কখনও অস্বীকার করিবেন না। বিটি 
পুরুষ ্যোতিশ্থেরপ মাতা পিতার অঙ্গ প্রতাজাদি হইতে জীব মাঝেরই স্থল 
হুক্স শরীর উৎপন্ন হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে-_ইহাই বরিবেন। 
যদি ইনি ছাড়! আর কেছ দ্বিতীয় মঙ্গলকারী হন ও তোমাদিগের বিশ্বাস. 
হইয়া থাকে বা দেখিয়! থাক, তাহা হইলে তাহার দোহাই দাও। তিনিধদি 
থাকেন ও সত্য হন, তাহ! হইলে জগতের অমঙ্গল দুর করিয়া মজল স্থাপন! . 
করিবেন। বদি না থাকেন, কখনই অমল দুর হইবে না। যেমন রাজা 
যদ্দি থাকেন ব সত্য হন তবে সেই সত্য রাজ! অবশ প্রজার ছুখ নিবারণ. 
করিতে সক্ষম হন) রাজা না থাকিলে বা সত্য না 1 হইলে কে হাহ 
করিবে? : 
| এ্রইরূপে সারভাব বুঝা ঘিনি ুরবরণে আছেন তাহার, শ্রণাধত হও. এবং : 
জীব মাত্রকে: আপনার আত্মা পরমাত্মার শ্থরূপ জানিয়া সদয় ভাবে পরের, 
উপকার কর), জ্ঞানবান ব্যক্তির ইহাই কর্তব্য) - 
যাঁর বিরাট কষ পরমাস্মাতে নিষ্ঠ। ভি আছে হার শী রবে 
সমবৃষটি ও জরা আছে'।. যাহার জীবমাতেই দা বা সমৃষ্টি ছে, কাহার, 
বিরাট পুর পরমানা মজগিভাতে শদ্থা ও ভি আছে হার বয় 
॥ হি | 


 পুঙ্চঘ পরমা মাতা পিতাতে শ্রদ্ধা তক্তি বা নি্ঠী নাই, তাহা জী মাঝের 
ৃ উপর ঘা নাই--ইহ জব নিশ্চিত জানবে ৭ 

:- বিরাট ত্রক্ধ জ্যোতিয্ক্ষপ নিরাকার সাকার, চাচাকে লই সীম 
অধস্াকার ূর্ণরূপে বিরাজমান। তীহার এই অসীম নান নামর়প জগৎ 
ভাবে বিস্তারমান হওয়াকে প্মায়” বলে। অনেকে বথার্থ ভাব না বুঝিয়া 
বলেন. মায়! ত্যাগ করিলে পরমাত্বাকে পাওয়! যায়। এস্থলে মন্গুষ্য মাত্রেই 
বুঝিয়। দেখ, মায় কি বন্ত/কত পরিমাণ ও কোথায় বাইলে মায়! ত্যাগ হয়। 
পঞ্চতনবে পুত্তলি তুমি যেখানে যাইবে সেইখানেই গঞ্চতব, মায়া বা জগৎ। 
ভুমি কোথায় বাইয়া! কি ত্যাগ করিয়! কি গ্রহণ করিবে ? বিচার করিয়া দেখ, 
মায়! বা জগৎ সত্য হইতে হইয়াছে, সতোর স্বরূপ, না, মিথ্যা হইতে হইয়াছে 
মিথ্যার স্বরূপ 1 যদি মিথ্যা হইতে হইয়াছে বোধ কর তাহা হইলে মিথ্যা 
. মিথ্যা, জিখা হইতে কিছুই অর্থাৎ সত্য হয় না, মিথ্যাতে ত্যাগ গ্রহণ নাই। 
ধধি বল সত্য হইতে হইয়াছে তাহা! হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। 
সত্য সর্ধকালে মত্য, কখন মিথা। হন ন, সত্যতেও ত্যাগ গ্রহণ নাই। ত্য 

ঃগ্রকাঁশ কারণ হক, স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! অসীম অখগ্ডাকার 


_. পু্ণন্ধপে বিরাজমান । কাহাকে ত্যাগ করিবে--সত্যকে না মিখ্যাকে 


 *মীয়। বা জগৎ ত্যাগের যথার্থ ভাব এইরূপ; পরক্রঙ্থ হইতে যে জগৎ ৰা 
মায়া নানা নাম দঈপ ভিন্ন ভিন্ন ভাঁসিতেছে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভান! সত্বেও 
সমন্তই পূর্ণ পরব্রক্ম। তিনি ছাড়! মায়! বা বসব ঘিভীয় কিছু নাই--এই 
বোধের নাম মারা বাঁজগৎ ত্যাগ জানিবে। কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে 
না, ফেবল এক বস্তু বা পরমাত্মা বোধ হওয়া প্রীয়োজন। এজন্ত শান্াদিতে 
. হমে ব্রক্ধ সত্য। জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ জগৎ বা! মারা! যে ভাবদ! তাহ! 
৷ মিথা, গরর্দ্ধই জগৎ বা মায়া: ইনি ভিন তিন পে প্রকাশমান। ইনি 
রঃ কোন পদার্ঘই নাই। বের়পেই গ্রকাশমান থারুন ইনিই, আছেন। 

জলে, আকাঁশে, গাতালে যেখানেই থাক ন! কেন যতক্ষণ পর্যন্ত মায় বা 
র ও টি ইঞ্জিযাদি তাহা হইতে ডিন যো হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার 
.. মা ত্যাগ হয নীই। যখন এই জগৎ বা মারা, নানা নাম 'রপ ইঞ্জিয়াদির 
বি আপনাকে লা গরমাত্থীকে অভেদে দর্শন করিবে অর্থাৎ ধখন দেখিবে 


সাধন সন্ধে শেষ কথা । ১৭৯ 


ইঞজিযাটি জগৎ খারা থাকা সেও ইনি রগ যা মায়া নাই, গরত্ধই 
আছেন তখন জানিবে তোমা মায়! ভাগ হইয়াছে। কিছুই ত্যাগ করিতে 
হইবে না। তোমরা শ্রদ্ধা গকিপুর্ক নিরহঙ্কার চিত পুর্ণভাবে গর্মাত্র 
শরগাগত হইয়। তাহার আভাপালন রগ প্রিয় কাঁধ্য সাধন কর। তিনি. সহজে 
সকল ভ্রাস্থি লয় বরিয়া মুক্তি স্বরূপ পরমানদে আনন্বরূপ রাধিবেন-ইহা কব 
সতা জানিবে। 


ও শাস্তিঃ ডি দি 


৩৭ 


সাধন দযন্ধে শেষ কথা। 


হে মমুষ্যগণ, আপন আঁপন মান অপমান, জয় পরাজয়, মামানিক সা 
পরিত্যাগ করিয়া গন্তীর ও শাস্তগাবে বিচারপূর্বক স্বতঃগ্রকাশ,  মঙ্গলকারী, 
জগতের মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা পরমাত্থাকে চিনিয়) জ্রীতিপূ্বক গ্রহণ কর 
এবং তাহার শরণাগত হইয়া! তাহার আস্তা গ্রতিপালন পূর্বক গরমানন্দে কাঁ 
যাপন ঝর। আর অজ্ঞান নিদ্রায় অতিভূত থাকিও না, জানরগে জাগ্রত হ৪। 
কে যে জগতের মঙ্গলকারী মাত! পিতা, গুরু আত্মা এবং কাধ! হইতে স্্ণপুষ্ম 
শরীরের উৎপত্তি ও পালন এবং জগতের স্থিতি ও হয় হয়, বিচার পূর্বক এই 
নকল বিষয়ে সত্যনুদ্ধান কর। তোমরা চেতন। তোমাদিগের বিচারপূর্বক 
এই সকল বিষয়ে লারতাৰ বুঝা উচিত। যদি কেহ কোন স্বার্থবশতঃ 
তোমাদিগকে বলিয়! দের যে, তোমরা মরিয়া ভৃত হইঘাছ বা তোমাদিশের 
মাত! পিতা অন্ধ কিছ! জড় তাহ! হইলে কি তোমর| তাহাদিগের কথ! শনিযাই 
বলিবে ঘা বিশ্বাম করিবে যে, তোমরা তৃত বা তোমামিগের মাত! পিতা! অন্ধ বা 
ঘড়, না বিচার করিয়া দেখিতে বেঁ, জীবন সন্বেও কি তোমরা থাই মিয়া ভুত 


ইয়া জবা দর্শমশ্তি ধা চৈতস্ত খাকিতেও তোমাদিগের মাত! পি অন্ধ 


বাজড়?. ধত্য মিথা| ঠিক না জানিয়া নিশ্চয় করিয়! কোন বথা ধলা উচিত 
নহে। যে বিষয় তোমার নধর নিশ্চয় কমি জান না, বেবল পরের মুখে 
শুনিয়া মানত রজার ছয় সে বিয়ে মিখা। বধ উচিত. নহে। : যেই প্রকার 


পা জী পলা ক এল 

(কি অপু, বতক্ষণ পর্যাস্ত'এ বিষয়ে নিশ্চয় জান না হয়, 'ততজণ, পর্যন্ত 

কেবলমাঅ, গুনিয়! বা পড়ি! সে বিষয়ে কি সত্য, কি মিখা! কোন কষ্ণাই 

নিশ্চয় করিয়া! ধারণ বা! শ্রকাশ কর! উচিত নছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য বন্ধ 

করিয়া এই কথা বলা উচিত যে, “আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না, প্রস্থ গড়িয়া 

বা লোকের মুখে গুনিয়াছি মাত্র 1” এ প্রকার না বলিলে জগতের অমঙগলের 
কারণ ও ঈশ্বরের নিকট দোষী হইতে হয়। 

বিচার করিয়! দেখ, মিথ্যা! সকলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে ছু হয় 
না। সত্য সকলের নিকট জত্য, সত্য কখন মিথা! হয় না। সত/তেই সত্য 
*মিথ্যা এ ছুই ভাব প্রকাশ গায়। সত্য এক ভিন্ন ছুই নছেন। সত্য হইতেই 
সমত্ত উৎপন্ন অর্থাৎ সন্যই ধারণ সুক্ষ স্কুল, চরাচররূপে বিস্তারমান হইয়! 
 অথগাকারে পূর্ণকূপে শ্বতঃগ্রকাশ রহিয়াছেন। একই সত্য স্থক্নপ 
ূরণপয়ব্রদ্ষের গতি নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুগ এই ছুই শব প্রয়োগ হয়। 
হাহ! অনৃ্ঠ অর্থাৎ ইঞ্জিয়ের অগোচর ও মনোবাণীর অতীত, তাহাই নিরাকার 
নিগুণ।. এই গুগাতীত অবস্থ! হইতে স্য্টির কোন কার্ধযই হয় ন|। যেমন 
তোমার. শুণাভীত বুণ্তির অবস্থায় গুণের অতাব বশতঃ কোন বোধাবোধ 
থাকেনা ঝা. অপর কোন কার্ধাই হয় না। এই অবস্থার সহিত লগ্ুণ জাগ্রত 
অবস্থার বিষয়ের কার্ধ্যতঃ কোন নন্বন্ধ নাই এবং জাগ্রত অবস্থার “গু ক্রিয়ার 
সহিত সুুধিয অবস্থারও কাধধ্যতঃ কোন সথন্ধ নাই, যদিও উভয় অবস্থায় 
একই পুর বর্তমান থাকেন। 

: পৃথিবী, জল, অধ, বাযু। আকাশ, তারাগণ, রি চ্তরযা। মারা 
এই সাকার ্রত্ক্ষ রহিয়াছেন। : এতদ্বাতীত সাঞ্চার আর. নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই দৃষ্ঠমান সমিকেই- জার্ধ্য বা. হিন্দু শান্ত 
বিরাট বলিয়। থাকেন। . হুর্যানারাযধ তাহার নেত্র, উম 'মন ইত্যাদি । 
এই বারার-হইতে সলীবমাজেরই স্থল ুষ্া শরীর গঠিত ও প্রতিপালিত হইয়া 
হাতেই স্িত আছে। এই মঙগলক্কারী বিরাটের ছর্জ পরত্যঙ্কে কেহ সাত 
ছু কেহ লাত রাহা, কেহ সাত বন্ধ, কেহ সাতি- ব্যাজি, কে গ্রহ রলে। 
সশিযী; জা) অগ্চি/লায়। আকাল) চু গৃরধানারাযণ এবং হকার: এই অঃ 


সাধন সম্বদ্ধে-গেহ কথা। 0 ইজি 


বকে বর মর বা উরে এব দি নব 
এবং ইহাকেই বেদ শানে বিরাট অন্ধের ভদ শীতাঙ, দেব 'দেীমাত। 
বলে--বখা, পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, আকাশ দেবতা, শ্রম! দেবতা, 
ুধ্যমারাযণ দেবতা । ইহ! ছাড়া দেব দেখীমাত| নাই, হইবেন না, হইবার. 
সম্ভাবনাও. নাই। ইহ! পরব সত্য বলিয়া জনিবে। : বিরাট ত্রন্বই স্ত্রী 
পুরুষ জীবরূপে প্রকাশমান। এইজন্য জীবের সংখা! অন্থমারে তেব্রিশ 
কোটি অর্থাৎ অসংখ্য দেব দেবী কল্লিত হইয়াছেন। বিরাট অ্রন্ধের 
চরণ পৃথিবী দেবতা! হইতে জীবমাত্রের হাড় মাংস হইয়াছে এবং অগ্নাদি উৎপর় 
হইয় জীবের প্রতিপালন হইতেছে। ইহার অভাবে জীবগণ ক্ষমান্্ থাকিতে 
গারে না; এমন কি ইহার উর্ধরা শক্তির অভাব হইলে জীবগণ অনাহারে মৃত 
হয়। ইঞ্জীর নাড়ী জল দেবত| হইতে রক, রস,'নাড়ী হইয়াছে ; এই জল: মেখ- 
রূপ হইয়! বৃটি হইলে শন্ঠাদি উৎগন্প হয় এবং জীব স্নান ও পান করিয়। জীবন 
রক্ষা করে? প্রয়োজনের সময় কিঞ্িৎমাত্র জলের অভাব হইলে জীবের তৎকগীৎ 
মৃত্যু হয় বা জড়াবস্থা প্রাপ্তি হয়। ইহার মুখ অন্ধ দেরত| হইতে জীবের 
কুৎগিপাস, পরিপাক ও ৰাকৃশক্তি হইয়াছে। অগ্নিই শরীরকে উত্তপ্ত রাখিয়া 
বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন । শরীরে অস্িমান্য হইলে পরিগাবাফি শির 
অভাবে জীব সমূহ বলহীন হইয়া! ব্যাধিগ্স্ত হয়। আরও মানা হইলে হিম হয, 
তখন চিকিৎমকগণ বলেন, প্পরীরের উত্তাপ কমির়! হাত পা! ঠাণ্ডা হইতেছে, 
তাপ দিলে শরীর গরম ও চেতনা রক্ষা হইতে পারে ।” এই অস্বির গুণেই স্কুল 
শরীর কার্ধযক্ষম রহিয়াছে । জগতের মাতা-পিতার পরাপরগ বায়ু দেবতা জীবের 
নামিকা ঘারে প্াপরণগে বহমান ইহয়' জীষনীশক্তিরগে কারধ্য করিতেছেন? 
বাছুর অব মৃত ্ির। ইহার হয় বা মন্তক রপ আকাশ দেবতা! জীবের 
শ্রবগশততিযগে রহিজাছেন) তাহার অভাবে জীব বধির হয় বিরাটদের 
মনোরপ চন্্রমা ফেতা জীবমাতৈ সংকল্প বিকল ও "ইহ আমার, উদ তোমার” 
এইরূপ বোধ করিতেছেন ও করাইতেছেন। মন বৎকিঞিত কার্ধে; বিরত অর্থাৎ 
জীব অমর লে বোধ থাকে না। এইস তুযুততির অবস্থান. কারণে 





চিরিক বৃ ন জর না মা হইলে ইনার দি 
পরাজিত অর্থাৎ ইত্ি়াদির বশীভূত হইয়া! অশেষ কষ্ট ভোগ ঘটে । : জানে 
কী স্যনারার়ণ দেবতা জীষদাত্রের মন্তকে থাকিয়া নেত্স্বারে রূপ অনা 
'র্শন ও মস্তিষে বুদধিয়পে সত্যামত্যের বিচার ও ধারা করিতেছেন। জগত 
মাতা পিতা প্রকাশ গুণ ছারা বাহিরে জীবমাকে রগ ব্ধাণ দর্শন: 'বরাইতে- 
ছেন এবং অন্তরে চেতনন়গে বোধ করিতেছেন ও করাইতেছেন বে, “জাম 
আছি।” বিরাটত্রঙ্ষ ছ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মাতা পিতা 528 এই 
চেতনশক্তির সঙ্কোচ করিলে নুষু বা জড়াবস্থা হয়। 

এই বির়াট্র্ম জগতের মাত৷ পিতা “সহশ্রশীর্ষ! পুক্ুষঃ* ইত্যাদি. বেদন্ 
বর্ণিত হইয়াছেন যে, বিরাট পুরুষ পরমাত্মার সহল অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক; মে, 
হস্ত, পদ, ইত্যাদি আছে । হছার সার ভাব এই যে? নিরাকার সাকার অখণ্ড 
কার পুর্ণপয়বরদ্ধ জগতের মাতা পিতা! বিরাট পুরুষের এক আকাশয়প মন্তক 
অসংখ্য জীবের মস্তক ও শ্রবণশক্তিরপে, তাহার জ্ঞান নেতরপ শ্যনারার়ণ 
অসংখ্য জীবের মন্তকে জান ও নেত্র নৃট্টিশকিরপে, প্লকাশমান। এক 
মনোয়প চক্রমা- হ্যোতিং অনংখ্য জীবের মনোরগে লঙ্ বিষয় করিতে- 
ছেন। একই, প্রীপয়ণ বা অগংখা জীবের প্রাধরূপ। একই অগ্নিরপ 

মুখ অলুংখা জীবের স্কুৎপিপাসা পরিপাক ও. আস্বাদন শক্তির সহিত সুখযপ । 
ভুলযপ একই নাড়ী অনংখ) জীবের রক্ত, রস, নাড়ীর়প এবং একই পৃ্বী- 
রগ চরণ অসংখ্য জীবের হস্ত পদ বিশিষ্ট স্থল শরীরয়প। জগতের একই মাত! 
পিত। বিরাট অসংখ্য মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, পদ বিশিষ্ট অসংখ্য জীবকে বং বন্ধ 
রূপ আগন! হইতে উৎপন্ন ও আপনার অন্তগ্ত একই স্থর়প করিয়াছেন অর্থাৎ 
: গাব তিনি আপন জাধারে জাগনিই রহিযাছেন। এইড শানে 'বিরাট- 

অন্ধ হইতে উৎপন্ন তাহার অংশডুল্য ইঞজিয়াদি বিশিঃ অসংখ্য জীবকে, তেতিশ 
. কোটি অথ অং দেব দেবী বলা হইয়াছে ।”. এই বিরাট ঝ্যোতিম্বরপ 
ব্যতীত রর আফাশে কেহ নাই, হইবেন না,, হইবার সম্ভাবনাও নাই). ইনিই 
| জগতের এরক্ষমা মাতা, শি, গুরু, আত্মা, সরি, পালন, করা গু. জান 
মুক্ত), কস কস গানে ঃ হে 
গাইলেই পর পা্ধি/সগলীত হর, . .... :..: 7. 





সাধন ব্ধে পেফকধা।... ৯৯৬ 


-শবই ্বতপ্রকাশ বিয়া ভগবান অর্থাৎ পরব জৌতিম্বরগ নিব" 
কার সাকার অথাকার পূর্ণরপে খিরাজিমান। ই্া হইতে পৃথক দেখ 
দেবী, খাধি মুনি অন্ততার কেহ না, ছইবে না হইবার সন্ভাবনাও নাই, ই 
বিযাট রন্ধের সহিত অভি-ভাব সম্পর মনধ্যকে অবতার, খাবি, গুনি বলা 
যায়। যিনি আপনাকে পরমা! হইতে তিন জান করেন তাহাকে জী 
বলা হয়।  হিশেধ বিশেষ মচুষ্যকে অবতার, খাবি মুনি বলা রম মা) বার্থ 
জীব ও চার সৃষ্তমান মাত্রেই অবতীর অর্থাৎ গরমাত্মার সাকার ্রফাশরান 
ভাবকে অবতার বলিতে হয়। খা মুনি, জানী অজ্ঞান,  অবতায়াদি সফলেই 
একই বিরাট বদ্ধ হইতে উৎপর় হন এবং মৃতু পরে তীকাদিগের স্থূল ছৃগ্থ 
শরীয় বিরাট বর্ের যে বে অন প্রভা হইতে গঠিত, সেই সেই অজ. প্রতানে 
লয় পাস্ন। কিন্ত বিরাট ব্র্ধ জগতের মাতা পিত! আত্মা সর্বফালে বরণে 
হ্প্রকাশ বিদ্যমান ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন। ইনিই একমা যো 
উপান্ত। খধি, সুমি অবতারগণ আজ আছেন কাল নাই। পরমাতথা হইতে 
ভিন্ন ভাবিয়া ইহাদিগের পৃথক উপাসনাদি নিক্ষল।*.যণ ইন্থীরা জগতের 
হিতা্থে স্থল শররীয়ে থাকিবেন ততক্ষণ ইহাদিগের নিকট হইতে সহপদেশ গ্রহণ 
করিতে হয় এবং ইহারা ও জগতের হিতৈষী পরোপকার-রত ব্যক্তি মাত্রেই 
যাহাতে কোন প্রকার কই না হয় তাহা মনুষ্য মাতেরই বর্ডীব্য।' যন্ুযোর*মধ্যে 
বাসনা ক্ষয় বশতঃ যাহারা বিরাট ব্রধ গরমাস্থার সহিত অভিন্ন ভাবাপয় হইরাছে 
তাহার! জনম মৃত্যু রহিত হইয়া প্রত জ্যোতিঃস্বরপ ুর্ধ্যনারার়ণে মিপিরা 
র্যনা ভানগ্বরূপ পরমাননে খাকেন। এবং. বিরাট ্ধের ইচ্ছা বা জগতের 
শয়োজন মত পুনরায় প্রকাশিত হন। যাহাদিগের কৈলাগ, বৈহুষঠ অর্থাৎ 
ইন্জিয় ভোগের বালন। ক্ষ হয় নাই তাহারা বিযাট ব্র্গের মনোরপ চুমা 
জ্োতিতেঅর্াৎ পরমা হইতে তির জানে বরণে জু বোধ করে 

আল এবং জোতি এই ছুই পদার্থের ধারা জী মাই সু ও দুল শরীর 
এ ধবংমৃত্ার পর খুল পরীর সকলে ও কুন পরীর জ্োতিথবেয়পে 
হিপ ফর এজ মাতা পিতার বৃ হইলে হিলুগণ বলেন হে মাতা পিতার 
ঈশান হইয়াছে) এবং লিখিবার সময় ৬চষ বিশু ঈশ্বরের সাপ বলিয়া 
প্রকাশ করেন। ইহার সার ভাব এই যে, মাত! পিতা যে ঈশ্বর অর্থাৎ হিরা 









মং জানিস সী ত্যাগের গর. কথাতেই লয় , পাইলেম। 
. টি বিশু লিখিবার অর্থ চঞ্জম! হইতে মন ও বিকু রূপ সধ্যমারানণ হইতে 
 মবীবান্া হই়াছিলেন এবং মৃহার পর ভীহাকেই প্রাপ্ত হইলেন'। একই কি 
পণ্ডিতগণ পি প্রধানের সময় মাতৃ পিতৃগণকে ছর্ধযনারায়খে আহ্বান করিগা 
সাহাদিগের নামে পিগ প্রদান করিতে ও ভু্যনারায়ণ জ্যোতির রূপকে মাত 
পির রূপ বলিয়! তারিতে বলেন। তাহাদের উদ্দেন্ এই যে, বিরাট ভগধাল 
চক্জম। ছুর্ধানারাযণ গ্যোতিঃস্থন্নূপ জগতের মাত্‌ পিস্ঠ হইতে সমস্ত উৎপয় হই 
গ্রতিপালিত এবং অন্ধ ইছাতেই লয় প্রাপ্ত হন। এই বিরাট চত্জামা দুর 
নারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ ভগৰান ব্যতীত আর মাতৃ পিতৃ বা লোক মাই, হইবে 
না, ছইবার সন্ভাবনাও নাই । এই বিরাট ভগবান জ্যোতিঃশ্বরপ চন! সুর্য 
নারায়ণ জগতের মাত| পিতা গুরু আত্মাকে পূর্ণরগে ভক্তি শ্রনধা মানত উপাপনা 
প্রণামাদি করিলে সমগ্ত জীব, খষি, মুনি, অবতার, দেব দেবী প্রত্ৃতিয় সহিত 
নিরাকার সাকার পর্ণরূপে পরমাত্থার উপাসনা ভক্তি শ্রদ্ধা মাত ও প্রণামাদি 
করা হয়। : খিরাট ব্রহ্ম হইতে তিন বোধে দেব দেবী, অবতারাদির ভিন্ন রূগে 
উপাসনা কয়া নিক্ষল। পূর্ণরূগে ইহার মানত উপাসনাদি করিলে নামার 
মঠ উপারলা বরা হয, দেখ ছা না। রি 

: খুন কষ্জাগণ আগন মাতা পিতার চক্ষেয় সগুখে শ্রদ্ধা তি পূর্ব 
এনা রদ খার পিতার স্ুল হুক্গ সমষ্টি শরীরের সহিত মাত! পিতাকে 
ূর্ণরগে প্রণামাি করা হয় এবং গতর কা! গ্রাথাম করিতেছে ইহা দেখিয়া 
মাতা পিতা স্থল কুগ্ম মস্ত অঙ্গ তাল লইয়া প্রবন্ন হন এবং পু কন্তার 
মলের চেষ্টা ফরেন।: এমন নছে যে, মাত! পিতার কেবল, চক্ষুমাতর প্রস় 
হর) সুজ -ুগ্গোর সহিত মাত পিতা পূর্ণরগে শ্রম হন না. সেইক্ষাপ মাত 

পিতারগী নিরাকার সাকার বিরাট ব্রনের জান বা নেতর়প চন্য সুর্যানারাযুণ 
জেটোতিঃসবর়ণের সপে শ্রদ্ধা তি যহফাছে-প্রধাদ: করিলে তিনি মিয়াফায় 
সার পুণে প্রস্ না হই ফোরল মান প্রকাশমান, ক্যোতি গাজই ময় 
(হ-এমন বরে? তিনি খন গুল হন তখন, রা দার রায়ান ওর 





সাধন সন্থন্ধে গেষ কথা । -. বি 
আহ যা পির নিকট আন বাবাকে পথ তক্কি, মান্ট- কয়ি,ল 


হযুগ্ত মাত! পিতার নিকটও তরর্থন! বা তাহাকে 'শ্রদ্! তক্তি মানত করা হয়। 
যেহেতু মাত! পিতা একই 'খিনি স্বধুণ্তিতে নিক্রি় থাকেন তিনিই জাগ্রীতে 
সকল প্রকার কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। জাগ্রত মাতা পিতাকে অপমান করিলে 
ছুযুপ্ত মাতা পিতাকেও অপমান কর! করা হয় এবং স্ুবুপ্ত মাতা পিতাকে 
অপমান করিলে জাগ্রাত মাতা-পিতাকেও অপমান কর! হয়্। : মাতা পিতায়পী 
নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রন্ধ বিরাট জ্যোতি্থযপ। তাঁহার. নিরাকার 
ভাবকে ন্বযুপ্ত এবং সাকার তাবকে জাগ্রত অবস্থা জানিবে। এই জন্ত সাকার 
বিরাট ব্রদ্ধ চক্রমা সু্ধযনারা়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ গুরু মাত] পিতাকে অপমান বা 
শ্রদ্ধা ভক্তি পুর্বব মান্ত করিলে নিরাকার ব্রন্ষের অপমান ব1 মানত করা হয় 
এবং নিরাকার ব্রন্মকে অপমান বা! মাস্ট করিলে সাকার বিরাট জ্যোতিঃন্বনপ 
মাতা পিতা গুরুকে অপমান ব| মান্ত করা হয়। যিনি নিরাকার তিনিই 
সাকার, ধিনি সাকার তিনিই নিরাকার । নিরাকার সাকার কোন বস্ক নহে, 
অবস্থ। বা ভাবের নাম মাত্র। তিনি যাহা তাহাই পুর্ণরূপে বিরাজমান । 
যেমন মাত! পিতা! গযুগ্ত অবস্থার নিগু এভাবে থাকার, তাহাদিগের প্রতি 
শ্র্! ভক্তি প্রকাশ কর! বা তাহাদিগের সহিত অন্ত কৌন প্রকার বাঁবহার কর! 
সন্ভবে না, জাগ্রত অবস্থাতেই শ্রদ্ধা! ভক্তি প্রদর্শন বা অন্ত বাবার *বুরিতে 
হয়ঃ সেই প্রকার মাতা পিতারূপী পূর্ণপরব্রদ্ম জ্যোতিঃম্ব্ধপের- নিরাকার 
নিঙুঝ ভাবে পুজা উপাসনাদি অনুষ্ঠান সম্ভবে না, সাকার সগুগ ভাবেই 
সন্ভবে। জাগ্রত মাঁত। পিতার সেবা! স্শ্রাধ করিলে সকল অবস্থাতেই তাহা" 
দিনের সেবা! জুশ্রহ! করা হয় যেহেতু জাগ্রত ও ভুষুপ্ত মাতা পিতা একই-- 
তিল নহেম। সেই প্রকার পরযাম্মাকে পুর্ণ জানিয়। প্রকাশ ভাবে ভাহার 
বিশেষ করিয়! উপাঁসনাফি করিলে নিরাকার সাকার অখন্াকারে তাহার পূর্ণ- 
স্বপে উপাসনাফি ঝয়া হর। রেছেতু নিরাকার সাকার একই বন্ত।.. কিন্ত 
হার নিরাকার গাব নাই এইয্বপ মনে করিয়া উপীসনা করিলে তাঁহার উপাঁ- 
দম! হয় না। যতক্ষণ পর্ঘয জীবান্ধ। অন্তান জড়ীবস্থাপন্ন থাকেন ততক্ষণ, 
গৎও ড্জমা জুর্যানারা়ণ জ্যতিকে জড়, ব্য ঝোধ করেন) যখন বিচার 
বা চ্্রমা -ছুর্ধয নারামণ জ্যোতিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূ্বাক পূ্ণভাবে উপদনার 
ঃ রে 





রা, আপনাকে পরমাস্থার মি তির ও ভাবে সি চেতনমনর . দেখেন..তখন 
নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে চেতনময় চক্্রম! সুর্ধানারারধ জোতিঃ ভাসেন 
তখন জড় চেতন, সাফার নিরাকার প্রতৃতি উপাধি লয় হয়। ৃ 
_ জগতের মাতা পিতা পরমাত্মা যখন চক্দ্রমা হ্র্যযনারায়ণ জ্যোতীরপে 
শ্রকাশমান থাঁকিবেন তখন উদয় অন্তে বা দর্শন মাত্রে স্তাহার সম্মুখে শ্রদ্ধা 
(ভক্তি পূর্বক প্রার্থনা ও প্রণামাদি করিবে তাহা হইলে সমন্ত দেব দেবী ষহিত 
জগতের মাত। পিত| গুরুর নিকট প্রার্থনা ও ভাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণামাদি 
করা হইবে। যখন পরমাত্মা চক্জম! হুর্যানারায়ণ জ্যোতীরূপে প্রকাশমান 
না থাঁকিবেন অথবা কোন কারণ বশতঃ তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর না হইবেন, 
তখন তোমার ইচ্ছামত ঘরের বাহিরে ভিতরে, আপন অন্তরে বা প্রকাণ্ডে, 
বিছানার উপর, পৃথিবীর উপর, যে অবস্থায় থাক, গুচি অপ্ুচির চিদ্তা ত্যাগ 
করিয়। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে দিকে ইচ্ছ! সেই দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা 
ও প্রণাযাদি করিবে। তিনি সকলের ভিতরে বাহিরে সর্ধত্র পূর্ণরূপে থাকিয়া 
সমস্তই জানিতেছেন ও দেখিতেছেন। প্রত্যক্ষ ভাবিয়া দেখ, খিনি জানাইলে 
তবে তোমর! জানিতে পার এবং বীহার প্রকাশের দ্বারা তোমর! চারিদিকে 
সমস্ত জগতের রূপ দেখিতেছে ও বুঝিতেছে, তিনি কি. তোমাদিগকে দেখিতে 
জিরার জেনির নই রিরে রত তিনি সমস্তই দেখিতে 
.ছেন ও বুঝিতেছেন। 
নিস্্ যাইবার পুর্ষে তাহার, নিকট ্রারথন যী যে, পছে. অত্ামী 

শুরু মাত! পিতা, আপনি আমাকে নিজ্রাতিভূত করিতেছেন, আমি ঘুমাই 
গড়িতেছি। এই দয়! ও অনুগ্রহ করিবেন যেন আপনাকে শ্ময়ণ 'করিতে 
করিতে ঘুমাই! পড়ি। পরে খন আবার জাগাইবেন তখন হয়া করিয়া এই 
করিবেন, যেন আপনাকেই শ্যণ করিতে করিতে জাগি।” জাগিযা প্রার্থনা 
'করিবে, “হে অন্ত্যামী আপনি জাগাইলেন,' আমি জাগিলাহ।: এই দয়া 
বাঁখিবেন, বেন সকল বিয়ে, সকল সময়ে, সকল কার্ধো 'আপনাফেই.. রণ 
রাখি। অগতে আমাদিগের পরষ্পরের মধ্য, যেন কোন প্রকার দ্বেষ হিংসা! 
না! থাকে, যেন আমরা যকলে: জিনিয়া প্রীতিপুর্ক: আপনার আজ্ঞা পন 
বারা পরমাননে কালধাগর করি, ইহাই ব্মাছিগের শরর্ঘনা-ও ভিক্ষা” : 


সাধন গনবন্ধে পেফটুকথা। ০ 


আহারের পূর্বে পয জোতিঃসবরগের নাম দা আহার করিবে। 
বলিবে যে, “হে পূর্ণপরর্রহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ, আপনি এই সকল আহারীয় ভবয 
আহার করুণ”। এবং এইভাব অন্তরে রাখিরা আহার করিবে। তোমরা 
আহার করিলে ও অগ্নিতে আহতি দিলে সকল দেব দেবী অর্থাৎ ূর্ণপররন্ধ 
জ্যোতিঃগ্বরপের আহার ও পুজা হয়) ইহ! ব্যতীত অন্ত কোন আডৃম্বর ও 
নানা মন উচ্চারণ করিয়া তোগ দিবার ফোন প্রয়োজন নাই; দিলে নিক্ষণ 
ইহা নিশ্চয় সত্য মৃত্য জানিবে। ্‌ 

গরমাত্মা সন্ধে গাঠাভ্যাসের আদিতে ওঁকার এবং শেষে শি 
শব উচ্চারণ করিবে | বীহাকে বিরাট চন্তরম! হুরধানারায়ণ জগতের মাতা পিত। 
আত্মা গুরু, ও উৎপত্তি পালন লয় বর্ত। বলা হইয়াছে তিনি নিরাকার সাকার 
কারণ হুর স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অধপ্তীকাঁরে বিরারমান। 
তাঁহারই বেদাদিশান্ত্রে একটা নাম ও'কার কল্পিত হইয়াছে। যাবতীর বেদ 
মন্ত্র সেই ও'কার অর্থাৎ তাহারই নাম ও যাবতীয় পদার্থ ভীহারই' রূপ. 
এইটা হুচন! করিবার জন্ত বেদপাঁঠের আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিতে হয়। 
ইনি হ্বতঃপ্রকাঁশ, মজলকারী, শান্তিস্বর্ূপ ও'কার। ইনি স্বয়ং শাস্তি রূপ 
জগৎকে শান্তি দেন_-শেষে ইনি জগতকে সকল প্রকারে শান্তি দিবেন। 
ইনি ফ্যতীত কেহ নাই যে নিজে শাস্ত হইবেন বা জগৎকে শাস্তি দিবেন। 
যাহাতে শান্তি আছে তিনিই শাস্তি দিতে পারেন। এইটা যুঝাইবার জন্ত” 
বেষপাঠের অস্তে বিরাটপুরুষ জ্যোতিংগ্বস্পপকে কারণ হুক সথুলভাবে ভিনবার 
ও শান্তি: বল! হয়। এ প্রথার ধিনি যে প্রকার অর্থ করুণ না কেন যেরপ 
বলা হইল তাহাকে প্রন্কৃত অর্থ বলিয়! জানিবে। ধীহার নাম ওকার দেই 
জ্যোতিঃমবয়প বিরাট পুরুষ *ও' শাস্তি” দয়াময়। ইনি নিজ দয়ার জগতের 
সকল অপরাধ কম! করিয়া শাস্তি বিধান করিতে পারেন ও করিবেন ইহা 
হইতে বিদুখ জন্ঞানাচ্ছিন লোকে স্বার্থ বশত; শাহ, ধর্গে, ব্র্ধে ও ওঁকারে- 
রী: জবি কষা করিয়া পয ছ্সা বশত কট ভোগ 
করিডেছেন। :- ৃ রঃ 
জিউ ও বোধ নাই যে, , অধিকারী নিকারী কে, কিবা কি 
দবরগ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম বাঁ কারও 'জীব কি-বস্ব উহা নিষ্ধে জানেন 


না অথচ সকলকে সৎ হইতে বিমুখ করিতে তৎপর যেরূপ লোক রাজপুরুষ- 

ফিগের নিকট সর্বতোভাবে দগুনীয়। এরূপ লোকের পায়ে বেড়ী দিয়া 
কঠিন পরিশ্রম করান উচিত। এরূপ না| করিলে ঈশ্বরের আজা লঙ্ঘন হেতু 
রাজের নাশ হয়--ইহ! নিশ্চিত জানিবে | 


ও শাসভিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


(৩) সিদ্ধি বিষয়ক। 
' জীবের গতি। 


. শান্্ীয় সংস্কারাহূসারে লোকে জীবের নানা প্রকার গতি কল্পনা করে। 
_ ষথা (১) দেবধান, (২) পিতৃষান ৩) জীবনি (৪) ্রক্কৃতিলয় (৫) 
প্রেতযোনি প্রাণ্ডি ইত্যাদি 
(১) সাকার সগুপভাবে পরমাত্মার উপাঁসকগণ স্থূল হইতে হুক্ম হইয়া 
ক্রমশঃ, ুর্ধযনারায়ণের সহিত এক হইয়া মুক্তিত্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি করেন-- 
ইহ দেবযান। (২) বাহার! গরমাত্মার ও নিজের কি স্বন্ধপ ইহা না জানি! 
শাহাছদারে কর্ম করিয়া যান তাহার! চন্্রম! জ্যোতিঃ রা হইয়। কাম্য ভোগ 
মকল ভোগ করিয়া পুনরার জঙ্গ্রহণ করেন-__ইহ! পিভৃষান। ৩) সাহারা 
নিরাকার নিগুণের উপাসনা বাভান সঞ্চয় করিয়! বাসন! ক্ষয় করেন তাহার 
শরীর থাকিতেই মুক্তি বা বরদ্মভাব লাভ করেন। তাহাদের কোন লোক বা 
ভাব প্রাপ্তি নাই। ভিন্ন ভি তৃতে তাহাদের ইঞজিরামি সুল ুষ্ম পরীর লয় 
হয়, তাহারা একই নিত্যভাবে পরমানদ্দে থাকেন--ইহ] জীবনুক্তি। (8) 
্‌ ৮০ ব! আপন স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা নাই অথচ. কর্মেও প্রতি 
| নাই ভীমের বাসনা না থাকিলে প্রকৃতিতে লয় হয়। - “তাহাদের পুনরায় জনম 
মা ঘটে-_ইহা প্রকৃতি লু এবং (৫) যাছাদের জান কর উতয়েই প্রতি 
রং কি নানা প্রকার বাসনার. অভ অশনি তোগ হর তথয নি 


জীবের গ্তি। . ১৯ 


লি নারে নানার, প্রেতয়োনি প্রাপ্ত রর রাহ জয়গ্রহণ 
করে।' 
এখানে বিচার রর হা উচিত ৫ যে,.গরমাত্ম। কাহারও. নজর নহেন। 
কতি বা গতি সম্বন্ধে কেহ এমন নিয়ম রচিতে পারেন না! বস্থার! বাধ্য 
হুইয়! পর্নমাত্মাকে মুক্তি বা গতি দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য করিলে মন পবিত্র 
হইয়া ভ্ঞানের উদয়ে মুক্তিলাত হয়, ইহা সকলেই স্বীকার 'করেন। কিন্ত 
তাহাদেরও মুক্ধি পরমাত্বারই আয়ভাধীন। তাহার প্রসাদেই মুক্তি। যাহারা! 
তাহাকে গাইতে ইচ্ছা করেন না, যাহার! সর্ধপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্ধে বিরত 
অনৎ কার্যে রত এবং পঞ্ড প্রভৃতি ইতর, জীবের যে মুক্তি. হইবে নাঃ গরমাত্ম! 
এন্ূপ কোন সংকল্প করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে ইহার্দিগকেও 
মুক্তি দিতে পাঁরেন। সমস্ত চরাচরকে মুহূর্ধ মধ্যে মুক্তি দিতে (তিনি লক্ষম। 
যেহেতু তিনিই দ্বয়ং কারণ, হুক, স্থুল চরাচরকে লইয়া অসীম 'থগ্াকারে 
গ্রতক্ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন) তিনি ব্যতিরিত্ 
কোথাও কিছু নাই। মুক্তি ৰ বন্ধন কোন শ্বতন্ত্র বন্ত নহে উপাধি ভেদে 
ত্াহারই কল্পিত নাম। যতক্ষণ জীব আপনাকে তাহা হইতে ভিন্নও অপুর্ণ এবং; 
তাহাকে অপর ও পুর্ণ বোধ করিতেছে গুতক্ষণ জীবের বন্ধন ও.ছুর্গতি । এখং 
সীব যে অবস্থায় মাপনাকে লইয়া পরমাগ্মাকে একই পূর্ণরূপে দর্শন করেন 
সেই অবস্থার নাম মুক্তি কল্পিত হইয়াছে। 
সবাহাতে নিজের ও অপরের কষ্ট না হয় এবং সমস্ত ভ্রগত্তের দাস, 
হয় তোমরা! এরূগ কার্ধেয রত থাক। তোমর! নিশ্চয় জানিও স্বব্প, পক্ষে 
(তোমরা সন্ধা মুক্ত রহিয়াছ। কেবল রপাস্তর উপাধি ভেঙে অজ্ঞান, জান, 
বিজ্ঞান ও স্বরূপাবস্থা বা হুইতেছে__ইহা কল্পন। মাঘ । প্রত্যক্ষ দেখ, জাগ্রত 
স্ব বুণ্তিতে তুমি একই পুষে রহিয়াছ এবং তুমিই চতুর্থ অবস্থার এই তিন 
অবস্থার বিচার করিতেছ_-কেবল, উপাধি ভেদে রূপান্তর ঘটিতেছে. মাত । 
ভোমার স্বপনে বন্ধন, জাগ্রতে মুক্তি ও. বযুণ্তিত বন্ধন সুদ্ধি উভয়েরই অভাব । 
_অজ্ঞানাবন্ার বন্ধন, জামে মুক্তি .ও ম্বরপাবস্থায় যাহা, তাহাই। তুমি বা 
পরমাস্মা কারণ, সুষম, গুল হইতে নানা নাম. কপ জগৎ ভাবে, ভামিতেছে। 
ষাছা নানা নামরূপ স্ব তাহ! হৃশ্গে লয়). ৮৬ কারণে স্থিত হন।... তধন সমস্ত 


১৯৩, অমৃতসাগর ঠসাগর | 
উপাধি-লয় হয। যেমন লুযুত্ডিতে তোমার সমস্ত উপাধি লয় থাকে৷ তোমর্য' 
' ফোন বিষয়ে চিত্ত! করিও না। পূর্ণপরব্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপের শরণাপন্ন হও। 
তিনি তোমাদের সমস্ত উপাধি লয় করিবেন। 

ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


ৃ স্বর্গ নরক। 

সম্প্রদায় ভেদে লোকের জন্ম মৃত্যু, স্যষ্ট লয়, শ্বর্গ নরক সম্বন্ধে নান! কল্পিত 
যত প্রচলিত রহিয়াছে । এইরূপ মত ভেদের ফলে হিংসা দ্বেষ বশতঃ মন্ুষ্য- 
গণ নানা কষ্টে পীড়িত। মনা মাত্রেই বুঝিয়! দেখ, জন্ম মৃত্যু বর্গ নরক 
প্রভৃতি কাহার সম্বন্ধে ঘটিবে, সত্যের বা মিথযার ? | 

মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্য। লকলের নিকট সর্বকালে মিথ্যা । মিথ্যা জন্ম মৃত্যু 
স্বর্গ নরক প্রভৃতি হইতেই পাঁরে না--হওয়া অসম্ভব | সত্য এক বিন! দ্বিতীয় 
নাই। একই সত্য কারণ ক্স স্থুল চরাচরফে লইয়া অসীম অথগ্াকারে 
নিত্য বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়া থাকে--সত্য শ্বন্বং নিত্য 
যাহা তাহাই। . এই পূর্ণ সত্যে নিরাকার লাকার ছইটী শঝের প্রয়োগ হয়। 
নিরাকার ব্রদ্ধ শন্বাতীত-_ইহার অধিক তাহাকে তোমরা চিনিতে পারিবে 
ন!। তবে কিন়্পে তাহাতে স্বর্গ নরক কল্পনা! করিবে? বদি সাকার ব্রচ্ছে 
কল্পনা কর তাহ! হইলে বিয়াট ব্রদ্ধ প্রত্যক্ষ বিরাজমান । ইছার পৃথিব্যাদি 
পঞ্চতব ও জ্যোতীরপ বর্ণিত না হইতে চরাঁচর স্ত্রী পুরুষের স্থল হুক্ম পরীর 
যথা ক্রমে গঠিত ও প্রতিপাঁলিত হইতেছে । এই সপ্থানগ বা সপ্ত ধাতুর মধ্যে 
কোনটা স্বর্গ ও কোনটা নরক, কোনটি জন্ম, কোনটি মত্যা পরমাত্থা বিসুখ- 
অজ্ঞানাচ্ছ্ লোক যাহার স্থুল শরীরে দুটি ও নামন্বপ জগৎকে যে. পরমান্থা 
হইতে ভিন্ন দেখিতেছে তাহারই জন্ম মৃতু, ্বগ্গ নরক ভোগ হইতেছে। সমদর্শী 
জীব নাম রূপ জগৎ বৈচিজ্র্যকে পরনাত্মার সৃছিত অভি্থ ভাবে. একই 
দেখিতেছেন অর্থাৎ নিরাকার সাকার কারণ শুন স্কুল নাম রণ সমস্ত পুর্ন্গ 
পু ই আনিতেছেন। ০০১০৪০০ ইজ! নিশ্চিত 


স্বর্গ ও.নরক। ১৯১ 


জানিবে, যাহাকে সুখ বল তাহাই স্বর্গ, যাহাঁকে ছঃখ বল তাহাই নরক। 
পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ছর্গ ও নরক কোন স্থান নাই--ইহা। ফ্রুব ষত্য। -অজ্ঞানেন 
বশবস্তী লোক আপনারও অপরের কষ্টকর কার্য্য করিয়া! পরঘাস্মার-আড্ঞায় যে 
কষ্ট ভোগ করে তাহাই নরক ও পরমাস্মার, রুপার সদলুষ্ঠান করিয়। জীব যে 
অভেঙে মুক্তি শ্বরূপ পরমানন্দে থাকে তাহাই স্বর্গ । যাহা কিছু হয় বা আছে 
তাহ! সত্য স্বরূপ পরমান্মা । মিথ্যা না, মিথ্যাতে কিছু হওয়! অসম্ভব. 


€' শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ৷ 


শ্বর্গ ও নরক।' 

নান! সমাজে নান! শাস্ত্রে স্বর্গ নরক বিষয়ে নান! - প্রকারের অর্থ কথিত 
আছে। ধর্ম ব্যবসায়ী গুরুগণ সাধারণ মনুষ্যদিগকে নানা প্রকার উনি ও 
ভয় দিয়া নিজ নিজ সামাজিক স্মার্থ সাধন বরেন। * 

এ স্থলে মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় গরাজয় সামাজিক 
মিখ্যা কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গণ্ভীর ও শাস্তচিত্তে বন্থ বিচার ছারা 
সর্গ নরকের সারভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে থাকিবেন | প্রথমে দেখ, শানে 
সত্য মিথ্যা ছইটী শব্ধ কল্লিত আছে। মিথ্য! লত্য হয় না।  মিখ্যায় উৎপন্তি” 
লয় স্থিতি, দৃষ্ঠ অদৃস্ঠ, স্বর্গ নরক, পাপ পুণ/ মঙ্গল অমঙ্গল, হইতেই পারে না, 
অসন্ভব। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় পত্য নাই? 
সত্য দ্বতঃগ্রকাশ ৷ ত্য কখনও হরিখ্যা হন না। সত্য সকলের নিফট সত্য 
সতোো সৃষ্টিপালন সংহার পাপ পুণ্য স্র্গ নরক হইতেই পারে না, 'অসম্ভঘ। 
কেবল সত্যের রূপান্তর মা ঘটে ও ভিন তিন নাম রূপপ্রেকাঁশ বোঁধ হইয়া : 
সাকার বা অশ্রকাঁশ হইতে জগৎ নাঁমরপে গ্রাকাণ হন। জগৎ প্রকাঁশরূপ 
হইতে অপ্রকাশ কারিপন়পে স্থিত হন ও কারণ হইতে পুনশ্চ ুল্ম হট স্ুল 
চরাটর শ্ীপুকৃষ সামরূণপে প্রকাশ হই! অসীম আখাকার টা নিবি 
শেষ গুদে বিানন | | 


১৯২ অসৃতসাগর। 
: এই পূর্ণ পরক্রদ্ধের মধ্যে শান্ত ছুইটী শখ কল্পিত অর্থে । এক নিরাকার 
নিশুধ অপ্রকাশ ভ্ঞানাতীত, যেরূপ ভানাভীত নুুক্তির অবস্থা | নিরাকার 
ত্রন্ধে শ্র্গ নরক হইতে পাঁরে না, হওয়া অসপ্ভব | সাকার শ্রীকাশ ক্ঞানময় 
নানা নীমরূপ অনস্ত শক্তি দ্বারা অনন্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । ইঞ্ঠারই 
মধ্যে শ্র্গ নরক থাকা খন্তব। কিন্ত বিচার পূর্বক বুঝা উচিত, এই মঞ্জলকারী 
প্রকাশ বিয়াট পরক্রদ্ধের শক্তি অঙ্গ প্রত্যহ শান্ত্রে "সহঅশীর্যাপুরুষ$চন্তরমা মম- 
সোঁজাতঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বণিত। অর্থাৎ বিরাট ভগবানের জ্ঞাননেত্র হুর্ধ্যনারারণ 
চন্রমাজ্যোতিঃ মন, মস্তক আকাশ, বায়ু প্রাণ, অগ্নিমুখ, জলনাড়ী, পৃথিবী 
চরণ। এইত বিরাট ভগবান অনাদি পুরুষ অনাদি কাল হইতে প্রকাশমান | 
ইনি ব্যতীত এই আকাশে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও 
নাই। ইহ হইতেই জীব সমূহের স্থল সপ্ন শরীর উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে। 
ইনি জীবের একমাত্র পৃজনীয় দেব খষি মাতৃ আত্ম! গুরু । ইহী। হইতে জীবের 
উৎপত্তি পালন ও স্থিতি । ইহার কোন্‌ শক্তি বা অঙ্গ বা প্রত্ঙ্ স্বর্গ নরক? 
পৃথিবী জল, অগ্নি বাহু *মাকাশ, চন্দ্রমা, হুর্ধ্যনারায়ণ ইছার মধ্যে কোনটী 
নরক ও কোনটাদ্বর্গ 1 
: যদ্দি তোমরা ইহ্ছীর চরণ পৃথিবীকে নরক বা বর বল তাহা! হইলে পৃথিবী 
হইনডে'অল্নাদি উৎপন্ন হইয়| জীব মাত্র প্রতিপালন হইতেছে ও তদ্থার। জীবের 
প্্থীড় মাংস গঠিত হইতেছে তাহ! হইলে জীবের হাড় মাংস নরক বা সর্গ ? যদি 
ষ্টার নাড়ীরূপী জলকে স্বর্গ নরক বল তাহা হইলে জল দ্বার বৃষ্টি হইয়া! অন্লাদি 
উৎপন্ন হইতেছে, জীব মাত্র গান ও পাঁন করিয়। প্রাণরক্ষা করিতেছে ও তন্বার। 
'ভীব মাত্রেই রক্ত রস নাড়ী উৎপন্ন বা গঠিত হইতেছে তাহা হইলে জীবের রক্ত 
না়ী স্বর্গ নরক। যদি মুখ অগ্নি জ্যোতিকে হ্বর্গ নরক বল তাহা হইলে বখন 
অনি দ্বার জীব মান্রেরই ক্ষুধা পিপাসা আহার ও-পরিপাক বাক্য উচ্চারণ 
.. প্রতৃতি হইতেছে তখন জীবের এই সমস্ত গুণের কোনটা 'ন্থর্গ নরক হইবে? 
বদি ইহার বায়ুরূপ প্রাণকে স্বর্গ নরক বল তাহা! হইলে; যখন জীবমাত্রেরই 
নাদিকা ঘারে শ্বাস প্রশ্বাস ও সমপ্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাছধু বহমান হইতেছে 
তখন জীব মাত্রেরই মধ গর্গ নরক জানিতে হইবে । বদি আকশরপী মণ্তককে 
স্বর্গ নরক বয় তাহা হইলে খন আকাশ সর্ধব্যাপী জীৰ মাত্রই ভিতরে খোলা 


স্বর্গ ও নরক। হি 


আছে তদ্বার! জীব কর্ণ বারে শব্ধ গ্রহণ করিতেছে তখন জীব মাত্রেরই ভিতরে 
স্বর্গ নরক হইবে । বদি ইষ্থার মনোরপী চন্দ্রম! জ্যোতিকে স্বর্গ নরক বল তাহা 
হইলে যখন সেই পবিত্র জ্যোতিঃ জীব সমুহের সনের দ্বারা বোধ করিতেছেন 
যে, ইছ! আমার, উহ! তাহার ও নাঁনা প্রকার সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে তখন 
স্বর্গ নরক সমন্ত জীবেরই অস্তর্গত। যদি বিরাট ব্রন্মের পবিভ্র জ্ঞাননেত্র 
শুধ্যনারায়ণকে শ্বর্গ নরক বল তাহ! হইলে যখন তিনি জীব মাত্রেরই মস্তকে 
সহশ্রদলে বিরাজ করিতেছেন যন্্ারা জীব মাত্রেই চেতন হইয়! নেত্রঘ্বারা রূপ 
্দ্ধা্ড দর্শন করিতেছেন তখন জীব সমৃহই হ্বর্গ নরক হইবেন । 
মঙ্গলকারী বিরাট পরক্রন্ষের শক্তি অন্ন প্রত্যঙ্গ বা দেবতা পৃথিবী জল অগ্নি 
বায়ু আকাশ চক্্রম! ্্য্যনারায়ণ জীব প্রভৃতি শুদ্ধ পবিত্র পরক্রহ্ম হইতে প্রকাশ 
মান, পরত্রন্গেরই স্বরূপ মাত্র, কখনই শ্বর্গ নরক হইবাঠ সম্ভবপর নহেন তবে 
স্বর্গ নরক কি বস্তু, মিথ্যা! কি সত্য? মিথ্যার কিছুই হইতে পারে না। সত্য 
একভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্যের অন্তর্গত জীবের অহংকার অক্ঞানবশতঃ আপন 
শরীরে অভ্যাস আছে যে “মামার, আমার শরীর, আমি*শিরীর, আমি জ্ঞানী, 
পণ্ডিত রাজ! রাদসাহ ধনী মহাজন, আমার মত দ্বিতীয় কেহ, নাই। অপর 
সকলে মলিন অপবিত্র 1 এইরূপ সংস্কার বশতঃ পরমাগ্া বিমৃখখ জীবগণ মান 
অভিমানের বশবর্তী হইয়! অন্তরে বাহিরে নানা প্রকারের যন্ত্রনা ভোগ করিতে 
ছেন। সেই অবস্থাপন্ন লৌকেরই নরক ভোগ জানিবে । এই অবস্থারই নাম 
নরক । পরমাত্মার প্রিয় সমদৃষ্টি সম্পন্ন পরোপকারী পরের ছঃখে ছুঃখী পরের স্থথে 
নুখী জ্ঞানবান ব্যক্তি যিনি জীব মুহকে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ 
জানিয়া প্রীতিপুর্বক পালন করেন ও সকল প্রকারে পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন 
তাহারই সত্য সত্য স্বর্গভোগ | এই অবস্থাগক্পের নাম স্বর্গ অর্থাৎ মঙ্গলকারী 
পরমাত্ম! বিরাট চন্দনা ুধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূগ জ্ঞানময় স্বর্গ বা স্বর্গভোগ। 
জীবের অজ্ঞান অবস্থাই নাম নরক ও নরকভোগ। নরক ও র্‌ এতদ্ব্যতীত 
দ্বিতীয় কোন বস্ত নাই। 
ও শাস্তি; শাস্তিঃ পাডতিঃ ] 





নি 


সিদ্ধ ভাঁব'। 


শান্ত্রে পড়িয়া ও লোকের মুখে গুনিয়! লোঁকে দিদ্ধ পুরুষে বিশ্বাস করে। 
কিন্ত গম্ভীর ও শাম্ভিচিত্তে বিচার পুর্ধ্বক বুঝা উচিত যে, দিদ্ধকে হয়ও কে 
করে এবং সিদ্ধকি বস্ত। মিথ্য। সিদ্ধ হয়, কি সত্য সিদ্ধ হন? মিথ্যাত 
সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্য। হইতে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ কিছুই হইতে পারেনা 
এবং সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য 
কখন মিথ্যা ব। সিদ্ধ অসিদ্ধ হইতে পারে না। সত্য সত্যই থাকেন। তবে 
কে কাহাকে দিদ্ধ করে? ম্বতঃপ্রকাঁশ সত্যই, কারণ হ্থুক্ষ স্থূল, চরাচর স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়৷ অসীম 'অখগ্াঁকারে বিরাজমান । জীবের এই ভাবে অভেদে 
বোধ হওয়াকে সিদ্ধভাঁব জানিবে অর্থাৎ জীব ব্রন্মের অভেদ জ্ঞান হইলে জীব 
সিদ্ধ বা যুক্তস্বরূপ হন । গরক্রদ্ধ হইতে নান। নামরূপ জগৎ বৰ জীব ভিন্ন 
ভিন্ন বোধ হওয়াকে জীবের অজ্ঞান-বন্ধন বাঁ অসিদ্ধ ভাব জানিবে। বিরাট পর- 
্রন্ধ চন্ত্রমা হুরধযনারায়ণ মঙ্গলকারী আত্মা মাতা পিতা গুরুর শরণাগত হইয়! 
ক্ষম। প্রার্থনা করিলে ইনি দয়াময় জীবকে অভিন্নভাবে দশন দেন অর্থাৎ জীবকে 
মুক্ত করিয়! পরমাননে রাখেন। ৩ঙখন নিরাকার সাকার. নান! নামরূপ ভাসা 
সত্বেও জীব আপনাকে ব| জগৎ ও জীব মান্রকে পরক্রন্মের স্বরূপ বোধে 
পরমানন্দে থাকেন। এৰং জগত্ময় আপনার আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! 
জগতের মল চেষ্টা করেন। তখন কোন প্রকারের অহঙ্কার, অভিমান ব| 
কাহারও সহিত ভিন্ন ভাব থাকে ন|। 

ও শাস্তি; শাস্তঃ শাস্তিঃ। 





73০2 
মুক্তি ৮: 
মনুষ্যদ্দিগের মধ্যে নানা কল্পিত সম্প্রদায় অস্থসারে মুক্তি সম্বন্ধে নান! মত 


ও নানা নাম প্রচলিত মাছে । অত এব মনুষ্য মাত্রেরই বিচার করিয়া! দেখা 
উচিত যে, মুক্তি কি বন্ত, কে মুক্তি দেন ও কাহার মুক্ি হয়। যাহা মিথা 


মুক্তি। ১৯৫ 
তাহা সর্বকাঁলেই সকলের নিকট মিথ্যা । তাঁহার বন্ধন মুক্তি ছুইই মিথ্যা আর 
সত্য সকলের নিকট সত্য । সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় হইতে পারে ন1। সত্যের 
বন্ধন মুক্তি ঘটিতে পারে কিনা? যাহার বন্ধন সম্ভবে, তাহারই মুক্তি সম্ভবে । 
সত্যের বন্ধন মিথ্যার দ্বারা! হইতেই পারে না এবং দ্বিতীয় সত্য নাই বলিয়া, 
সত্যের দ্বারাও তাহার বন্ধন সম্ভবে না । তবে কাহার বন্ধন ঘটিয়াছে যে, অপর 
কাহারও দ্বারা তাহার মুক্তি হইবে? এপ স্থলে মনুষাদিগের মধ্যে ষে কেন 
বন্ধন মুক্তির ভ্রান্তি হয়, একটা উদাহরণ লইলে তাহার যথার্থ তাৰ অম্কৃভৃত 
হইবে। 

সমুদ্রের অসীম জলে বায়ু সহযোগে ছোট বড় নান! ফেন 'বুদ্বুদ ও তরঙগাদি 
উঠে। মনে কর, এসকল ফেন বুদ্বুদাদির মধ্যে,উপাধি ভেদে কেহ বড় কেহ 
ছোট এবং সকলেই জন্মিতেছে ও লয় পাইতেছে ইত্যাদি নানা প্রকার তাঁবনা 
উঠিতেছে। এইরূপ ভীবনাই বন্ধন । আঁর অসীম পরিপূর্ণ সমুদ্র যে ফেন 
বুদবুদাদির জল জলে মিলাইয়া আপনার সহিত এক রাঁথিয়াছেন, ইহাকে 
ফেন বুদ্বুদাদি মুক্তি বলিয়! ধারণা করে। সমুস্ত্রূপী পুর্ণপুরব্রন্মে জ্যোতিঃম্বরূগ 
কারণ সুক্ম, স্থূল, চরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, নাম রূপ প্রভৃতি বৈচিত্র সাহার ইচ্ছারূপী 
বায়ুর প্রকাশে ভাসিতেছে এবং জন্ম মৃত্যু ও বন্ধন মুক্তি অনুভূত হইতেছে । 
পরমাত্মা সমুদয় নাম রূপ প্রভৃতি বৈচিত্র্য লয় করিয়! কারণে স্থিত আছেন, 
এই ভাবকে জীবাত্ম! মুক্তি বলিয়া অনুভব করেন। বাস্তবিক পক্ষে যিনি সৃষ্টি 
লয়-পালন কর্তা পুর্ণ-পরব্রদ্ম জ্যোতিংস্বরূপ মুক্তি তাহারই আরনত্তাধীন| 
ভাহাকে ও আপনাকে অভেদে অনুভব না করায় বন্ধন বোধ হইতেছে। 
অভেদ বোধ হইলেই মুক্তি অনুভূত হইবে। স্বরূপতঃ সকলেই সর্বকালে 
মুক্ত গ্ব্ূপ। উপাধি ভেদে বন্ধন ভাঁসিতেছে। সেই বন্ধনের নিবৃত্তির জন্ত 
বিচার পুর্ব পূর্ণপরক্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হইয়া সকল কার্য 
নিশপন্ন কর। তিনি মঙ্গলময়, মক্ষল করিবেন। কোমর কোন বিষয়ে ভীত 
বাচিস্তিত হইও ন|। এই যে ভেদ তাদিতেছে, ইছাকে নিবারণ করিয়া 
অভেদ দর্শনের জন্ত যেরূপ সছুপদেশ, তজন ও উপাসনার প্রয়োজন, তাহা ইতি 
পূর্বে কথিত হইয়াছে। এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার পূর্বক সারাঁব 
গ্রহণ করিয়া! পরমানন্দে আননরূপে কাঁল যাপন কর। যে গদ যুক্তি বলিয়! 


১৯৬ অন্ত সাগর । 


বর্ণিত হইল, তাহাকেই বৌদ্ধগণ নির্বাণ, ্রীষটিয়ানগণ পরিত্রাণ এবং সাংখ্যগণ 
কৈবল্য বলেন। 
জ্তানবান মুক্ত পুরুষ জগতে অসীম কার্ধ্য করিয়াও নিপ্লিপ্ত থাকেন। তিনি 
স্থখে দুঃখে লাভালাঁভে সমভাবে থাকেন, বিচলিত হন না। প্রত্যক্ষ দেখেন 
যে, স্থুল শরীর থাকিলে সুখ ছুঃখ অনুভব হইবেই এবং দেজন্ত বিচার পূর্বক 
ছুঃখ নিবারণের চেষ্টা ও পরমাত্মার আজ্ঞ! কি তাহ! জানিয়৷ তদমুসারে কার্য 
করেন। সাবানের দ্বারা স্থল শরীর ও বস্ত্রাদি নির্মল হয় ও পরিষ্কার থাকে, 
ইহা যেমন পরমাত্মার নিয়ম, সেইবূপে সর্ধত্র পরমাত্মার নিয়ম বা আজ্ঞা বুঝিয়। 
তিনি অভ্ঞান-মল জ্ঞান সাবানের দ্বারা নির্মল করেন। তিনি দেখেন যে অল্প 
বা বছ লাভে আমি লব্ধ হই ন] এবং বছ ব! অল্প অলাভে আমি অলন্ধ থাকি 
না। আমি পর্বকালে যাহ! তাহাই আছি” যতদিন স্থুল শরীর থাকে তত 
দিন পর্যান্ভ প্রাণ ধারণের জন্য অর ও লঞ্জা নিবারণের জন্ত বন্ত্র মনুষ্য মাত্রেরই 
শ্রয়োজন। প্রজ্জলিত অগ্নিতেই দ্বৃতাহুতির প্রয়োজন । অগ্নি নির্বাণে তন্মে 
দ্বতাছতি যাহার পর 'নাই নিশ্রয়োন। সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী মুক্ত পুরুষের 
স্বাভাবিক আচরণ এই যে, তিনি সকলকে আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! 
সমভাবে সকলের উপকার করেন, ইচ্ছা! যে সকলে সর্ববিষয়ে সুথে থাকিতে 
পারেণ মন্থুষ্য মাত্রেই এইরূপ বৃত্তি হওয়া আননোর বিষয়। সকলেরই পূর্ণ 
প্গয্রহ্ম জ্যোতি: স্বরূপ মাত। পিতাঁর নিকট প্রার্থনা করা উচিত, যেন তিনি 
সদয় হইয়া সকলের ভিতর এইরূপ সদ্বৃত্তি প্রেরণ করেন। 
পরমাত্মার বা! ভগবানের ভক্তগণ তাঁহার নিকট মুক্তি যে কারণে চাহেন 
না ভাহ! এই যে, ভগধান স্বতঃগ্রকাশ, কারণ হুক স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে 
লইয়া অসীম অথগ্ডাঁকার পুর্ণরূপে বিরাজমান । তাহা হইতে শ্মতত্্ মুক্তি, জান 
বা তক্তি কোন বস্ত নাই যে, তাহা চাহিবেনু। তাহার! শ্রদ্ধা ভি পূর্বক 
ভাহাকেই পূর্ণরপে ঢাহেন। ভক্তগণের নিকট তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও 
বস্ত ভাসে না যে চাহিবেন। তাহারা সত্যই প্রেম চীহেন। গ্রেমে প্রেম 
মিশাইয়া যায়। এই জন তক মুকতি ঢাহেন না। 
ও শাস্তিঃ নি শাস্তিঃ। 


সমাধি। 

মন্তুষুগণ সমাধি বিষয়ে নান! প্রকার অর্থ করিয়। থাকেন। বাহার! 
সমাধির অবস্থা পান নাই তাহারা না বুঝিয়। যে ব্যাখ্যা করেন, তাহ! বৃথা । 
কেহ কেহ বলেন যে, সমাধি হইলে সমস্ত বাহ বস্তর বিস্বৃতি হয়। কেহ বলেন, 
সমাধিতে জড়ীবস্থা ঘটে, কোন বোধাবোৌধ থাকে না) যেমন পাথর ইত্যাদ্ি। 
এম্থলে সকলের বিচার পূর্বক বুঝা উচিত যে, ঈশ্বর পরমাত্মা সর্বকালেই জ্ঞান- 
সরূপ। তিনি ষদি সর্বকালে জ্ঞানম্বরূপ ন! থাকেন, তবে কিরূপে এই অনস্ত 
রহ্ধাণডের স্ষ্, স্থিতি, লয় ও সকলের অস্তরে চেতনরূপে প্রেরণা করিয়া অসীম 
কার্ধ্য করিতেছেন ও করাইতেছেন ? তিনি বদি বিস্বৃত, জ্ঞানহীন, জড় 
হন তাহ! হইলে ব্রদ্ধাণ্ডের স্ষ্টি, পালন, লয় কি প্রকারে হইবে ওকে 
করিবে? এবং কে অজ্ঞান লয় ও জ্ঞান প্রকাশ করিয়! জীবকে মু্ধি 
রূপ পরমানন্দে রাখিবে? যিনি নিজে বিশ্ৃত*বা জ্ঞানশূন্ত, তিনি কি 
কখনও ভান দিয়! জীরাত্বাকে মুক্তি দ্দিতে পারেন? ঈশ্বর" সর্ধকালে জ্ঞান- 
স্বরূপ । তাহাকে ভাক্তি সহকারে ডাকিলে বা! পূর্ণরূপে উপাসনা করিলে 
ভীবাত্মা সর্ধকালে জ্ঞান মুক্তিস্বপ্ূপ পরমানন্দে আনন্বরূপ থাকিবেন কি বিস্মৃত 
হইয়া জড় হইবেন? গাড় নিদ্র! বা মুচ্ছ1 হইলে মন্ুষা সহজে সমস্তই বিশ 
হইয়া যার। তাহা হইলে উহা সমাধির মধ্যে উৎকৃষ্ট সমাধি বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে এবং ভ্ঞানম্বরূপ ঈশ্বর পরমাত্মীকে পাইবার জন্ত প্রাণায়াম, 
উপাঁসন! তক্তি বিচারাদি করিবার প্রয়োজন থাকিবে না? সমাধিতে বাহা 
পদার্থ বিস্থৃত হইবার ষার্থভাব একটা দুল দৃষ্টান্তের ছার! বুঝিয়া লও) এক 
মৃত্তিক! হইতে হ্বীড়ী, কলসী, সরাঃ ইট, সুরকী, সহর, বাজার ইত্যাদি অসংখ্য 
বাহ নামরূপ পৃথক পৃথক বোধ হয়। হাহার ঘর বাড়ী, সহর, বাজার গ্রস্থৃতি 
নামরূপের উপর দৃষ্টি আছে তাহার বাহা পদার্থ অসংখ্য বোধ হওয়ায় মন স্থির 
হয় না, সর্বদ| চঞ্চল থাকে । যাহার দৃষ্টি সহর, বাজার প্রভৃতি নাম রূপার্দিতে 
নাই, কেবল মৃত্তিকার প্রতি আছে, তাহাকে বাহজ্ঞান শুন্ত জানিবে। তাঁহার 
মন জ্ঞানম্বরূপ শান্তিতে স্থিত হইয়াছে। পুর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপকে 


১৯৮ অমৃতসাগর | : 


মৃত্তিকারূপী জানিবে। হীঁডী, কলসী, বাজার ঘর প্রভৃতি:নাঁন! নামরূপকে জগৎ 
টরাচর স্ত্রী পুরুষ বলিয়া! জানিবে | যেব্যক্তি ঈশ্বর, জীব মায়া, জগৎ, চরাচর, 
স্ত্ী পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে দেখিতেছে ও বোধ করিতেছে সে বাহ্‌ 
পদার্থ দেখিতেছে এবং সর্বদাই মনে অশান্তি ভোগ করিতেছে, কখনও শাস্তি 
পাইতেছে না। যিনি মুস্ভিকারূপী জ্যোতিংস্বরূপকেই কারণ সুক্ষ স্থল, নানা 
নামরূপ জগৎ স্ত্রী পুরুষকে পূর্ণপরব্রক্মই দেখিতেছেন সমাধিস্থ সেই ব্যক্তি 
বাহ জগৎ বিস্মৃত হইয়! জ্ঞান মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন। এই 
অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে কুস্তকস্থ ব! সমাধিস্থ, মুক্তিস্বরূপ অথব! জানন্বরূপ বলে। 
যাহাঁকে জ্ঞানস্বরূপ তাহাকেই মুক্তিস্বরূপ, কুস্তকন্থ ও সমাধিস্থ বলে। গরমা- 
ঘ্বার নাম জঞানম্বরূপ । পরামাত্মার নান মুক্তিস্বরূপ। পরমাত্মর নাম কুস্তক ও 
সমাধি। জ্ঞান, মুক্ি, কস্তক ও সমাধি পরমাত্ম। হইতে পৃথক কোন পদার্থ 
নহে। যাহার এ বোধ হইয়াছে তিনি জানেন যে, অজ্ঞান অবস্থায় আমি ছিলাম 
ও জ্ঞানাবস্থায় আমি ছিলাম ও বিজ্ঞানাবস্থায় আমি ছিলাম, স্বরূপ অবস্থায় 
আমি সর্ধকালে আছি।* শ্বষুপ্তি ও স্বপ্নে আমিই ছিলাম ও জাগ্রন্তবস্থায় 
আমিই আছি এবং আমিই চতুর্থ ব! তুরীয় অবস্থাপন্ন হইয়া! তিন অবস্থার বোধ 
ব। বিচার করিতেছি! স্বরূপে আমার কিছুই আসে যায় নাই। সর্ধকালে 
আমিযাহা তাহাই আছি। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি নকল সময় সমাধিস্থ আছেন 
স্ত্ীধং সমস্ত ত্রহ্মাণ্ডের অসীম কার্ধ্য ও তোঁগাভোগ করিতেছেন তথাপি 
তিনি কিছুই করিতেছেন না। সর্বদা নিপিপ্তভাবে মুক্তিস্বরপে আছেন। 
আপনাকে ও পরমাত্মকে অভিন্নরূপে সর্ধকালে দর্শন করিতেছেন। এই 


অবস্থারই নাম সমাধি জানিবে | ৃ 
সমাধি অবস্থা প্রাপ্তি প্রাপ্তি পরমাত্মার আয়তাধীন। নিজের সহজ 


চেষ্টায় কিছুই হয় না। তোমার চেষ্টার দ্বারা যে কার্য নিপ্পন হয় তাহাও 
পরমাত্মার কূপ! ও নিয়মাধীন। ইনার শরণাগত হও, সহজে কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে । 
ইহার শরণাগত হইতে যে ইচ্ছা তাহাও ইহার কৃপা । ইহীর কক! ব্যতীত 
শরখাগত হইবাঁর ইচ্ছাও জন্মে না। 
ও" শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ। 


জীবের সর্বশক্তি ।' 


মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত যে, এক সত্য ওকাঁর পরমাত্মা 
বিন! দ্বিতীয় সত্য নাই । তিনি স্বতঃপ্রকাশ কারণ সুক্ষ স্থল চরাচরকে লইয়া 
অসীম, অখগ্ডাকা'র পূর্ণ, সর্বশক্তিমান? সর্বাবস্থায় একইভাবে বিরাজমান । 
তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ পুর্ণ ব1 অপূর্ণ মর্ধ বা অল্প শক্তিমান হইতেই পারেন 
না--ইহা রব সত্য জানিও। উই হইতে সমস্ত জগৎ চরাঁচর, স্ত্রী, পুরুষ, 
জ্ঞানী অজ্ঞান, খধি মুনি অবতারগণ পুনঃ পুনঃ উদয় হইয়া! ইহারই পূর্ণভাবে 
স্থিত হইতেছেন। যখন বিচার ও পরমাত্মার, উপশৃসনার দ্বারা কোন জীব 
জ্ঞান লাভ করিয়! পরমাত্মার মহিত অভিন্নভাবে স্থিতি করেন তখন তাহাতে 
এ বোধ থাকে না যে, পৃর্ববে এক পূর্ণ সর্বশক্তিমান পরমাত্ম। ছিলেন এখন অন্ত 
একজন হইয়াছেন বা তিনি পূর্বে অপূর্ণ ছিলেন এখন পুর্ণ হইয়াছেন বা 
তাহাতে কোন অভাব ছিল এখন পুরণ হইয়াছে ঝ| তাঁহার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। 
তিনি নিত পুর্ণভাবে যাঁছা তাহাই রহিয়াছেন । যে ঘটের দারা! ক্ষুদ্র বৃহৎ যে 
কার্য করিতে তাহার ইচ্ছা সে ঘটে সেউরূপ বুদ্ধি জ্ঞান ও শক্তি সংযোগে 
সেই কাধ্য সম্পন্ন করেন। একের কার্য অন্তের দ্বারা করেন না। "যাহারা 
ভানী তাহাদের দৃষ্টিতে ইহার শন্তথা ভাসে না-_এ কথা নিঃসনেহ। ইহার 
বিপরীতভাৰ অর্থাৎ এক ব্যক্তি পরমাত্মাঁর স্বরূপ সর্বশক্তিমান ও অপর ব্যক্তি 
তাহা হইতে ভিন্ন এই ভাব কেবল অজ্ঞানবশতঃ উদ্দিত হয়। যথার্থপক্ষে যে 
জীবে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়াছে হিনি স্বয়ং দেখেন যে, নিরাকার 
সাকার পুর্ণসর্কশক্তিমান জ্যোছ্শিরূপ বিরাট পুরুষ সর্ধকালে' একই ভাবে 
স্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান | ইনি,ছাড়া জ্ঞানী বা অবতার হইতেই পারেন না। 
যাহাদের দৃষ্টিতে উই! হইতে পৃথক কিছু ভাসে তাহারা জ্ঞানী বা অবতার হইতে 
পারেন না। তাহার! অজ্ঞানাবস্থাপন্ন অর্থাৎ জীব। 

এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত লইয়! ভাব গ্রহণ কর। সমুদ্র ভলে পূর্ণ, তাহাতে 
বড় ছোট অসংখ্য তরঙ্গ ফেন বুদদাদি উত্থিত ও লয় হয়। এরূপ উথান 
ও লয় সত্বেও সমুদ্র তরঙ্গ ফেন বুদ দাদি লইয়া সর্বকালে একই পূর্মভাবে রহিয়া" 


২০৪ অমৃতসাগর | 


ছেন। সমুদ্রের অর্থাৎ পূর্ণ জলের উৎপত্তি, লয় প্রভৃতি কোন তাৰ, ভ্রান্তি 
বা সংস্কার নাই। তরঙ্গাদিকে উখ্িত ব! লয় করিতে সমুদ্রের শক্তি আছে! 
কিন্তু ফেন বুদবৃদের উপাধি ভেদে বড় ছোট, উৎপত্তি লয় প্রভৃতি রূপান্তর ও 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। এক বুদ অপর বুদ্বুদকে উৎপত্তি বা লয় করিতে 
অক্ষম। অথচ তর ফেন বুদ্,দ গ্রভৃতিও সমুদ্রের জলই-_-্বরূপতঃ জল ভিন্ন 
কিছুই নহে। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বৃদ্ধবুদকে জল দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাতে জলের 
সর্বগ্ুণ ও শক্তি দেখিতে পাইবে । কিন্তু ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদাদি 
সমুদ্রে লয় হইলে তাহার সমুদ্র হইতে ভিন্ন কোন নামরূপ, গুণ শক্তি, উপাধি 
থাকে না। যে বুদবুদের জল ভাবে লয় হয় নাই তাহা যদি ষে বুদবুদ লয় 
হইয়াছে তাহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক জানিয়া, তাহার নিকট লয় হইবার আশ! 
: ঝ| প্রার্থনা করে, তাহা নিষ্ফল): কিন্তু নিত্য যে পূর্ণ জল তাহা হইতে বুদবু- 
দাদি উ্থিত হইয়! পুনরায় লয় পাইতেছে ও তাহার শ্বরূপই আছে। সেই 
ূর্ণকে প্রার্থনা করিলে কার্ধাসিদ্ধি হইতে পারে নতুবা বৃথা চেষ্টা ॥ 
পূর্ণ সমুগ্ররূপী নিরাব্তীর সাকার অসীম অথগ্ডাকার পরমাত্ম! অর্থাৎ পুর্ণ- 
পরত্রদ্ম বিরাট জেমতিংস্বরূপ হইতে তাঁহারই ইচ্ছারূপী বায়ু সহযোগে অসংখ্য 
ছোট বড় তর, ফেন বুদ্বুদরূপ চরাঁচর, স্ত্রী পুরুষ, খষি মুনি অবতারগণের 
তাহাতেই উদয়, অন্ত ও স্থিতি। জীবের পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাঁব উদয় 
ন্ছলে তাহাতে পরমাত্মা হইতে পৃথক অথচ পুর্ণ সর্বশক্তিমান কল্পন। কর| 
অবোধের কাধ্য । অবোধ বা জ্ঞানীর দ্বারা আদি অস্তে বা! মধো, ক্ষুত্র, বৃহৎ 
অদ্ভূত ৰা স্বাভাবিক যে কোন কার্ধয হইয়াছে, হইতেছে বা পরে হইবে, তাহা, 
সেই একই পূর্ণ সর্বশক্তিমান জ্যোতিংন্বরূপ বিরাট পুরুষ কর্তৃক হইতেছে, 
হইয়াছে ও হইৰে। ইহা! হইতে অবতার প্রভৃতি সকলেরই স্থুল স্ঙ্ শরীর. 
গঠিত হয় ও দেহাত্ত হইলে ইাতেই মিলিত হয় এবং 'জীবদ্বশাতেও ইহারই 
শ্বরূপ থাকে। ইহাকে ছাড়িয়া কোন অবতারাদির বারা কৌন কার্ধ্যই হইতে 
পারে না। যাহা হয় উহার দ্বারাই হয়। অজ্ঞানবশতঃ লোকে ইহা হইতে 
পৃথক অবতারাদির কল্পনা করিয়া পুজ! করে। এ বোধ নাই যে, ইহীকে পুজা 
করিণে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান অরতারাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত দকলকেই পুজা, 
মান্ত কর! হয়। চৃষ্টাস্ স্থলে বুবিয়ো লইবে যে, বড় বুদ্বুদ অবতার, মাঝারি 


অন্তনূ্ভি। বে 
খধি' মুনি ভক্ত জানিগণ ও ছোঠ অজ্ঞানাপন্ন স্ত্রী পুরুষ জীব । থে অবতার 
খবি মুনি ভক্ত জ্ঞানী শরীয় ত্যাগ করিরা পূর্ণ বিরাট পুরুষে লয় হইয়াছেন 
তীঁহার্দিগকে সেই বিরাট ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ও সর্ধশক্তিমান জামিয়া 
উপাসনা! করা অনিষ্টের কারণ। নিত্য মঙ্গলকারী উৎপত্তি স্থিতি 'লয়ের 
একমাত্র আধাঁর, নিরাকার সাকার বিরাট পুরুষ জ্যোতিংশ্বরপ শ্বতঃপ্রফাঁশ 
রহিয়াহেন। ইহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি নমস্কার উপাসনা ও প্রার্থনা ন। করিয়! 
বৃখা নানা নাম উপাধি কল্পন! করিয়া উপাসনা করা মন্ুঘ্যের অনুপযুক্ত 
এবং সর্ব অমঙ্গলের হেতু । কেননা ঘে কোন নামরূপ উপাধি কল্পিত 
হইয়াছে তাহা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া ইহ্াতেই লয় ইইতেছে। অতএব 
সর্ধপ্রকার কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া ইহ্ীকেই ধারণ কর। জীবমাত্রকে 
আপনার আত্ম! পল্নমাত্মার ম্থরূপ জানিয়! প্রীতিপূর্বক সকলে সকলের 


হিতের এমন চেষ্টা কর যাহাতে জগতে কাহারও কোন বিষয়ে কষ্ট 
নাথাকে। [ও 


ও' শান্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ। £. 


শপ (১ সপ 


অন্তদূর্ফি। 

শাজীর সংক্কারব্ধ হইয়া! মনুষ্য অন্তর্তষির যথার্থভাঁব বুঝিতে পারে ন! 
এবং নানরূপ কল্পন| বিস্তার করির! সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএর. সফলরেই 
বিচার করিয়া দেখ! উচিত যে, মিথ্যা সকলেয় নিকট মিথ্যা । মিথ্যা কখনও 
সত্য হয়না ও মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য সকলেরই নিকট সত্য । 
সত্য কখনও 'মিখ্যা হন না) এক সত্য বিনা দ্বিতীয় সত্য নাই | রূপাত্তর 
বা উপাধি ভেফে"নানা নামরূপ ভাসে, কিছ তথাপি সত্য যাহা তাহাই নিত্য 
বিরাজমান । সত্যন্থরূপ পরমাত্ম! স্বয়ং সাকার নিরাকার কারণ হৃক্ষ স্থূল, 
চয়াচার, স্থী পুষ্ষ লইয়া অনীম অথগ্ডাকাঁরে নিত্য স্থউঃগ্রকাশ। ইহ: হইতে 
অতিরিক্ত ছিতীয় ফিছু নাই। ইনিই অপংখ্য নাম, রূপ, পদার্থভাকেভামিতে- 
ছেন? অসংখ্য তিন্ন তিক্ন ভাবে তালিতেছেন ্সখচ একই অত্য রহিরাছেন। 

রং ২৬ 


২৯২ অন্ধতসাগর । 
শ্ই. বোধই জীবের অন্ধ বামুক্তি। অখও পূর্ণ এফই সত্য ব! গরমাত্মাতে 


্ টি শু হইয়া তিক্ন ভিন ভাবে ভাসমান নামরপ পথার্থকে ইহ! হইতে ও 


_ পর়ম্পর হতে . পৃথক পৃথক সত্য বা বস্ত বলিয়া ধারণ! বা বোধের নাম বহি- 
দৃষ্টি অথবা বন্ধন). যেমন, মাটা হইতে হ্বাড়ী কলসী, ঘর বাড়ী প্রভৃতি 
নির্মিত ছয়। কিন্তু নানা নামরূপ সত্বেও এ সকল মাটীর পদ্দার্থ এক মাটাই 
থাকে--ভিন্ন ভিন্ন অনেক বস্ত হয় না। যাহার মাটীর প্রতি লক্ষা আছে 
তিনি মাটীর দ্বার নির্মিত অসংখ্য পদার্থ থাকিলেও সে সকলকে মাটীই 
দেখিবেন। এবং সেই সকল পদার্থ নষ্ট হইয়া পুর্ব নামরূপত্যাগ করিলেও 
 দেখিবেন যে, তাহারা মাটা। ইহারই নান অন্তর আর যাহারা দেখে 
ইাড়ী এক বন্ধ, কলদী অপর বস্ত-- যাঁহাদের মাঁটার গতি দুটি নাই 
তাহাদের দৃষ্টি বহ্ছৃষ্টি। জ্ঞানবান ব্যক্তি যখন বহ্ছ্টিতে হাড়ী কলসী 
ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দেখিতেছেন তখনও তাঁহার মাটীর প্রতি দৃষ্টি 
আছে বলিয়া এক মাটাকেই হাড়ী কলসী ইতাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতেছেন 
এ বোধ আছে। সেইরূপ স্বরূপ ভাবাঁপন জ্ঞানী একই সময়ে বৈচিত্র্যময় 
মানরূপ জগৎ দেখেন ও যে বস্ত অর্থাৎ পরমাত্মা এই বিচিত্ররীপে প্রকাশমান 
তাহাকেও দেখেন | ইহারই নাম সমস্ত ব্রন্গময় দেখা । 

*অতএব হে মহ্ষাগণ, তোঁমরা আপন আপন জয় পরাজয়, মান অপমান, 
'সাসাজিক স্বার্থ চিন্ত! পরিত্যাগ করিয়া! এক অদ্বিতীয় জ্যোতীরূপে প্রকাশমান 
পরমাত্মার শরণাপন্ন হও । ইনি সকলকেই জ্ঞান দিয়! মুক্তিশ্বরূপ পরমাননে 
আনন্দরূপে রাঁখিবেন। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


টা 
- সমইৃষটি সম্পর্ পুক্কষের নিকট বিধী! চন্দন সমাঁন। এ কথায় যথার্থ ভাব 


না বুঝিনা অনেক: অঞ্ঞানারস্থাপন ব্যক্তি উপহাস করিয়া বলেন যে, বিষ্ঠা 
কার্য টনের ছার! ও টঙদনের কাধ বিষার দ্বারা কিছা উভয়ের দ্বার একই 


লমদৃঘ্ি। ২৯৩ 
কাধ সম্পন্ন করা জ্ঞানীর লক্ষণ। কিন্ত উপহাস ছাড়িয়া, নিচার করিলে ৷ 
তাহার! দেখিবেন যে, জ্ঞানী পুরুষের দৃষ্টিতে চন্দন বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন 
হইয়া! মৃৃত্তিকারপই. আছে। সেই. মৃত্তিকা! হইতে উৎপন্ন ও তাহার রূপই যে 
অল্লা্দি, তাহাই জীব শরীরে পরিপাক বশতঃ নিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়াছে 
এবং বিষ! চন্দনকে মাঁটাতে পুঁতিলে উতয়ই পুনরায় মাটি হইস্া ষাঁ়। 
এ নিমিত জ্ঞানী দেখেন যে, বিষ্ঠা ও চন্দন স্বরূপে একই। তিনি আরও 
দেখেন যে, বিষ্ঠা চন্দন ও অল্পের গুণ .বিষ্া চন ও অল্নেই আছে, একের 
গুণ অপরে নাই। স্বরূপে এক থাক! সত্বেও ইহাদের মধ্যে গ্রত্যেকেই 
ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তিসম্পন্ন। ব্যবহার হয় গুণ শক্তি অনুসারে, বস্ত অনুসারে 
হয়না জ্ঞানী পুরুষ ইহা উত্তমরূপে জানিয়া বিষ্ঠা, চন্দন ও অক্নের মধ্যে 
যাঁহাঁর দ্বার! যেরূপ ব্যবহার হয়, তাহার দ্বার! সেইরূপ বন করেন, একের 
ব্যবহার অপরের দ্বার করেন না । 

অন্নের এরূপ গুণ ব। শক্তি আঁছে যে, তাহার দ্বার! মনুষ্য শরীরের উপকার 
হর়। এনিমিত অন্ন খাদ্য। এবং সেই গুণ ও শৃক্তি লয় হইলে তবে অন্ন 
বিষ্ঠায় পরিণত হয়। বিষ্ঠা আহার করিলে সেই গুণ ও শক্তির অভাবে মন্ুয্য 
শরীরের উপকার হয় না, এনিমিত্ত বিষ্ঠা অখাদ্য। . .. ্‌ 

কোন কোন লোক অজ্ঞান বশতঃ মনে করে যে, বিষ্ঠা আহার না করিলে 
লমনৃষটি ব্রহ্মভ্তান হয়. না। তাহাদের বুঝা উচিত যে, বদি বিষ্ঠা খাই, 
্মজান হয়, তাহ! হুইজে শুকরের তুল্য ব্্ধক্ঞানী দ্বিতীর নাই যদ্দি মনে করেন 
যে, বিকারহীন চিত্তে উচ্ছিষ্ট আহার করিলে ব্রন্ধজ্ঞান হয়) তবে কুকুর বিড়ালের 
্হ্মভান স্বতঃসিদ্ব হয় না কেন £ | 

জ্ঞানী ও অভ্ঞের মধ্যে প্রতেদ এই যে, জ্ঞানী সমস্ত পদার্থকে একই কারণ 
হইতে উৎপন্ন এবং সর্ধাবস্থাতে একই বস্ত দেখেন এবং জানেন যে 
কেবল গুণ, ক্রি, উশাধি' ভেদে সেই একই বন্তর রপাস্তর ঘটায় 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ তাদিতেছে। এ নিমিত্ত তিনি যাহার দ্বারা যে কার্য হয়, 
তাহার. দ্বারা সেই কার্ধ্য. করেন ..ও. করান, কাহাকেও গা বা অপমান 
করেন না, ১ 

তুমি. নিজে, ভাবিয়া দেখ যে, পাম লেখ শপ 


২০? অস্ৃতসাগর | 

পাইয়া বিষাদিক়পে পরিণত হয় । তবে কাহাকে অধিক দ্বগা করিবে, শরীরকে, 
না, বি্ঠীকে 1 বাহার সংসর্গে পবিতও অপবিত্র হয় তাহাই ফি অধিকতর খ্ব্পার 
পাত্র নহে! কিন্তু সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ সকল পদার্থকে আপনার স্বপ্নপ 
জানিয়া কাহাঁকও স্বণা করেন ন! বিচারপূর্কক সর্ধবিষয়ে এইরূপ বিয়া 
লইবে। ৪. 

. গুদ্ধ চৈতত্ত পরররন্ধ জ্যোতিঃশ্বরপ মৃত্তিকা স্থানীয় এবং স্কুল হুপ্ম জগৎ 
বিষ্ঠা স্থানীয়। জ্ঞানী পুরুষ ' দেখেন যে, পূর্ণপরব্রক্ম হইতে চরাচর স্ত্রী 
পুরুষের ইন্জিয়াদি স্থল ক্স শরীর উৎপন্ন হইয়া তহারই স্বন্ূপ আছে, কেবল 
রূপান্তর হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তি ঘটতেছে এবং তদমুসারে ব্যবহার 
চলিতেছে। সকলকেই আত্ম .ও পরমাস্থার স্বরূপ জানিয়! জ্ঞানী সমদৃষ্টি 


সম্পন্ন হন; 'কাহকেও দ্বণা বা ত্যাগ করেন না, সকলরই হিতমাধনে তৎপর 
থাকেন | 
ও শান্তি শান্তিঃ শান্ধিঃ 1 


 জ্ঞানবান ব্যক্তি জগত্ময় আপনার আত্ম! পরমাত্মার স্ন্ূপ জানিয়া বিচার 
পূর্বক, নর্বকালে জগতের উপকার ব। মঙ্গলের চেষ্টা করেন। মান অপমানের 
পতি লক্ষ্য রাখেন না) জগতের মঙ্গলের দিকে লক্ষা রাখেন। কোন 
মনুষ্য বা পণ্ড কাদায় গড়িলে আপনার গাছে কাদা লাগিবার ভয়ে তিনি 
কাতর ব! ভীত ন! হইয়া নিঃসন্দেহে, নির্ভয়ে সেই মনুষ্য বা পণ্ডকে কাদা 
হইতে উদ্ধার করেন। খাই অজ্ঞান মায়াময় জগতে জীব সমূহ নানা ছুঃখ 
সুখ, জন্ম মৃত্যু, গ্ীনি, ঘেষ হিংসারূপ কাঁদায় পড়িয়া, কষ্ট পাইতেছে। 
জ্ঞানৰান ব্যক্তি নানা কৌশলে ইহাদিগকে উদ্ধার: করিতে শ্ানৃত্ত হন। 
বাহাতে উহাদের উদ্ধার হইয়! উহার! সৎপথে গিয়া পরমাননদে থাকিতে গারে 
সেইরূপ বন্ধ করেন। এইরগ: পরোপকারী ব্যক্তিকে -গারংশা কর! দুরে 
থাকুক 'অজ্ানাবস্থাপন্ন নরকবাসিগণ তাহাকে-নিন্দারপী- ফল প্রধান করে। 
জ্ঞানবান ব্যক্তি এইরূপ, জানেন যে, ধর প্রকায় লোকফিগের দোষ নাই 
উহারিগের এই. প্রকার শ্বভাধ। যেরপ বি হইতে শ্বভাৰতঃ ছর্ধ জন্মে 


ভগবানের ভক্তি. ২৯৫ 


ও পুর দুগ্ধ ভূখাদ্য ত্যাগ করিয়া স্থতাঁবতই বিষ্ঠা ভক্ষণ করে। - যে-.মন্কুযোর 
অন্তঃকরণ গন্ধ পবিজ্র তিনি সংস্বরূপ পরযাত্মীকে ও লোকের উত্তম গুকে 
্রহণ ফরেন । যে অনত্যদিগের স্বভাবতঃ .নীচ প্রতি বাঁ শৃফরের মত গণ 
তাহারা উত্তম গুণ গ্রহণ ফরিতে পারে না। যেরূপ তাহাদিগের নীচ শ্রবৃতি 
তাহারা সেইর়প গুণ গ্রহণ করিয়া! প্রকাশ ।করে। জ্ঞানবান ব্যাক্তির নিকট 
তাহারা মান্ত পায় না, লজ্জিত, অপমানিত হইন্না সর্ধদা মনে অপান্তি ও ছুঃখ 
ভোগ করে। স্বপ্নেও সুখ পায় না। এরূপ অবস্থাপন্ন লোককে রাজাগণ 
আগনাপন রাঁজো উত্তমরূপে সৎশিক্ষা ও প্রয়োজন মত দণ্ড দ্রিবেন। যাহাতে 
লোকের বা.পরমাস্থার ফোন প্রকারে নিন্দা বা গ্লানি কেহ .করিতে না পারে 
সে বিষয়ে বিশেষরূগে লক্ষ্য রাখ! সকলেরই উচিত। নচেৎ, জগতে অমল 
ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। 
ও' শাস্তি; শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


ভগবানে ভক্তি। 

লোকে প্রচলিত সংস্কারের বশবর্তী! হইর। কাঁহাকেও তগবানের ভক্ত সৎ ও 
কাহাকেও অতক্ঞ অসৎ মনে করে এবং তামুসাঁরে কাহারও স্ততি, কাহারও 
নিন্দা করিয়৷ থাকে । কিন্তু মন্যামাত্রেই আপমন আপন মান অপমান, জর 
পরাজয়, মিথ্যা কম্মিত স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক গন্তীর ও শস্ত চিত্তে বিচার করিয়া 
বুঝ যে তক্ত বা অভক্ত কাহাকে বলে ও কে কাহাকে ভক্তি করে। মিথ্যা 
ভক্ত মিখ্যাকে ভক্তি করে, নাঁ, সত্যকে সত্য ভক্তি করে? মিথা! মিথ্যাই-. 
মিখ্যা হইতে তক্ত অতক্ত হইতেই পায়ে না । মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । 
মত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য কখন মিথ্য! হন না। এক সত্য ব্যতীত 
বিতীয় সত্য নাই।* সত্য স্বতঃগ্রকাশ আপন ইচ্ছায় কারণ সুন্ম সুল। 
টার সী পুকবকে লইয়া অমীম অথণ্ডাকার ধুর্ণরীপে বিরাঁজমান। স্ন্নপ 
গল্ে তাহাতে তক্ত অতক্, পৃত্য পুঁজক,' সেব্য সেবক, মাতা পিতা পুত 
কন্তা ভাব সংজ্ঞা নাই। . তিনিষ্যাহ। তাহাই বিদ্যমান । রূপাস্্র বা উপাধি 
ভেদ পরমেশ্বর ও জীব, উপাড বা উপাসক, পুজা বা! পুজক, বিশ্বা মাতা: 


পিতা ব! গু কন্তা, হন ও ম়েইয়প মান! উচিত। পূর্ণপরব্রদ্ধ জ্যোভিংস্বধ 
ভগবান উপান্ত, জীব উপাঁসক বা! সেবক। পুর্ণপরত্রন্ম -জ্যোতিঃম্থরূপ 
ভগবান মাতা পিতা গুরু, জীবাত্বা পুত্র কন! শিষ্য। যে জীর নিফামভাবে 
পুর্ণপরন্ত্গ জ্যোতিঃস্বরূপের প্রিতন কার্য গ্রীতিপূর্ব্বক তীক্ষভারে সমাধ! করেন 
তিনিই প্রন্তত ভক্ত বা তাহার প্রিয়। হিনি পূর্ণপরত্রহ্ম জ্যোতিংদ্বরূপের ভক্ত 
তিনি জীবমান্রকে ভক্তি ও জগতের মঙ্লসাধন করেন। এপ তক্ত কোটিতে 
একজন হন। যে জীবের পূর্ণপরক্রদ্ধ জ্যোতিঃম্বন্নপ ত্বগৰানে, প্রেম ভক্ষি 
নাই তাহার জীব মাত্রেও ভক্তি বা দয়! নাই_. সেই অতক্ত। প্র জীব বাঁসনা- 
যুক্ত ভক্তি করে, যাহার মনে হয় যে “আমি এই ভক্কি করিয়াছি ভগবান 
আমাকে রাজ্য বাদসাহি কৈলাশ সিদ্ধি প্রত্ৃতি দিবেন। বদি ন! দেন তাহা 
হইলে তিনি ভগবান নহেন, তাঁহাকে কেন শ্রদ্ধা তক্তি করিব”? এরূপ 
ভক্তকে মিথ্যাকারী জানিবে। পুত্র কন্ত! মাঁতাপিতাকে আপনার উৎপত্তির 
কাঁরণ, আপনার মাতা! পিতা বলিয়! ভক্তি করে, জানে যে, "ইনি আমার কারণ 
হরূপ, আমি ইহার কার্য স্বরূপ । ইহার আন্ত! পালন ও প্রিয় কার্ধ্য সাধন 
করা আমার কর্তব্য। মাতা পিত! আমাকে সুধে বা ছঃখে রাখুন, কিছু 
দেনব! ন! দেন সে তাহার ইচ্ছ!।” এপ ন্গপান্র পুত্র কন্যাকে মহাত্মা 
বাঞ্জি়ভক্ত রলে। আর যে পুত্র কন্তা আপন লাভ বিন! মাত! শিতার 

প্ঞজ! পালন বা! প্রিক্ কার্য করে না! সেই কুপার পুত্র পুত্র কন্ত! অতক্ক 
পরমাত্মাবিসুখ জানিবে। সে যাহা হউক, নিফাম 'ব! সকাম ভাবে 
পরমাস্ম। মাতাপিতার আগ্ঞ। পালন করিলেই হইল । তিনি নিজ পুত্র ফন্তারূপী 
জীবাত্বার সকল প্রকারের অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপন করিবেন | . 

রি শান্তিঃ শান্বি। 


2, 


: নিিপ্তভব। 


ৃ পানির ইং দর বই ছোহার নিিক  দিতীয় কেছ ও নাই 
কাধে জিন লিস্  নিরত উধেন। নিক সারা হক 


 অশরীরি স্ভাব | হও 
স্থল চরাচর সী পুরুষ সমস্ত নাম স্ধপ তাহ! ইত প্রকাশমান হই সর 
রূপ মাত রহিয়াছে । 
টা দিত বে লিজ 
ছেন বলিয়া তিনি পাপী বা কলম্বী হইবেন। তিনি পূর্ণ সর্ধশক্িমান স্তঃ 
প্রাকাশ সর্ধকালে বিদ্যামান আছেন। পরমাত্াকে নিপুণ, গুণাতীত বলে 
কেন? তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই যে তীহাকে ছাড়া সণ 
আরঞ্একটা পৃথক কিছু হইবে । নানা নামরূপ গুণ ভিয়া শক্তি ভাহাহইতে 
অতিরিক্ত ভাস! সত্বেও শ্বরূপ পক্ষে তিনি সমস্তকে লইয়। দর্বকালে তে গ্থতঃ 
প্রকাশ নিগুণই আছেন) 
সমদৃষ্টি সম্পর জ্ঞানবান ব্যক্তি দিকে কেন? তিনি 
কারণ হুক্ স্থল, চরাঁচর, ভ্্রী পুরুষ সমূহকে অভেদে আপনার আত্ম! পরমাত্মার 
স্বরূপ জানিয়া সকলের হিত সাধন করেন। নিজেকে কোন প্রকারে দোষী 
করেন না অপরাঁপরকে কোন প্রকার কষ্ট দেন না! এ নিমিত্ত তিনি পাপ 
পুণ্য হইতে নিলিপ্ত। 
অক্ঞানাবস্থাপন্ন লোক পাপ পুণ্যে লিগ হয় কেন? তাহারা নিজেকে ও 
অপরাপরকে পৃথক জ্ঞান করির! কষ্ট দিতে গিয়া নিজে কষ্ট পায় ও অপরা- 
পরকেও কই দেয়। এই জন্ত ইহার! পাপ পুণ্যে লিপ্ত থাকে ও মনে কষ্ট ভোগ 
করে। এইরধপ পরের অনিষ্টকারী লৌককে ঈশ্বর পরমাত্মা পৃথকভাবে 7৫. 
দেন? ইহা সমৃষ্টিসম্পন্ ক্ঞানবানব্যক্তি জানেন । 
ওঁ শান্ি; শা্িঃ শান্তি 1. 


অশরীরি ভাব। 


পরের শরীর ইয়া জাই) তিনি শরীরী, ক স্বশিজিমান জীবেরই 
শরীর ইন্জিগ্নাদি আছে। কেহ বলেন, ভানী অশরীরী এবং ভ্ঞানহীন শরীর 
ও ইন্জিয়াদি বিশিষ্ট । এইরপ নানা বিভিন্ন মত লইয়! বাদ বিষস্বাদ্দ বশতঃ 
লোকে নাঁনা প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছে? : -অস্থলে ধন্য মাঝেই আপন 
আগন দান. পান; জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ পর্র্ষ 


৮ | 'অসতষাগর'। 


চির রনি করিয়া সকলে খা যনে জগতের মঙ্গল 
রে কর। 
: বুবিম্কা! দেখ, মিথ্য| রষলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা রি না। 
পি সত্যাই, সত্য কখন মিথ্য। হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য। এক 
জ্ত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। মিথ্যা কখন সত্য হইতে পারে না। যে 
জগৎব। শরীর ইঙ্জিয়াদি সকলের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে তাহ কি! 
ইহ সত্য-কি মিথ্যা হইতে প্রতীয়মমান হইতেছে অর্থাৎ যে বস্ত জগত বা 
শরীর ইন্জিয়াদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন সে বস্তর নাম সত্য বা মিথ্যা? 
মিথ্যা মিথ্যাই অর্থাৎ নিঃত| | মূলের বস্ত মিথ্য! হইলে তাহা! সত্য বা! মিথ্যা 
কোন রূপেই প্রতীয়মান হইতে পারে না 1 সত্য বস্তুতে মিথ্যা এই এক ভাব 
কল্পিত হইতে পারে । বাঁছ। প্রীভীয়মান হয় তাহ! সত্য হইতে সত্যই প্রতীয়মান 
হয়। সত্য নান! ভাবে রূপান্তর হওয়ার সত্য মিথ্যা ছ্টটা ভাব রহিয়াছে। 
ত্য যে এক ও অদ্বিতীয় তাহার প্রতি দৃষ্টি শূন্য ও বিভিন্ন রূপের প্রতি কেবল 
দৃষ্টিবন্ধ হইর! সেই বিভি্নী রূপের প্রত্যেককে বিভিন্ন ভাবেই সত্য এ প্রকার 
ধারণাকে মিথা! বল! যায়। কিন্তু ধারণ! পদার্থ মিথ্যা মহে, সত্য, পরমাত্মার 
শি । এবং বাহার সম্বন্ধে ধারণা সে বস্ত অর্থাৎ পরমাত্মাঁও মিথ্য। নহেন, 
সত্য,।. যাহ! কেবল কল্পনা ব! ভাব মাত্র, যাহার 'অস্গুরূপ বন্ধ নাই তাহাই 
শভিথ্যা। যিনি সত্য তাহাকে যাহা! নাই তাহা বলিয়া ঘোধ করার নাম 
মিথ) অর্থাৎ যাহ! কেবল কল্পনায় সত্য তাহা মিথ্যা। এক অদ্ধিতীয় “সত্যই 
করণ হুজ্ স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপকে লইয়া অসীম অথগাঁকারে বিরান 
মান। মিথ্যা কখনই পূর্ণ বা সর্বশক্তিমান বা অপর কিছুই হইতে পারে ন| | 
পরদ্ধন্ধোর শরীর ব। ইন্জিয়াদি নাই ইহার বার্থ অর্থ এই যে, তিনি ব্যতীত 
দিতীয় কেহ বা কিছুই নাই। জীবের যে শরীর ইত্জিয়াদি প্রতীরমান হইতেছে 
ইহ সন, ন!, মিথ্য! হইতে 1. একটা দৃষটান্ের “ছারা ইহাঁর' সার তা বুঝিয়া 
পরযানন্ে'অবস্থিতি কর।.. জল হইন্ডে মেঘ বরফানি জমি ছোট: বড় সী 
পৃরুষ নান! প্রকার প্রতিমা প্রস্তত হইলে শরীর ইঞজিয়াদি নানা নাম রূপ জন্মে! 
কিন্তু বাহার কলের উপর দুটি তিনি দেখেন বে, জল হইতে বরফ ও বরফের 
এিতিযাডি বিজী-বিাানো- শ্রক্ষপিমান হা লে নবলই' অশরীরী জল। 


ও কক 


জ্ঞানী ও অভ্র ভেদ | ২০৯ 
যখন জল ছিল তখনও জল । যখন জমিয়। বরফের শরীর ইন্জরিক্াদি আকারে 
ভাসিতেছে তখনও জল । তাহাতে শরীর ইন্জ্রিয়াদি ভাসা সব্বেও নাই। 
তাহাতে মেঘ বা-বরফের শরীর ইঙ্জিয়াদি হয় নাই। আবার বরফের শরীর 
ইন্জিয়াদি গলিয়া যে জলে জল মিশাইয়! যায় তাহাই শরীর ইঞ্জিয়াদির লয়। 
জল বস্ত সর্বকাঁলে, সর্বাবস্থায় মেঘ বরঞ্চ প্রভৃতিরূপ শরীর ইঞ্জিয়াছি রহিত 
অশরীরী রহিয়াছে । অশরীর জলরূপী পরমাত্মাতে মেখ বরফ প্রভৃতি জগ* 
চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইন্জিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন ভাস! সত্বেও তাহাতে শরীর ইঞ্জিয়াদি 
কোন কালে নাই। সমষ্টি পূর্ণ পরক্রহ্ধই স্বয়ং নিত্য স্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান 
রহিয়াছেন। বিনি এইরূপ দেখেন তিনি মুক্তত্বরূপ। তাঁহার শরীর ইজ্জিয়াদি 
থাকা সত্বেও নাই। 

যে ব্যক্তির জলের উপর দৃষ্টি নাই, কেবল মেঘ, ধরফ ও বরফের ইন্জিয়াদি 
বিশিষ্ট প্রতিমায় উপর যাহার লক্ষ্য--যে ব্যক্তি জগৎ, জীব, শরীর ইন্জিয়াদিকে 
পরমাত্ম! হইতে ভিন্ন ও পরম্পর পৃথক দেখিতেছে সে ব্যক্তি বেদ বাইবেল 
প্রভৃতি ব্রহ্ধাগস্থ যাবতীয় শাস্ত্রের পঠয়িতা ও রচয়িতা, হইলেও অজ্ঞান বন্ধনে 
রহিয়াছে । ৃঁ টু 

সর্ব বিষয়ে এইরূপ সাঁরভাব বুঝিয়! পরমানন্দে অবস্থান পূর্বক জগতের 
মঙ্জল সাধন কর। | 

ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


জ্ঞানী ও অজ্ঞের ভেদ। 

পরমাস্থার প্রিয় ভ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, 
মিথ্যা হইতে কিছুই হইতে পারে না। সত্য ধকলের নিকট সর্বকালে 
মত্য। এক ষতা ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই কারণ স্ক্ স্থুণ চরাচর স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া অদীম অখগ্ডাক!রে পূর্ণরূণে স্বতঃপ্রকাশ | তাহার মঙ্গলকারী 
যে শক্তি বা অঙ্গের ত্বারা যে কার্য হয় বিচার পুর্ক তিনি তাহার দ্বার! সেই 


কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। কি ব্যবহারিক কি পরমার্থিক কোন বিষয়ে অহঙ্কার, 
| ৭ 


২১৬ /  অনুতলাগর | 
অভিমানের বশবর্তী হইয়! বা মান্ঠের লোভে পরমাত্মার় নিয়ম যা! শ্বতাবের 
বিপরীত আচরণ করেন না । যাহাতে নিজের বা অস্তের কষ্ট ব! অনিষ্ট ন 
ইয় ও জগতের অমঙ্গল দুর হইয়! মঙ্গল হয় তাহ! নিজ্ধে করেন ও অপরের 
দ্বারা করেন ও করান । তিনি ভীবের প্রতিপালনার্থ পৃথিবী হইতে অন্নের উৎ- 
পত্তি করান। শূন্য আকাশে চাষ করিবার চেষ্টাও করেন, উপদেশও দেন না) 
পরমাত্মার নিয়মানুলারে যাহার দ্বার যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বার| সেই কার্ধ্য 
করেন ও করান | বিরাট চন্ত্রমা হৃর্ধযনারায়ণ পূর্ণজ্যোতিঃম্বরূপই জীবের 
অজ্ঞান লয় ও মুক্তিল্াভের বিধাতা ইহাই জানেন ও তদ্রুপ উপদেশ দেন। 
এরূপ বলেন ন! যে ইহাকে ছাড়িয়া অন্ত এক বৃহৎ পূর্ণব্রক্ম আছেন তাঁহার 

দ্বার! জ্ঞান, মুক্তি হয়। 

পরমাত্মা-বিমুখ অস্ত 'ব্যক্তি অহঙ্কার, অভিমানের বশবর্তী হইয়। মান্তের 
লোভে বাহার দ্বার! ষে কার্য ন! হয় তাহার দ্বার সেই কার্ধ্য করিতে ও করা- 
উতে চাহেন। বলেন যে, প্রত্যক্ষ অগ্নির দ্বারা! গৃহের অন্ধকার দুর হয় না আয় 
একটা নুতন শুন্তাখ্য ত্গ্রির দ্বারা আলো করিতে হইবে--সে অগ্নি কেহই 
জানেন না, কেবল আমি জানি। জীবের অজ্ঞান পূর্ণপর রঙ্গ জ্যোতিঃ্বন্ধপ 
চন্ত্রম! হুর্ধযনারায়ণ দ্বারা লয় হইবে না। ইহ! হইতে ভিন্ন বিরাট চন্ত্রমা 
সুর্য/যারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ যাহাঁকে কেহই দেখিতে পায় না, কেবল আমিই 
»রেখি, তাহার দ্বারা হইবে” । ধর্ম ইঞ্টদেখত| প্রভৃতি সকল বিষয়েই অজ্ঞ ব্যক্তিরা 
এইদ্ধপ ভাবে । জ্ঞানী জানেন যে, অবতার জ্ঞানী ও সাধারণ জীবমাত্রেরই স্কুল 
৬১ শরীর থাকিতে নুনাধিকরূপে সুখ ছংখ ঘটিবেই। পরমাত্মার নিয়মানু- 
ফারে ছুঃখের যতকাঁপ স্থিতি ততকাল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। আঁহা- 
রের দোষে ব' অন্ত কোন প্রকার অত্যাচারে স্কুল শরীরে রোগ উৎপন্ন হটটয়! 
কষ্ট দেয়-_ইহা পরমাত্মার নিয়ম । এইজন্য জ্ঞানী অর্বদা বিচারপূর্বক এরূপ 
ব্যব্থ। করেন যাহাতে আপনার ও পরের কোন প্রকারে ব্যাধি বা! কষ্ট না হয়। 
পরমাত্মার ইচ্ছার রোগ ৰা অন্ত কষ্ট উৎপন্ন হইলে তাহা সহ করেন। অজ্ঞ 
লোকের সহ্‌ শক্তি নাই, অলপ কষ্টে তাবে ও দেখায় যে অধিক কষ্ট হইয়াছে। 
আহারাদির বিষয়ে বিচার ও সংযমের অভাবে ব্যাধি প্রভৃতির স্ত্রপাত হইলে 
জ্ঞানী ভাহার গ্রাতিকারের চেষ্টা করেন। 'ন্ভ করে নাঁ। অজ্ঞ বিচারাভাবে 


জ্ঞানী ও অজ্ঞের ভেদ । ২১১ 
নিজের ও অপরের কষ্টের হেছু হয়। জ্ঞানী বিচারপূর্বরক আপনার ও অপরের 
কষ্ট নিচারণের অন্ত সর্ধদ| চেষ্টা করেন। এক কথায় জ্ঞানীর অসীম. বিচার 
শক্তি আছেস্-ইহাতেই অভ্ঞের সহিত প্রভেদ | ূ 

অঞ্ঞানাপন্ন লোকে, আপন আপন কল্পিত সম্্রদায়ের প্রবর্তকগণ রজোবীর্ধ্য 
হইতে উৎপন্ন হয় নাই, মনে করেন এবং. অপরাপর সকলকে রজোবীর্ধ্য হইতে 
উৎপন্ন মনে করিয়া আহার্দিগকে নীচত্ব ও আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক. 
গণের মহত্ব প্রতিপাঁদন করেন। এইরূপ নীচত্ব মহত্ব কর্পনাবশতঃ লোকে 
অশাস্তি ভোগ করিতেছে। অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গম্ভীরভাবে বিচার 
করিয়া দেখ যে, স্বরূপতঃ অবতার খষি মুনি বা সাধারণ জীব মানের কেই 
রজোবীর্যা হইতে উৎপন্ন হন নাই। অকলেই পরব্রন্মের স্বরূপ, যাহা তাহাই 
তাহাই আছেন। উপাধি তেদ্দে জীব অজ্ঞানবশতঙ আপনাকে রজোবীর্য) 
হইতে উৎপন্ন ও ধষি মুনি অবতার গভৃতি অপরকে অন্তরূপে উৎপন্ন মনে 
করেন। অজ্ঞানবশতঃ সংস্কার জন্মায় যে, যাহারা রজোবীর্যয, হইতে উৎপন্ন 
তাহাদের জ্ঞান হইলেও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ডি হয় না, তাহারা! নীচ, অপবিত্র। কিন্ত 
সেইরূপ সংস্কারবিশিষট জীবেরই যখন অজ্ঞান লয় হইয়া জ্ঞান হয় তিনি দেখেন 
যে একই পূর্ণপরত্রন্ ্যোতিঃস্বরূপে সত্য মিথ্যা! ছুইটা ভাব, বা শব কল্পিত 
হইয়াছে। সেই সত্যমিথ্যার মধ্যে মিথা| মিথ্যাই। মিথ্যা 'হইতে রজোবীধ্য 
প্রভৃতি কিছুই হয় না। এবং সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য পবিত্র একই 
পরমাত্ম! মঙ্গলকা রী বিরাট বদ্ধ হইতে জীব মাত্রেই উৎপন্ন ও জীব মাত্রেই « 
তাহার স্বরূপ উপাধি ভেদে ইনি জগৎ ও জীবের মাতাপিতা৷ গুরু আত্মা॥ 
স্বরূপে ইনি যাহ! তাহাই। ইনিভিন্ন সমগ্র আকাশে ঘিতীয় কেহ নাই, হই". 
বেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। জ্ঞানী আপনাকে ও তাহাকে অভিন্ন 
জানিয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক তাহার প্রিয়কার্ধ্য সাঁধন করেন ও করান। জীব 
মাত্রকে পালন, অগ্নিতে আছণ্তি সকল বিষয়ে পরিষ্কার থাকা ও রাখা-_ইহাই 
তীহার প্রিয় কাধ্য। প্রীতি পূর্বক তাহার এই প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিলে নিত্য 
সর্ব মঙ্্ল। জ্ঞানী দেখেন পরমাত্ম। পূর্ণ--সকল স্থলেই পূর্ণ। এমন স্থান 
নাই যেখানে তিনি পুর্ণ নহেন। সকল স্থানই ত্রাহা হইতে হইয়াছে-তাহারই 
রপমাত্র। তিনি কোন স্থানে আছেন ও কৌন স্থানে নাই, কোন্‌ বন্ধ £ুন ও 


১১২ অস্থতসাগর | 


কোন বন্ত নহেন? তিনি নিরাকার সাকার কারণ সুচ্ স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে 
লইয়া! অসীম অখগ্ডাকারে শ্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান । খোসামুদি করিয়। তাহাকে 
রজোবীর্য্য হইতে অঙ্গুৎপন্ন বলিলে তাহার গৌরব বৃদ্ধি হয় না ও উৎপন্ন বলিলে 
তাহার গৌরব হানি হয় না। কেন না তিনি সমস্তকে লইয়া পূর্ণ সর্বশক্তিমান । 
যখন তাহ! হইতে অতিরিক্ত কেহ ব| কিছুই নাই তখন তাহাতে গৌরবের হানি 
বৃদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? অজ্ঞানাপর পরমা ত্মাবিমুখ ব্যক্তিদিগেরই এ 
সমস্ত ভাব ঘটিয়া থাকে। 

তোমরা কোন বিষয়ে চিস্ত। করিও না। রজোবীর্ধ্য হইতে উৎপন্ন বলিলে 
তোঁমর! যে অপবিত্র হইয়া! যাইবে তাহা নহে। জ্ঞান হইলে তোমরা প্রত্যেকেই 
পবিতরতাময় জগতের মাতা পিতাকে পূর্ণরূগে দর্শন করিবে। সকল বিষয়ে 
এইরূপ তাঁব ঝুঝিয়! সকলে এক হয় হইয়া জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর। 

পরমাত্মা-বিমুখ অজ্ঞানাপন্ন লোকে বলিয়া থাকেন যে, পরমহংস সন্ন্যাসী 
প্রভৃতি জ্ঞানিগণ অগ্নিতে গুড়েন না ও' সুখ ছুঃখ বোধ করেন না অজ্ঞানাচ্ছন্ন 
গৃহস্থগণ অমিতে পুড়ে ও সুখ ছুঃখ বোধ করে। এবং এইরূপ সংস্কার অনুসারে 
যাহার স্থল দেহ মৃত্যুর পর অগ্সিতে ভন্ম হয় তাহাকে মহাত্মা বলিয়া মানিতে চাহে 
ন! অথচ অগ্রিকে অগ্নি পৌড়াইতে পারেন ন! ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অগ্নিকে 
মহাত্মা, হুলিয়া স্বীকার করেন না। 

এজ্ঞানবান বাক্তি দেখেন মিথা! মিথ্যাই। মিথা কি বস্ত আছে যে পুড়িবে 

এবং মিথা কে আছে যে পোড়াইবে ? সত্য সতাই । এক ব্যতীত দ্বিতীয় সতা 
নাই। তখন কোন সত্য পদ্দার্থকে কে সত্য পোড়াইৰে ? পোড়া ও পোঁড়ান 
যে প্রতীয়মান হইতেছে তাহা স্তর রূপ পরিবর্তন মাত্র। যিনি হ্বতঃপ্রকাশ 
সত্য তিনিই আপন ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ হুক্ষ স্কুল চরাচর স্ত্রী পুরুষ 
নান! নামকধপ লইয়া অনীম অখগ্ডাকারে শ্বয়ং বিরাজমান ।- ইনি ব্যতীত সত্য 
মিথ্যা ছিতীয় কেহ বা কিছুই নাই। কি গৃহস্থ ক্ষি সন্ন্যাদী পরমহংদ, কি এক 
খওড ভূগ, কিছুই ভশ্ম হয় না, যাহ! তাহাই রহিয়াছে । কেবল রূপান্তর মাত্র 
ঘটিতেছে। পরমাত্মার অসংখ্য শক্তি | এক এক শক্তির দ্বারা এক এক কার্ধা 
হয়। যাহার দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্ধ্য হয়, অপর কার্য হয় 
না--এইরূপ তাহার ইচ্ছা! বা নিয়ম। তিনি অগ্নির দ্বার! অগ্নির কার্ধ্য করেন 
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বা করান, জলের দ্বারা অস্ির কারধ্য করেন না বাঁ করান না। তিনি চন্ত্রমা বাঁ" 
জলরূপে এই নান! নাম রূপ স্থুলাকার জগৎ বিস্তারমান করেন ও অগ্নি বা 
সুধ্যনারায়ণ তেজোরপে স্ুলাকার নানা নামরূণ তন্ম বাঁ আপনার রূপ কক্িয়। 
কারণে স্থিত হন। জল বা স্থূল শরীর অগ্ঠিতে পুড়িয়া অগ্নিরূপ ও ক্রমশঃ বায়ু 
ও আকাশাদিরূপ হইয়! কাঁরণ ভাব প্রাপ্ত হয়। আবার জল বখন' অগ্রিকে 
নির্বাণ করেন তখন অগ্নি শুক্র অদৃশ্ঠ হইয়া যান। কিন্ত সে জন্ত অগ্নি ঝা 
জলের মান ব! অপমান হয় না। অগ্নি পরব্রন্মের শক্তি, পরব্রহ্ধের রূপ। 
অগ্নির দ্বার! বে কার্ধ্য হইবার সেই কার্ধ্য হইবে। স্থূল শরীর ব| জলও গরত্র- 
দ্ষের শক্তি ৰা রূপ। হহার দ্বারা ষে কার্ধ্য হইবার সেই কার্ধ্য হইবেই। 

পরব্রহ্গের বা পরমহংস সন্ন্যাসী গৃহস্থ জ্ঞানবান জ্ঞানহীন মন্থুষুমাত্রেরই স্থৃপ 
শরীর অগ্নি সংযোগে পুড়িয়া ক্রমশঃ অরৃশ্ঠ হইয়া নিরাঁকারে স্থিত হইবে। 
অগ্থির তেজের অন্নতা হইলে উত্তমরূপে না পুড়িয়া ক্রমশঃ ধূম ও মেঘ হইয়! 
জলরূপে বৃষ্টি হইবে ও ক্রমশঃ স্থুপভাবে নান! নামরূপ পরিবর্তন ঘটিবে। বন্ত 
পুড়িলে নষ্ট হয় না। কেবল রূপান্তরিত হয়। ইহা! বুরিয়। জ্ঞানী পুড়িবার, 
মরিবার বা! স্থখ হুঃখ ভোগের শঙ্কা করেন নাঁ। এসকল বৌধু হওয়া সত্বেও 
বোধ হয় না। নুখ ছুঃখ, গোড়া না পোড়া সকলই তিনি পুর্ণপরমাত্বাতে 
অভেদে দর্শন করেন। তিনি আরও জানেন যে, চন্ত্রমা হুরধ্যনারায়ণ বিরাট 
পরক্রঙ্গের ইচ্ছ৷ ন| হইলে সহশ্র বৎসরেও শরীরাদি ভৃণ পধ্যন্ত কোন পদার্থ. 
অগ্রিতে ভন্ম হইবে না । আবার তাহার ইচ্ছ। হইলে সকল পদার্থ ই মুহূর্তে ভম্ম 
হইয়| যাইবে, কেহই তাহার অন্তথ! করতে পারিবে না । সকলই তাহার ইচ্ছা! | 
যেমন আপনার শরীর কেহই খাইয়া! ফেলে না সেইরূপ তিনিও নিজের কোন 
অঙ্গ সমগ্রভাবে তন্ম বা নষ্ট করেন না| এই যে ভিন্ন তির্ন'নামরপ স্বরূপ 
হইতে ভিন্ন তামিতেছে তাহাকেই ভল্ম বা অভেদে আপন রূপ করিয়া তিনি 
স্বর্গে বা কারণে স্থিত হন সর্ব বিষয়ে এইরূপ যু গরমাননে আনন- 
রূপে স্থিতি কর। 

ও শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ 





শোক মুক্তি। 

মৃত্যুবশতঃ প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিলে মন্যাগণ যৎপরোনান্তি শোক গায়। এই 
: শোক নিবারণের জন্ত মৃত্যুর পর কি হয় সে বিষয়ে নান! প্রকার মত লোকে 
প্রচলিত রহিয়াছে | এই সকল মতে বিশ্বাস করিয়! লোকের কিছু কিছু. 
সান্বন| হয় বটে কিন্তু সপ্পূর্ণ শাস্তিলাত ঘটে না। পরমাত্মা ক্ুপা করিয়। 
জন্ম মৃত্যু বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান দিয় সমস্ত সংশয় মোচন ন| করিলে মৃত্যুভয় ও 
মৃড্ভাশোক হইতে উদ্ধার নাই। তিনি দয়া করিলে যথার্থ জ্ঞান পাইয়! জীব 
জন্ম মৃত্যুতে অবিচলিত থাকে, কিছুতেই আনন্দ ভঙ্গ হয় না। 

গরমাত্থা যখন সম্তানাদি দেন ও যখন তাহাদের মৃত্যু ঘটান উভয় অবস্থা- 
তেই তাহাতে সমান ভাবে প্রীতি রক্ষা করিলে মনুষা পরমাত্মার নিকট নির্দোষ 
ও তীহার প্রিয় হয়। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তাহার নিকট অপরাধী 
হইতে হয়। কেননা যাহা কিছু আছে তাহা পরমাত্মার সৃষ্টি, পরমাত্মার 
সামগ্রী; পরমাত্মা হইতে হইয়াছে, পরমাত্মার স্বরূপ মাত্র! পরমাত্মা 
আপনাকে আপনি নানা ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে বিস্তার করিরা পুনরায় 
আপনাতে সঙ্কোচ বা লয় করিয়া লইতেছেন। তাহার জিনিস তিনি দিতে" 
ছেন,ও সন্কোচ করিয়! লইতেছেন তাহাতে তোমার কি যে তোমরা কীদিয়া 
কুঁদিয়। কষ্ট ও অশান্তি ভোগ কর? এইরূপ পরমাত্মার অপ্রিয় কার্ধ্য করিয়া 
কি তাহ! হইতে বিমুখ হইতে চাহ? তাহা! হইতে তোমরা কোন পৃথক 
বস্ত নহ। তোমাদের আত্মা বা ঘর তিনি। তোমরা অনাদি কাল তাহাতে 
ছিলে। আজ ছুদ্দিনের জন্ত স্থুল শরীর ধারণ করিয়া! জম্ম লইয়াছ। স্থল 
শরীরে তোমরা সকাল থাকিবে না। পুনরায় সেই অনাদি ধর পরমা 
মাতা পিতার নিকট যাইতেই হইবে | কেহ দশ দিন আগে, কেহ দশ দিন 
পরে--এই পর্ধ্স্ত। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি গৃহস্থ কি খেধি মুনি অবতার, 
সকলকেই, পরমাত্মারূপী ঘরে যাইতে হইবে--ইছা নিঃলংপয়, এব সত্য। 
তবে কি জন্ত তোমরা মৃত্যুতে শোক করিয়কাদ? যদি'এমন হইত যে, 
ধাহার! মরিয়া গিয়াছেন তাহারাই মরিয়! গিয়াছেন, তোঁমর! মরিবে নাঃ চির- 
ফাল এই স্থুল শরীর লয়! থাকিবে, তাহ! হইলে কাঁদিবার কারণ থাকিত। 
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গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বুঝিয়! দেখ, যে প্রিয় ব্যক্তি মরিয়াছেন তিনি যদি 
পরমাত্মার না হইয়া! তোমার হইতেন তাহা হইলে তোমাকে ছাড়ি! পরমাত্মার 
নিকট ফাইতেন না। তুমিও তাহাকে মর়িতে দিতে না। সর্ধদ! আপনার 
নিকটে রাখিতে | কিন্তু তিনিও থাকিতে পারেন না! আর তুমিও রাখিতে পার 
না। তুমি, তিনি ও সকলেই পরমাত্মার সামগ্তরী। পরমাত্মা আপনি আপ- 
নাতে সক্কোচ ও প্রকাশ করিতেছেন | | 

বুঝিয়! দেখ জন্ম মৃত্যু কাহীকে বলে। নিরাকার ব্রদ্ধ হইতে সাকার নাম 
রূপ বিস্তার হওয়াকে জন্ম বলে। সাকার হইতে নিরাকার মনোবাঁণী ব! 
স্তনের অতীত হওয়াকে মৃত্যু বলে। ন্ুমুণ্তির অবস্থা হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ 
হইলে জন্ম বলে । পুনরায় ন্ুযুণ্তি বা ভ্ঞানাতীত অবস্থা ঘটিলে নৃষ্ু বলে। 
যেমন সকল স্থানে, সকল পদার্থে, অগ্নি নিরাকার ভাধে আছেন কিন্তু তাহার 
দ্বার| স্থল পদার্থ ভম্ম বা আলোক হয় না। ঘর্ষণ আদির দ্বারা অগ্নি সাকার, 
চেতন ব! গ্রজলিত হইলে স্থুল পদার্থ ভন্ম বা আলোক করেন। মন্ুুষ্ের 
সুষুক্তির অবস্থায় কোন ভান বা ক্রিয়া থাকে না।* পরে কোন উপায়ের 
দ্বারা তাহাকে চেতন করিলে উঠিয়া! সকল কার্ধ্য করে। জন্ম মৃত্যুও এইরূপ । 
নুযুগ্ত ব্যক্তিকে ডাকিয়া বা! ধাকা দিয়া জাগাইয়। দিলে তাগাকে জন্ম বলে না । 
অথচ পূর্বে দেখা যাইতেছিল ন! এরূপ শরীরে চেতনার প্রকাঁশকে জন্ম ্বলে। 
জন্ম জাগরণের গ্রভেদ এই যে, জন্মের পুর্ববর্তী শরীর দেখ! যাঁয় না, জাগরপে 
পূর্ববর্তী শরীর দেখা যায়। এদিকে জাগ্রত ব্যক্তি নুযুগ্ত হইলে তাহার মৃত্য 
হয় না অথচ সুযুণ্তি ক্ষণিক মৃত্যু ও মৃত্যু স্থায়ী নুষুণ্তি মাত্র । স্যুণ্তির অবস্থায় 
প্রাণ শক্তি থাকে 'বলিয়! সেই দেহ পুনরায় চেতন ব্যবহারের টিক থাকে 
এবং প্রাণ শক্তির অভাবেই অব্যবহা্ধ্য হয়। 

যখন তুমি শরীর ধারণ কর নাই. তখন যে অবস্থাতে ভানাতীত পরমাত্মা 
ছিলে লোকের মৃত্যুর পর সেই অবস্থা ঘটে। তখন কোন প্রকার সখ হুঃখ 
থাকে না। যাহার অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যু হয় সে আপনাকে মৃত বোধ করে 
ও সে অবস্থাপন্ন অপর লোকে তাহার মুত দেখে । পরমাস্মার প্রিয় ভ্ঞানৰান 
ব্যক্তি জীবনে মৃত হন, তিনি স্থূল শরীরে থাকিয়াঁও জ্ঞানম্বরূপ মুক্ত। তিনি 
কোন কালে আপনার বা অপরের মৃত্যু দেখেন না । তিনি দেখেন মিথ্যা বস্তর 
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জন ৃহা নাই । মিথ্যা সর্বকালে মিথ্য৷ | সত্তা এক ও অদ্বিতীয় সর্ব কালে 
সত্য। সত্যের কখনও উৎপত্তি লয়, 'জীবন মরথ নাই । লত্যের উপাধি 
পরিবর্তন ব! রূপান্তর মাত্র ঘটে ।। সত) নিরাকার হইতে সাকার ও সাকার 
হইতে নিরাকার হন | সত্য ক্রমশঃ কারণ হইতে হুষ্ম স্থল নান! নাম রূপে 
বিস্তার হন ও নান! নামরপ স্থৃল হইতে ক্রমশঃ সুক্ষ হইয়! কারণে স্থিতি করেন। 
নুুণ্ধি হইতে স্বপ্ন বা জাগরণ ও স্বপ্ন বা জাগরণ হইতে স্বধুপ্তি এই প্রকার 
রূপান্তর ঘটিতেছে মান্র। ইহাতে অঞ্জানাপন্ন জীবের জন্ম মৃত্যু বোধ হই- 
তেছে। পরমাত্মা বা জীবাস্মার স্বরূপে জন্ম মৃত্য হয় নাই, হইবে না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই । তিনি ভেদ রহিত ধাহা তাহাই নিত্য স্বতঃগ্রকাশ বিরাজ- 
মান। অজ্ের স্তায় জ্ঞানী ব্যক্তিরও সুখ ছুঃখ অন্থুভব হয়। কিন্তু সহ শক্তি 
আছে বলিয়া! জ্ঞানী সুধে ছঃখে বিচলিত হন না । তিনি আপনাকে বা সুখ 
দুঃখ প্রভৃতি কোন পদার্থকে পরমাত্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ করেন না। 
যাহা কিছু, নাম রূপ, ভিন্ন ভিন্ন অন্থুভব করেন, ভিন্ন ভিন্ন বোধ করা সত্তেও 
সেই সেই ভাৰে পরমাত্ণকেই পূর্ণরূপে দর্শন করেন। কি জন্য অভ্ঞানাপন্ন 
লোকের জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নানা ভাব বোধ হয়? অজ্ঞানাবস্থায় রূপান্তর 
ভেদে জন্ম মৃত্যু প্রতৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ভাব ভাসে । পরত্রহ্ম হইতে আকাশ, 
আকাগ হইতে বায়ূ, বাঁয়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে জমাট 
খুথিবী গ্রাকাশ হওয়ায় নামরূপ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভ্রান্তি ভাসে | অগ্নির বোধ 
হয় যে, জল ও পৃথিবী আমার স্থল শরীর, আমা হইতে ভিন্ন। বায়ুর বৌধ হয় 
যে, পৃথিবী, অগ্নি, জল আমার স্থূল শরীর, আমা হইতে ভিন্ন এবং আকাশ বোধ 
করেন যে, অপর চারি তত্ব আমার স্থল শরীর, উহাদের সহিত আমি ভিন্ন। 
এইরূপে ভেদজ্ঞান বা ভ্রান্তি জন্মে । বায়ু আকাশ হইতে স্থুল তাহার মধ্যে 
যেক্ধপ ভ্রান্তি থাকে তাহ! অপেক্ষারুত হৃপ্ম আকাশে খাকে না। এইকপে 
জীবাস্থার স্থল স্থক্ম শরীর লইয়া ত্রাস্তির ধার! উলিতেছে। ' পরে যখন পৃথিবী 
গ্লিয়া জলরূপ (যথা! কেরোসিন: তৈল.)) জল অগ্নির, অগ্নি বায়ুরূপ, বায়ু 
আকাশরূপ, আকাশ কারণরূপে নিত হন তখন কাহার সম্বন্ধে কে ভেদাভেদ, 
স্থষ্ট লয়, জনম মৃত্যু যোধ করিবে? তখন একূপ কোন সন্দেহ ঝা ত্রাস্তি থাকে 
ন| যে, আমি সুক্ষ, উমি স্থুল, তিনি আম! হইতে ভিন্ন বা আমি উ্ হইতে 
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ভিন্ন। তখন সর্বপ্রকার শঙ্কা ভ্রম, হিংস! ঘেষ লুপ্ত হয়। তখন যাহ! তাঁহাই 
পরিপূর্ণরূপে থাকেন অর্থাৎ পূরণরূপে শ্থতঃপ্রকাঁশ পরমাত্মাই ভাগেন, পরমাত্মার 
অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন বস্ত ভাসে না। নামরূপ জগৎ যে ভিন্ন ভিন্ন 
ভাবে ভীসিক্ছেন, নামরূপ জগৎ পরমাত্মারই রূপ বা ভাব। পরমাত্ম। ভিন্ন 
কেহ বা কিছু নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই_-ইহ ও্রব সত্য। 

ভোমরা কোন বিষয়ে শোঁক বা চিস্তা করিও না! । তোমরা সকলে এক 
হৃদয় হইয়া সুখে ছচ্ছন্দে কালফাপন কর, দেখিও যেন পরমাস্থ। হইতে বিমুখ 
নাহও ও কোন বিষয়ে কষ্ট না পাও। জন্মে হ্য ও মৃত্যুতে ছুঃখ বা অনর্থক 
ব্যয় আড়ম্বর করিও না। একজনের মৃত্যুতে সকলে চেতন আত্মাকে অনাহারে 
কষ্ট দিলে গরমাত্মা হইতে বিমুখ হইতে হয়। একটা প্রদীপ নির্বাণ হইলে 
সকল প্রদীপে তৈল না দেওয়া জ্ঞানীর বার্্য নহে? যতক্ষণ অগ্মি আছেন 
ততক্ষণ তৈলের প্রয়োজন, অগ্নির নির্বাণে তৈলের শ্রয়োজন থাকে না। 
সেইরূপ যতক্ষণ জীবাত্মা আছেন ততক্ষণ অন্ন জলের প্রয়োজন বলিয়া 
অন্ন জল দিতে হইবে। জীবাত্মার নির্ববাণে অন্ন জলের প্রয়োজন নাই। এই- 
বূপ সর্বত্র বুঝিয়া লইবে। 

: ও" শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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মনুষ্যগণ আপন আঁগন মান অপমান. জয় পরাজয়, সামাজিক কল্পিত 
সংস্কার পরিত্যাগ পুর্ধক গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে সারভাব গ্রহণ করিয়া! সকলে 
একমনে জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর যাহাতে সকল অম্ল দুর হইয়! জগৎ 
মলম হয়। লোঁকের ধারণ! ষে শান্্াধ্যায়ী পঞ্ডিতগণ ধর্ম এবং আগ্নার 
ও পরমাত্মার স্বরূপ উত্তমরূপে জানেন এবং তাঁহারা! অপরকে জানান যে, 
আমাদের অবিদিত কিছুই নাই। আর বহার! শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই 
তাহাদিগকে মুর্খ ও ধর্দ, পরমাত্মা এবং নিজে কি বস্ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ মনে করেন। হীহার যে বিষয়ে সংস্কার আছে ও যে পদার্থের গুণ 

চু 
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যাহার বোধ হইয়াছে সে বিষয়ে বা সে পদার্থ সম্বন্ধে তিনি পপ্ডিত। কিন্ত 
যে বিষয়ে বা যে পদার্থের গুধসংক্রাস্ত সংস্কার ব! বোধ নাই সে সম্বন্ধে তিনি 
মৃর্খ। সকল বিষয়ে ও সকল পদার্থের সগ্বন্ধে একমাত্র পরমাত্মাই পণ্ডিত-_ 
সমস্ত কেবল তিনিই জানেন । মনুষ্য মাত্রেরই যখন জন্ম.হয় নাই তখন এ জ্ঞান 
ছিল না যে ধম্ম পরমাত্মা বা নিজে কি বস্ত--এক কি ছুই, পূর্ণ বা অপূর্ণ, সবি- 
শেষ বা নির্বিশেষ, শৃন্ত) ঝা স্বভাব হইতে উৎপন্ন । পরে অক্ষর পরিচয় হইয়! 
ক্রমশঃ মৌলভী পাত্রী পণ্ডিত প্রভৃতি পদ লাভ হয় এবং সামাজিক ও শাস্তীয় 
সংস্কার অনুসারে দ্বৈত অথৈ শূন্ত দ্বতাঁব প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিপাদন করেন 
ও নিজের সংস্কার সত্য ও অপরের সংস্কার মিথ্যা বোধে বাদ বিষাদ করিয়া 
আপনার ও অপরের অশাস্তির হেতু হন। যদি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সতা 
মিথ্যা এ জ্ঞান বা সমমৃষ্ি থাকিত ভাহা হইলে শাস্ত্র লাইয়! বিরোধ বশতঃ এত 
অশাস্তি ঘটিত না, জগতের মধো এত প্রকার ধন্ম বা ইঞ্টদেবত! কল্পিত হইতন! ? 
এইরূপ ভেদ কল্পনা অমঙ্গলৈর আকর। শাস্রজ্ঞ মৌলভী পানী প্রভৃতি 
পণ্তিতগণ এখন নিজে ঝুঁঝিয়। দেখুন তাহারা মুখ? পণ্ডিত বা ভ্ঞানী। আরও 
বুৰিয়া দেখুন, বখন দিব প্রকাশ হয় তখন মূর্খ পণ্ডিত ও জ্ঞানী সকলেই 
চক্ষের দ্বার! রূপত্রদ্ধাণ্ড দর্শন করেন । যখন অশ্প্কাশ অন্ধকার রত্রি হয় তখন 
মুর্খ পণ্ডিত জ্ঞানী সকলেরই চক্ষে সনান ভাবে অন্ধকার তামে এবং আলোকের 
সাহায্যে সকলেই দেখিতে পান। মূর্খ আলোকের সাহায্যে দেখিতে পার ও 
পণ্ডিত মৌলভী গান্দ্রী বা জ্ঞানী আলোকের সাধাধ্য বিনা দেখিতে পান-_ 
এমত নহে । গাঁ নিষ্রায় মূর্খ পঞ্ডিত ও জ্ঞানী সমভাবে জ্ঞানাভীত থাকেন। 
তখন এ বোধ থাঁকে না যে, আমি আছি ব1 তিনি আছেন, আমি পণ্ডিত 
বা ভান সে মূর্খ) কিছ! অমুক সময় জাগিব, এখন জ্ুখে নিত্র। যাইতেছি। 
পরে জাগ্রত হইলে জ্ঞান হয় যে, আমি আছি বা তিনি আছেন এবং আমি সুখে 
 শুইয়াছিলাম ! কিন্ত ঘুণ্ডির অবস্থার এ জ্ঞান থাকে না'। সুযুণ্তিতে জ্ঞান 
থাকিলে তাহার ন্ুযুগ্ত বলি! নাম কর্নার প্রয়োজন হইত না.। রাত্রে দিবা" 
লোকের প্রকাশ হইলে তাঁচার নাম রা ন! হইয়া. দিবাই থাকে। স্ুযুণ্তিতে 
জ্ঞানের লেশ মাত্র থাকিলে তাহার হযুদ্তি নাম না হইয়। শ্বপ্ন বা জাগরণ নাম 
হইত । এসকল গ পক্ষে জ্ঞানী পণ্ডিত ও থে রর মধ্যে কোন ভেদ নাই। 
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মৃর্খপঙ্ডিত ও জ্ঞানীর ভেদকি? ভ্ানী দেখেন যে, পরমাত্ম। যিনি 

প্রকাশ ও অপ্রকাঁশ ভাব ব! শবের অতীত তিনিই স্বয়ং গ্রকাশ ও অপ্রকাশ। 
দিবা প্রকাশ ও রাত্রি অন্ধকার, অপ্রকাশ। যিনি দিবা ব! প্রকাশ তিনিই 
অন্ধকাঁর ব! রাঁত্রি। অন্ধকার অভাঁবে প্রকাশ, প্রকাশ অভাবে অন্ধকার অর্থাৎ 
প্রকাশ ও অন্ধকার পরস্পরের রূপান্তর মাত্র। গ্রাকাশ ও অন্ধকার একই 
বস্ত। ছই স্বতন্ত্র বস্ত হইলে প্রকাশ অপগ্রকাঁণ একত্রে থাকিতে পারিত। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে একটী থাকিলে অপরটী কখনই থাকে না। শ্রকাশ 
নিরাকার হইলে যে ব্যক্তি প্রকাশ তিনিই অন্ধকাররূপে ভাসেন। অগ্নি 
নির্বাণ হইলে অগ্নি অন্ধকার হন। যতক্ষণ জীব জাগরণে প্রকাশরূপে থাকেন 
ততক্ষণ নুযুগ্তি অন্ধকারপূপ থাকেন না এবং স্ুযুপ্তিতে জাগ্রত প্রকাশরূপ 
থাকেন না। অথচ দুই অবস্থাতে একই ব্যক্তি রহিয়।ছেন, একই ব্যক্তির ছুইটা 
অবস্থা ব। নাম মাত্র। তিনি সকল অবস্থায় যাহা তাহাই। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে 
যিনি পরত্রহ্ম অপ্রকাশ নিরাকার নিণু৭ গুণাতীত অন্ধকার আঁধার তিনিই স্বয়ং 

শ্বতঃপ্রকাশ সগুণ সাকাররূপ | একই পরমাত্মা নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া অসীম অখগ্ডাকারে পূর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ। ইহ 1র অতিরিক্ত 
দ্বিতীয় কেহ বা কিছু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও 'নাই। এ বোধই 
জ্ঞানীর লঙ্গণ। গ্রকাঁশ অপ্রকাশ, নিদ্রা জাগ্রণ, দিবারাত্রি, নিরাকারু সাকার 
প্রভৃতি শুধু ভাৰ ব! অবস্থা পক্ষে পরস্পর ভিন্ন নহে, বস্ত-পক্ষেই ভিন্ন, বিদ্যা ৃ 
মানী পণ্ডিত এইরূপ বোধ করেন এবং তদন্ুসারে বিবাদ বিসম্বাদ বশতঃ গর 
স্পরের অশাস্তির হেতু হয়েন | এবোধ নাই যে, ব্রহ্ম বা দত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় 
নাই। সেই একই মঙ্গলকারী সত্য নিরাকার সাকার কারণ স্ক্ম স্থল চরাচর শ্রী 
পুরুষ নামরূপ লইয়া, শ্বতঃপ্রকাঁপ পূর্ণ । বিদ্যাভিমানী ও জ্ঞানী এই গ্রভেদ 
বুবষ়। মন্ুযামাত্রেই নিরভিমননে আপন মঙ্গলকারী ই্টদেবতাকে চিনিয়া তাহার 
প্রিয় কারধ্য :সাধন, করিয়া তিনি দয়াময় দয়! করিয়। তোঁমাদিগকে পরমাননে 
আনন্দরীপ রাখিবেন | | ূ 

 অসংখা খা মুনি অবতার শিবোঁহহং সচ্চিদানন্দোহহং বলিয়া! বলিয়! ও 
কত প্রকারের শাস্ত্র রন করিয়া যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তাহাতেই লয় 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি তীহাদের দ্বার! নৃন্ধন সৃষ্টি বা প্রলয় অথব| জগতের 


২২০ অসৃতসাগর ৷ 


অমল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইল না কেন? কেবল মুখে শিবোহহং 
সচ্চিদানন্দোহছং বলাই সার হইয়াছে । শিব অর্থে কল্যাণ স্বরূপ অর্থাৎ 
মঙ্গলময়। সচ্চিদানন অর্থে সৎ স্বরূপ, চিৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, এইরূপ 
লোকে নানা! গ্রকাঁর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এম্থলে সকলে বুঝিয় (দখ যে, 
শিবোহ্হং সচ্চিদাননোহছত, ব্রহ্ম ব! পুর্ণ কাহার নাম--এসকল সত্যের নাম 
ন। মিথ্যার নাম | মিথ্যা মিধাই | মিথ্য| সকলের নিকট মিথা। মিথা। 
কখন সত্য হয় না। শিবোহহং প্রভৃতি নাম মিথ্যার হইলে তাহার আলোচ- 
নাও মিখা। আঁবার, সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 
সকলের নিকট সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। যখন সত্যের 
অতিরিজ্ঞ দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই, ধন সত্য নিত্য পূর্ণ অর্থাৎ কোন কালে 
সত্যের অভাব ঝ ক্ষয় বৃদ্ধি'নাই, তখন তাহাতে এরপ ভ্রান্তি হইবে কেন ঘে 
শিবোহ্হং সচ্চিদানন্দোহহং_কাহার নিকট তিনি শ্লীথা করিয়া বলিৰেন যে 
আমি শিব বা! সচ্চিদানন্দ ? তিনি কি দেখিতেছেন ন| যে, নুযুপ্তিতে শিবের 
জ্ঞান নাই, কেবল জাগরিতে শিবোহহং সচ্চিদানন্দোই্হং প্রভৃতি জ্ঞান হয়? 
তাহার কি এ বোধ নাই যে ধাহার নিকট পরিচয় দিবেন সে ব্যক্তিও আমি? 
তিনি কি জানেন না! ষে, নাম আমার কল্পন! মাত্র, আমি যাহা তাঁহাই। আমি 
ভিন্ন দ্বেতীয় কে আছে যে একটী নাম কল্পনা করিয়া তাহার নিকট প্রক'শ, 
.শশ করিব ? যতক্ষণ রূপাত্তর উপাধি ভেদে পুত্র কন্ঠ না হয় ততক্ষণ মাত! পিঠা 
নাম শব কল্পনা হইতেই পাঁরে না। পুন বন্ধ! উৎপন্ন হইলে পর তখন পুত্র 
কন্তাই মাতা পিতা ও পুত কন্তা নাম কল্পনা করে। তাহার পুর্বে কে মাতা 
পিত" পুল্র কন্ত! নাম কল্পনা করিবে ? কিন্তু মাতা পিত! বস্ত পূর্ব হইতেই 
আছেন। সেইরূপ ঈশ্বর গড. আল্ল! খোদা, শিবোহ্হং স্িদাননোহৃহং, ব্রন 
পরত্রনধ গ্রভৃতি নাম কে কল্পনা করিয়াছে? ইহাদের “অর্থাৎ পূর্ণ পরতর্ধ 
জ্যোতিঃন্বরূপের পূর্ববর্তী কে ছিল যে, এই সকল নাম কল্পনা করিবে? 
অথচ তাহারা মুখে বলেন যে, আমি শরীর নহি, ইন্দ্রিয় নহি, ,মন, বুদ্ধি, চিত্ত, 
অহঙ্কার, জীব বা পৃথিবী, জপ, অগ্নি, বায়ু, আকা, চনত্রমণ সৃধ্যনারায়ণ কিছুই 
নহি, সচ্চিদানন্বঃ পিবোধ্হং। কিন্তু বুঝিতেছেন না যে, এন্্‌প বলিলে কি 
ঈড়ায়। ইহাতে দীড়ায় এই যে, আমি নাই। কেবল মন ও বাকোর দ্বার! 


জ্ঞানী ও পণ্ডিতের প্রভেদ। ২২১ 


একটা ভ্রান্তি বা শৃন্ত প্রকাঁপ করিছেছি মাত্র। যথার্থ পক্ষে বুঝিতেছেন না! ষে, 
ফাহ৷ কিছু প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাৎ জগৎ লমস্তই সচ্চিদানন্দ শিবন্বরূপ | 
যদি তাহ! না হয় তবে শিব সচ্চিদানন্দ কি বস্ত? তিনি যে পূর্ণ সর্বশক্কিমান 
তাহার পূর্ণত্ব ও সর্বশক্তি কোথায়? এই পরিদৃশ্তমান জগৎ ছাড়িয়া! তাহার 
কোন ব! শক্তিরগ প্রকাশ করিতে পারেন এমন কেহ কি দ্বিতীয় আছেন? 
এই যে জগ প্রকাশঈমান ইহা! সত্য বা মিখ্যা কি,বস্ত? মিথ্যা হইতে 
কিছুই হইতে পারে না, আর দতা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। তখন সত্য 
ব্যতীত আর কি প্রকাঁশমান হইবে? মত্য পূর্ণরপে প্রকাশমান না হইয়া 
রূপান্তর উপ|ধি ছেদেভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছেন। কিন্ত তিনিইত বোধ 
হইতেছেন। জ্ঞানী অর্থাৎ যাহার স্বরূপ বোধ হইয়াছে তিনি যখন যাহা কিছু 
দেখিতেছেন তাহীকে মত্য অর্থাৎ পরক্রঙ্গ বলিয়াই দেখিতেছেন। বাহার মধ্যে 
সত্য অনীম অখগ্ডাকারে পুর্ণরূণে প্রকাশমান তাহাতে এভাৰ বা ভ্রান্তি নাই 
যে, শিবো্হং সচ্চিদানন্দোহহং এবং আমি ছাঁড়৷ অপর অপর দকলে ভিন্ন ভিন্ন 
বা সচ্চিদানন্দ শিবদ্বরূপ নহে। যে জীবে এভাব বা ভ্রান্তি আছে তিনি ব্রহ্ম'- 
গুস্থ যাবতীয় শাস্ত্রের রচয়িতা হইলেও তাহার স্বরূপ*অবস্থ! প্রাপ্তি বা স্বরূপ 
বোধ হয় নাই। তাহার কেবল মুখেই শিবোহছং সচ্চিদাদন্দোইহং বলা সার 
হয়। এরূপ ভাঁবাপর লোকের দ্বার জগতের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না যিনি 
স্বতঃগ্রকাঁশ সত্য অসত্য হইতে অতীত, যিনি জীব ও সচ্চিদানন্দ শব্ষের অতীঞ - 
তিনিই স্বয়ং সাঁকীর নিরাকার, স্ত্রী পুরুষকে লইয়! অসীম অখগ্ডাকার পূর্ণরূপে 
বিরাট চন্দ্রিমা হুর্য্যনারা়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ। তিনিই কেবল একমাঞ্র জগতের 
মঙ্গলকারী। ইনি ভিষ্ন দ্বিতীয় কেহ নাই মে জগতের মঙ্গল করিতে পারে। 
এই মঙ্গলকারী বিরাট পরতরন্ধ চক্্রমা ধ্যনারায়ণ জোতিঃন্বরূপ হইতে কোটা 
কোটা ওুলিয়', পীর, প্যাগস্থর বিশুীষ্ট, খ'ষ মুনি অবতারগণ সঙ্গিদানন্দোহহং 
শিধোহহং গ্রভৃতি উৎপন্ন হইয়। ইহাতেই লয় পাইতেছেন। ইনি সর্ধকাল যাহা 
আহাই আছেন। আপন ইচ্ছাতেই ইনি নিরাকার সাকার। ইনি জগতের ওরু 
খাতা পিতা আত্মা । ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় মঙ্গলকারী হন নাই হইবেন না, হই- 
বার সম্ভাবনাও নাই। ইহ! রব সত্য। 
৬ শান্তি শাস্তিং শাস্তিঃ। 


অবস্থ। বা পদ। 


মনুষ্যগণ নিজ্জ নিজ সংস্কার অনুসারে সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি নানা 
অবস্থা ব1 পদ কল্পনা করিয়। তাহা নিজে লইতেছেন ও অপরকে দিতেছেন। 
ধিনি যে পদেঃ প্রার্থী তিনি সে পদ না পাইলে ৰা অপরে সেই কল্পিত পদের 
মান্ত না রাখিণে কষ্ট ভোগ করেন এনং সেই পদ পাইলে বা জোঁকে সেহ পদ 
হ্বীকার করিলে অভিমানবশতঃ নিজের আধিপত্য প্রকাশের অভিপ্রায়ে লোকের 
কষ্টের হেতু হয়েন। অতএব মন্গষ/মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় 
পরাজয়, তুচ্ছ স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া 
দেখ, এই সকল অবস্থা বা পদ কাহার আরতাশীন--যাহারা দান গ্রহণ করেন 
তাহাদের কিন্বা পরমাত্মা্। 'প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির যে পরি-. 
বর্তন তাহা ভোমাদের ইচ্ছামত হইতেছে না। তোমাদের সহশ্র অনিচ্ছ! সত্বেও 
পরমাত্মার নির্দিষ্ট সময়ে এই ভিন অবস্থার পর্ধায়ক্রমে উদয় ও অস্ত হইতেছে। 
অজ্ঞান, জান, বিজ্ঞান, ও স্বরূপ অবস্থা বা পদ তোমাদের ইচ্ছামত ঘটিতেছে 
ন1--গরমাত্মার,যেরূপ ইচ্ছা! সেইরূপ হইতেছে । চক্ষের দ্বার! দেখা, কর্ণের 
স্বারা শুনা এইরূপ যে ইঞ্জ্রিয়ের যে গুণ বা ধম্ম তাহা পরমাত্মার নিয়ম 
অন্ুস্টরে বর্ভাইতেছে | সহস্র চেষ্টা করিলেও তোঁমর! তাহার অন্তথ করিতে 
প্লীর না। ৃ 

মন্থয্যগণ যদি নরলভাবে পুর্ণপরব্রন্ধ চন্ত্রমা হুর্যানারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ 
গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাপন্ন হইয়া জগতের হিতসাধনরূপ তীহার প্রিয় 
কার্মা সম্পন্ন করে তাহ! হইলে তাহার কৃপায় সঙ্জেই মন পবিত্র হয় ও তিনি 
জান দিগ মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখেন | তখন কোন পদ বা! অবস্থার প্রয়ো- 
জন থাকে না অথচ তখন সমস্ত অবস্থ! বা পদের ফলপ্রাণ্থি হয়। মৌগতী 
পাদ্রী পঞ্ডিত সাধু সন্্াসী প্রভৃতি পদের প্রার্থিগণ এইরূপ বুৰিয়া নিজ নিজ 
ভ্রান্তি লয় করুন। 3 এ ££ 
ও শান্তিঃ শান্তি শাস্তি; । রা 


উপাধির সম্মান! 
মন্ষ্যগণ অজ্ঞানবশতঃ বুঝিতে পারে না যে, দেহ, আত্মা ঝ৷ পরমাত্মা স্বরূ- 
পতঃ নিরুপাধি-_-ইঞাতে নানা উপাধি ভাঁসিতেছে তথাপি নিরুপাপি | ইনি 
যাহা তাহাই ছিলেন, আছেন ও থাফ্বেন। এইরূপ বুঝিধার দোষে মন্থুষাগণ 
নিজের সম্বন্ধে নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ ও নিক্কষ্ট উপাধি কল্পন! করয়াছেন। ধাহার 
হস্কারে যে উপাধি শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহণ করিতে তিনি লীগায়িত, অথচ সেই 
উপাধির ধোগ্য শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য করিতে অক্ষম, কেবল মান্চের জন্ত আগ্রহ । জ্ঞান- 
বান বাক্তি কার্ধ্ের রতি লক্ষ্য করিয়াই উপাধি দেন ব' গ্রহণ করেন। তিনি 
জানেন বে, উত্তমরূপে কার্ধা নির্বাহের জন্যষ্ট উচ্চ'বা নীচ উপাধ নতুবা অসার 
মান্তের জন্য উপাধি দান বা গ্রহণ করিলে তাহা প্রন্কত পক্ষে অপমানের হেতু 
হয়। দৃষ্াস্তক্কলে দেখ যে, মেথরের কার্ধা ময়লা পরিষ্কার করা, সেই কার্ধ্য 
যাহাতে উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় ও যাহাতে মেথরের আলঙম্ত সাধারণের কোনরূপ 
কষ্ট না হয় এজন টাপরাদী পদ্র ব| উপাধির সৃষ্টি বা কল্পন! হইয়াছে । মেথর 
ও চাপরাসী উভয়ই যনুয্য পদবাঁচ্য কেবল কাধ্য নির্বাহের জন্য একজনের 
মেথর ও অপরের চাপরাসী পদ বা উপাধি। 
ধিনি পদোপযোগী কা্ধ্য করিতে অসমর্থ তিনি ইচ্ছাপুর্বক সেই পদ পরি- . 
ত্যাগ ন! করিলে "তাহাকে পদচ্যুত করা ন্যায়সঙ্গত। মুল কথা জগতের হিতান্থু- 
ষ্টানের জন্য পদ, অহঙ্কারগণ্তির জন্য নহে। জগতের মঙ্গবো াপনার মঙ্গল ও 
আপনার মঙ্গলে জগতের মঙ্গল জানিয়! শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য প্রবৃতত হওয়া মন্থুষোর কর্তব্য। 
পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি মানা ও পদের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া জগতের 
হিতদাধন করেন। তিনি জানেন ধে, লোকের অজ্ঞান মোচনের জন্য তাহার 
জ্ঞানী উপাধি, তাহার প্রশংসার জন্য নহে। এবং সেই জ্ঞানান্ুসারে তিনি কার্ধ্য 
_করেন। কিন্তু পরমাস্থা বিমুখ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ রথ বিরত অথচ পদ ও মান্যের 
প্রত্যাশী । | ঃ 
মঙ্জলময় বিরাটপুকুষের পদ বা উপাধি ওকাঁর বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। 
তাহা হইতে স্ত্রী পুরুষের স্থগ হুশ শরীর ও সমগ্র জগৎ চরাচর তাহারই স্বরূপ। 


২২৪ . অমৃতসাগর। 


অন্তরে বাহিরে পঞ্চতন্ব' ও চক্দ্রমা হুরধ্যনারায়ণ জ্যোতীরূপ সাত উপাধি 
বা পদ ভিন্ন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অন্য পদ বাউপাধি নাই। এজস্ত সকলকে 
আপনার আত্ম! পরসাত্মারি স্বরূপ জানিয়া জ্ঞানী সকলের প্রতি সমভাবে 
প্রেমময় ব্যবহার করেন । হিনি জানেন যে, পদ গ্রহণের পূর্বে ও পরে সত্তা 
বা বস্তর কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। তিনি পুর্বে যাহ! ছিলেন পরে 
তাহাই আছেন। এই বোধবশতঃ জ্ঞানী পুরুষে পদাতিমান নাই। অস্থি 
মাংস মলমৃত্রের পুন্তলি ও দশ ইন্জরিয়যুক্ত স্থূল শরীর ভীবমাত্রেরই আছে? 
যদি ইহার্দিগের মধো কোনটার নাম পদ বা উপাধি হয় তাহা হইলে 
জীবমাত্রেরই একই পদ বা উপাঁধি। যদ্দি চেতন আত্মার নাম পদ ঝ। 
উপাধি হয় তাহ! হইলে যখন একই চেতন পরমাত্মা সক্কল ঘটে জীবাত্মাবূপে 
বিদ্যমান তখন সকলেরই পদ বা উপাধি সমান। ফলতঃ কল্পিত পদ বা 
উপাধির অভিমান অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। যদি উত্তম বা অধম গুণের 
নাম উচ্চ নীচ পদ বা উপাধি হয়, তাহা হইলে ন্যুনাধিক উত্তম অধম 
গুণ সকলেরই মধ্যে আঢছে। কিন্তু এভাবে পদ ব! উপাধি গ্রহণ করা ন! 
.করা ছুই সমান কেন না যে ঘটে যেরূপ গুণ থাকে সেই ঘটে স্বভাবতঃ 
সেইরূপ কাধর্য হয়। পদ বা উপাধি গ্রহণাগ্রহণে তাহার কোন ব্যতিক্রম 
হয়নাণ যেমন মুখের কোন নাম বাঁ উপাধি না থাকিলেও তাহা স্বারা 
. আহায় ও বাক্য উচ্চারণ হয় এবং সেইরূপ পায়ু ইন্জিয়ের দ্বারা মলাদি 
নিঃসরণ হয় ইহা স্বাভাবিক অর্থাৎ পরমাত্মার নিয়মান্থুগত | ূ্‌ 

শ্রেষ্ঠ ও জগতের হিতকর কার্যে লক্ষাত্রষ্ট হইয়া মান্তের জগত নান 
সংস্কার বশতঃ পদ ব| উপাধি লাভের বাসন! গৃহস্থগণের পক্ষে সম্ভব। কিন্ত 
ঝাহারা গৃহস্থ উপাধি ত্যাগ করেন তাঁহারা কিসের জন্য সন্ন্যাসী, স্বামী, পরম- 
হংস প্রভৃতি পদের অভিলাষে বছ সাধুর সেবা, স্ততি' ও শি্যত্ব গ্রাংণ করেন? 
গৃহস্থাশ্রমে লোকের ঘর বাড়ী স্ত্রী গ্রভৃতির স্থাঁমত্বপদ থাঁকে। কিন্তু গৃহস্থা- 
শ্রমের গ্রবৃত্তিমার্গ পরিত্যাগ . করিয়া ধাহার! পদ্দাপদের, অতীত নিরুপাধি 
ভাব লাতের জন্য নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করেন তাহারাই যদ্দি পুনরায় গ্রীতি- 
পূর্বক স্বামী পদদের লোলুপ হন তাহা! হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আর কি 
গ্রভেদ 1 পরমাত্ধ! স্বরূপতঃ উপাধিশৃন্ত'। তিনি কারণ হুল স্থুল চরাচরকে 


উপাধির সন্মান। ২২৫ 
লইয়। অসীম অখণ্ডাকারে যাহা তাহাই বিরাজমান | দ্বিতীয়ের অভাবে 
অদ্বিতীয় পরমাত্বার উপাধি ওপদ নাঁই। দ্বিতীয় কিছু থাকিলেত তিনি 
তাহার স্বামী হইবেন। | 

অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবায় জন্ত জ্ঞানীগণ পরমাত্মাকে জগৎ 
হইতে ভিন্ন কল্পনা করিয়া তাঁহাকে জগতের পতি ৰা স্বামী পদে মনোনীত 
করিয়াছেন। কিন্তু পরমাত্মাতে এভান নাই যে জগৎ আম! হইতে পৃথক 
ও আমি জগ্গতের স্বামী । অজ্ঞান বিনা এ ভাব হয় না যে, আমি অমুক 
পদার্থ বা ব্যক্তির স্বামী। যতক্ষণ পর্য্যস্ত ভ্ঞান ব! স্বরূপ অবস্থা না হয় 
ততক্ষণ পর্য্যন্ত লৌকে ভাবে যে, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা আমি জগতের 
স্বামী এবং তদন্থুসারে পদ বা উপাধির অভিমান করে। কিন্তু জ্ঞান 
বা স্বরূপ অবস্থা ঘটিলে এরূপ ভাব ও অভিমানের লয় হয়। যাহারা 
সন্ন্যাসী হইয়া ত্বামী পদের জন্ত লোলুপ তাহার! বুঝিয়! দেখুন যে, জগতের 
ত্বামী পরমাত্মার ক্লপা পাইয়া নিরপাঁধি হইবার জন্য তাহাদের সন্ন্যাস, না, 
পরমাত্মার জগৎস্বামিত্পদ আপনাঁতে আরোপ *করিবার জন্য সম্নাসের 
আড়ম্বর। বিরাট জ্ঞোতিঃম্বর্ূপ পরমাত্মা নিরাকার সাকার অখণ্াক্ষারে 
জগতের দ্বামী রহিয়াছেন। তাহাকে পদচ্যুত করিয়! কি ক্ষণস্থায়ী আপনারা 
কোটাজন জগতের শ্বামী হইতে চাঁছেন ? যাহার! আপন মন ও ইন্দ্রিয়াদির 
স্বামী হইতে অক্ষম তাঁহারা কোন্‌ বলে জগতের স্বামী হইতে ইচ্ছুক? 
বথার্থতঃ যিনি একমাত্র জগতের স্বামী সেই বিরাট পরমাত্ম জ্যোতিঃম্বরূপ 
হইতে বিমুখ ও তাহার মান্য না রাখিয়! জগৎবাঁপী জীবগণের কি যে ছূর্দশা 
ও অমঙ্গল তাহ! সকলেই চক্ষে দেখিতেছেন | মস্তক মুণ্ডন করিয়া! কত শত 
খষিমুনি অবতারগণ “শিবেহ্হং সচ্চিদানন্দোহ্হং”বলিয়া বলিয়। লোকের নিকট 
মান্ত ও পুজা লইয় গিয়াছেন, যাইঙেছেন ও যাইবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত 
স্ষ্টির কোন অমঙ্গ*্ী নিবারণ হইল না। মুখে সচ্চিদানন্দ শিবোহ্হং, কাজে, 
কিছুই নাই। সকলেই আপন আপন পদ, উপাধি ও মান্য লইয়া! ব্যাকুল। 
মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষ পরমাত্মা ধাহার ক্ুপায় জগতের নমত্ত অম্ল দুর 
হইয়। মঙ্গল স্থাপিত হইবে তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। যিনি অনাদদিকাল 


হইতেবিদ্যমান কেহই তভীহাকে. আদর বা সন্মান করে না। কিন্ত তাহ! 
| | ২৯ 


২২৬ অস্থতসাগর | 
হইতে উৎপন্ন অসংখ্য খবি মুনি অবতার প্রভৃতিকে নূতন বোধে ভ্রমান্ধ জীব- 
গণ পরমাগ্মা বলিয়া লম্মান ,দিতেছেন এবং তাহারাও জগতের যথার্থ মাত! 
পিতা গুরু আত্ম। মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মীকে ভক্তি শ্রন্ধ! 
. সহকারে উপাসন! ও সম্মান করিতে শিক্ষা না দিয়া সেই সন্তান নিজেরা গ্রহণ 
, করিতেছেন ইহাই জগতের প্রধান অমঙ্গলের হেতু! অভ্ঞের নিকট নশ্বর 
নূৃতনের আদর। নিত্য অবিনাশী মঙ্গলকারীর আদর নাই। জ্ঞানীর ভাগ 
জগতে অল্প এজনা জগতের ষাঁতা পিত! পর্মাত্মার আদর বিরল। জহরের 
আদর জহরীর নিকট | ঘাসোয়ারা তাহার মন্খ কি বুবিবে? স্বরূপ অবস্থা" 
পর্ন জ্ঞানীর নিকট বিরাট পরমাত্মা জ্যোতিংম্বরপের আদর | জ্ঞানহীন 
তাহার কি বুঝিবে ৯ 

হে জগৎবাসিগণ, উপাধি বা পদের প্রীতি দৃষ্টি রাখিয়া সাত হইও না। 
পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হইয়া! জগচ্ছের হিতানুষ্ঠানে ব্রতী হও যাহাতে সকলে 
ঘ্বেষহিংসাশূন্য হইয়া মঙ্গলময় পরমাত্মাকে লাভ করিতে পার এবং সমগ্র 
লোক পরমানন্দে কালাতিপীত করিতে পারে তাহাতে যত্বশীল হও! অভি- 
মান বশতঃ আপনার ষথার্থ মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়! আপনার ও 
অগরের অমঙ্গল ঘটাইও ন1। উপাধি ও মান্য ক্ষণভঙ্গুর, পরমানন্দ চিরস্থায়ী 
নিত্য ।* ক্ষণিক সুখের জন্য চিরস্থায়ী আনন্দ হারাইও না। পরমাস্মার 
স্পরণ্পল্প হও, অনস্তকাঁল আনন্দের অধিকারী থাকিবে । 

মূল কথা | পুর্পরব্রহ্ম চক্জম! ্্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরপ জগতের 
একমাত্র শ্রেষ্ঠ, উপাস্য ও পুজ্য। তিনি জগতের একমাত্র মঙ্গলকারী মাতা 
পিতা! আত্ম! । জীবের মধ্যে যিনি পরমাত্মার প্রিয়, সমদর্শা, জ্ঞানী, যিনি 
সমগ্র জগতকে সমভাবে আঁপন আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়৷ সকলের মঙ্গল 
চেষ্টা করেন তিনি-স্ত্ী হউন পুরুষ হউন ও ষে কুলে শরীর ধারণ করুণ না 
কেন--তিনিই জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়। 


ও শাস্তি: শান্িঃশান্িঃ। 


অমৃতসাগর। 


ক্ুভীন্ শগ্ভ। 


ব্যবহার। 
ব্যবহার ও পরমার্থ। 


অভ্ঞানবশতঃ মন্ুষ্যের সংস্কার যে, ব্যবহার কার্য এক ও পরমার্থ কার্ধ্য 
তাহ! হইতে ভিন্ন, অপর। খাহার1 ব্যবহার কার্যে রত তাহার! ভাবেন, 
আমর! ব্যবহার কার্ধ্য করিতেছি বলিয়! আমার্দের কোন কালে উদ্ধার বা নিস্তার 
মাই। পরমার্থ কার্ধ্য ব্যবহার হইতে পৃথক ও বড় কঠিন আমাদের দ্বারা 
তাহার অনুষ্ঠান সন্তবে না। সাধুরাই পরমার্থ সাধনে সমর্থ,,তাহারাই 
নিস্তার পাইবেন। যাহার! ভেখধারী সাঁধুনামে পরিচিত তাহারও ৃহসথদিপ্কে 
পরমার্থ কার্য, অনধিকারী ও অক্ষম জানিয় আপনাদের সহিত বিভেদ * 
কল্পনা করেন এবং অহঙ্কারবশ'তঃ আপনাদিগের পৃথক ধর্ম ও পরমার্থে 
অধিকার কল্পনা করিয়া সম্প্রদায়াদির, প্রবর্তক হয়েন। ফলে গৃহস্থ সন্ন্যাসী 
* উভয়েরই দ্বেষ হিংসাবশতঃ অশান্তি ঘটে। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই ধীর ও 
বস্ভীর ভাবে বিচার করিয়া! দেখ, ব্যবহার ও পরমার্থ এই যে ছুইটা ভাব ব! 
অবস্থা শবের “বারা ব্যক্ত' হইতেছে ইহা মিথ্যা হইতে মিথ্যারপ বা 
সত্য হইতে সত্যরূপ। মিথ্যা হইতে মিখ্যারূপ হইতেই পারে না। কেন না, 
মিথ্যা কোন বস্ত নহে! সত্যেরই রূপাত্তর ভেদে ব্যবহার ও পরমার্থ ছুইটা 
কঙ্গিত নাম মাত্র। অজ্ঞান অবস্থায় ব্যবহার ও পরমার্থ ছইটী ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া 
বোধ হয় কিন্তু জ্ঞান অবস্থায় বা-ম্বরূুপ অবস্থায় ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় 


২২৮. অমৃতসাগর | 


রূপেই একই সত্য অর্থাৎ স্বতঃগ্রকাশ পূর্ণব্রক্ষই ভাসমান থাকেন। 
ব্যবহার ও পরমার্থ তাহাতেই ছুইটা কল্পিত ভাব বা নাম মাত্র। মিনি. 
সত্য তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছায় কাঁরণ হুক্ম স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া 
অসীম অখগ্ডাকাঁর পূর্ণরূপেই শ্বতঃপ্রকাশ। ইনি ছাড়! দ্বিতীয় কেহবা কিছু 
কোনকালে হয় নাঁই, হঈবে না, হইবাঁর সম্ভাবনাও নাই। ইহ! ফ্রুব সত্য 
জানিবে। জীব মাত্রেই তাহার রূপ। জীব জ্ঞানে থাকুন বা অজ্ঞানে থাকুন 
হরূপে অবিনাশী অব্যয় যাহা তাহাই আছেন--কোন প্রকারে তাহার ছেদ 
হয়না। কেবল রূপান্তর ভেদে দ্বৈত অদ্বৈত, বাবহার পরমার্থ প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাবে অর্থাৎ কারণ হইতে হুশ, হৃক্ম হইতে স্থূল এবং 
পুনশ্চ স্থল হইতে হুক্ম হইয়! কারণে স্থিত হুন। স্বরূপ হইতে বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান, হইতে অজ্ঞান অবস্থা! ও পুনরায় অজ্ঞান 
হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে ম্বরূপ অবস্থায় সকল 
ভ্রাস্তির সমান্তি--এইরূপ বোধ হয়। যেমন সুপ্তি হইতে হ্ষপ্াবস্থার নানা 
ভ্রান্তি বা শ্বপ্র এবং হ্বপ্রাবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থার জ্ঞান ও চতুর্থ বা 
তুরীয় হইয়া তিন অবস্থার বিচার যে, সুষুপ্তিতে আমি এবং স্বপ্নেও আমি 
জাগরিতেও আমি" এবং আমিই চতুর্থ অবস্থায় এই তিন অবস্থার বিচার 
করিতেছি, এই চারিটা আমার নাম মাত্র। স্বরূপে আমি যাহা এ চারি 
অবস্থাতেও আমি তাহাই আছি। এই শেষোক্ত অবস্থাকে তুরীয়াতীত অবস্থা 
জানিবে-_ন্বরূপ পক্ষে সর্ধকালেই তুরীয়াতীত। 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব জানেন যে, এই সকল অবস্থার পরিবর্তন আমারই 
কর্তৃত্বে ঘটীতেছে--আমি গুইতেছি, আমি জাগিতেছি, আমি জ্ঞান অভ্যাসের 
দ্বারা অজ্ঞান হইতে জ্ঞান অবস্থা ঘটাইতেছি। এবোধ -নাই যে, পরমাত্ম! 
হইতে তিন্ন আমি বা আমার শক্তি কিছুই নাই যন্ধারা আমি. নিজে কিছু করিবঃ 
যাহা কিছু হইতেছে ভগবান পরমাত্বাই করিতেছেন, ঘিতীয় কেহ বা কিছু 
নাই যে তাঁহার দ্বারা কিছু হুইবে। 

দিবালোকে জীৰ দেখিতে সক্ষম হয় এবং মনে করে আপনার চক্ষের 
শক্তিতে দেখিতেছি। এজ্ঞান নাই যে, মঙগলকারী বিরাট পরর্দ্ধ চক্ম! 
দুর্যানারায়ণ জ্যোতি/শ্বরূপের প্রকাশ গণ দিবারপে বর্তমান থাকিলে, 


বর্তব্যোপদেশ | ২২৯ 


তাছায়ই দ্বারা জীব জ্যোতিঃ দেখিতে পায়। তিনি রাজিরূপে নিরাকার ব| 
অন্ত হইলে অন্ধকারে আর দেখিতে পাঁয় না। বিদ্বাৎ চন্্রমারূপে গ্রকাশ, 
হইলে ৰা তাহার অংশ অগ্নির প্রকাশ গুণের সাছাষ্য পাইলে জীব দেখিতে পায় 
ও বেদাদি শাস্ত্রপাঠ করে| অগ্নি নির্ববাণ হইয়। অদৃষ্ত হইলে আর দেখিতে পাঁর 
না। কিন্ত তখনও বোধ থাকে যে "আমি আছি”। যখন পরমাত্মা "আমি 
আছি” এই শক্তির সক্কোচ করেন তখন ভীবের নিদ্রা হয় এবং জীব তাহাতেই 
অতিন্নতাঁবে অবস্থিতি করে| আমি আছি বা তিনি আছেন এরপ জ্ঞান থাফে 
না । তিনি জাগাইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরপ স্থষ্টি বৌধ হয় । অতএব তোমরা মনুষ্য 
মাত্রেই বিচার পূর্বক পর্ণপরত্রহ্ধ বিরাট মজলকারীর শরণাপন্ন হইয়! ঠাহার আত্ঞ! 
পালন ব৷ প্রিয়কার্ধা সাধনে যদ্বশীল হও | ইনি সকল অমজল দুর করিয়া মঙ্গল 
বিধান করিবেন। অজ্ঞান বশতঃ এই যে ব্যবহার 'ও পরমার্থ ছইট! ভিন্ন ভিন্ন 
বোধ হইতেছে তিনি জ্ঞানময় জ্ঞান দিয়া উভয় ভাবে একই ভাসিবেন। 
হোমাদ্দের কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিবে না ও বৃথা কল্পন! করিয়া সাধুর ভেখ 
ধারণ করিতে ছইবে না । ইহা! গ্রুব সত্য । 


৪ শাস্তিঃ শান্তি: শান্বিঃ। 
নু 


স্্েপ্টি0 সপ 


কর্তব্যোপদেশ। 


মন্ুযোর শক্তি অনুসারে কর্তবোর ব্যবস্থা । যে কার্ধ্য করিতে যাহার শক্তি 
নাই, সে কার্ধ্য সম্বন্ধে তাহার কর্তব্যও নাই। পরমাত্মা যাহাকে যাহ! দেন 
নাই, তাহার নিকট তাহা গ্রত্যাশ। করেন না.) তিনি ষে পুরুষে ঘে শক্তি 
দিয়াছেন, জগতের হিতার্থে সেই শক্তির সঞ্চালন করিলেই তার আজ্ঞাপালন 
ও পুরুযার্থসিদ্ি হয়। রাজ! অর্থাৎ ধাহার বা বাছাদিগের হস্তে রাজ্য শাসনের 
তার, ধনী,-্রভৃত্শালী ও জ্ঞানবান পুরুষে তিনি অনীধারণ শক্িসংযোগ 
করিয়াছেন। এনিমিত্ত ইহীদের কর্তব্যর ভারও গুরুতয়। ইহার! পরমাত্থার 
আজামত নিজ নিক কর্তব্য প্রতিপালন করিলে জগৎ মঙ্গলময় হয়| - 


২৩৪ . "্অস্ৃতমাগর |. 

অন্থষ্যের কার্যা-প্রবৃতির হেতু তিন প্রকার, প্রীতি, লোভ ও ভয়।. ধাহার! 
জ্ঞানী, আত্মদর্শা পরমাত্মার প্রিয়, তাহার! সকলকে আত্মা, পরমাত্মার স্বরূপ 
জানি! প্রীতিতে বিচার পুর্ধক লোক হিতকর কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হন ও অপরকে 
করেন। ইহাদের পক্ষে যন্থুষযর শান নিশপ্রয়োজন ৷ কিন্তু ভ্রগতে এরূপ 
লোক বিরল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে লোভ ও তয়ই কার্য্ের প্রবর্তক। 
রাজা, ধনী, জ্ঞানী, প্রভৃতি শক্তিশালী পুরুষ কর্তৃক দণ্ড ও পুরস্কারের বিধি 
প্রতিঠিত ন! হইলে এ শ্রেণীর লোকের কর্তবো নিষ্ঠা জন্মে নাঁ। পরমাত্বা কি 
উদ্দেশ্তে রাজা, ধন ও জ্ঞান দিয়াছেন তাহ! বিচার পুর্ববক না বুঝিলে এই দমকল 
শক্তির সগ্থাবহ্থার অসম্ভব । বিচার অভাবে জগতে কত অমঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে 
তাহার সীম! নাই। সাধারণতঃ ধারণ! হইয়াছে যে, পরমাত্মা অপরকে অধীন 
করিবার জন্ত রাজ্য, দরিদ্র কারবার জন্য ধন ও মূড় করিবার জন্ত জ্ঞান দিয়াছেন। 
এরূপ অসৎ ধারণার ফল যে কিন্গপ অনিষ্টকর তাহা। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । 
ভাবিয়া দেখ যদি এই সকল তরর্থয্য তোমাদের নিজ নিজ ভোগের জন্ত হইত 
তাহা হইলে ইহ জীবনে সমস্ত নিঃশেষ করিতে, অবশিষ্ট থাকিলে মৃত্যুকালে 
সঙ্গে লইয়! যাইতে । কিন্তু এই স্থূল শরীরই মৃত্যুকালে সঙ্গে ঘাঁয় না। সকলেই 
শুন্য হাতে আসিয়াছে সকলকেই শূন্য হাতে যাইত্েটিহইবে। যতদিন জীবন 
ততদিন প্রাণরক্ষার জনয একমুষ্ি অন্ন ও লজ্জ! নিবারণের নিমিত্ত এক খণ্ড বস্তের 
প্রয়োজন | কেহই হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্যাদি আহার করিতে পারে না ও এই 
সকল প্রিয় পদার্থ কাহারও দেহ হইতে নির্গত হয় না) আরও দেখ, যদি 
তোমাদেরই ভোগের জন) যাঁবীয় ভোগ্য পদ্দার্থ উৎপন্ন হইত তাহা হইলে পর- 
মাতম! তোমাদের ইন্জ্িয়াদি অসাধারণ রূপে গঠন করিতেন এবং তোমানদিগকে 
অনন্তকাল জীবিত রাখিতেন। পরমাস্ম্ার মূল উদ্দেন্ত যে, জীব মাত্রেরই 
জীবন হাত্র। সুখে নিষ্পন্ন হয়। : তোমর! যদি সেই 'উদ্দেস্ত সিদ্ধির অনুকূল 
শ্তি সম্পর হইয়াও তাহার বিপরীত আচরণ. ফর তাহ। হইলে জগতের অধিপতি 
জ্যোতি-ম্বরূপ পরমাস্মার ন্যায়বিচার অবস্থাই দণ্ডনীয় হইবে, ইহাতে অঙ্থুমাতর 
সন্দেহ নাই। এখনও অজ্ঞান নিজ্র। ছাড়িয়া নিজ নিজ ছিত চিত্ত! কয়। তিনি 
 অঙজলময় মঙ্গল করিবেন । . 
রাজা বাদসাহ, ৪ নিধি, স্্ী পুরুষ গাছে? বিচার পূর্বক বাবছারিক ও 


কর্তব্যোপদেশ | ২৩১ 


পরমাধিক সফল বিষয় সর্ধদা অনালল্তে, তীক্ষভাবে সম্পন্ন কর! কর্তব্য । মনু 
যোর যখন যাহ! শ্রয়োজন তখনই তাহার পুরণ কর! উচিত। অর্থাৎ যখন গর- 
মাত্মার নিয়মাহসারে ক্ষুধা পিপাসা, দিব! বা! রাত্রে, উদয় হইবে তৎকাঁলেই পানা" 
হার করিবে ও করাইবে। নিত্র! ও মল মূত্রের বেগের উদয় হইলেই তাহা নিবারণ 
করিবে ও আয়তাধীন ব্যক্তিদ্িগকে করাইবে। নিজে পরিষ্কার থাকিবে ও 
অপরকে রাখিবে। | 
যাহাকে দেওয়ান হইতে চাকর চাকরাণী কুলী মজুর মেথর পর্যন্ত বড় বা ছোট 

কোন গদ্দে নিযুক্ত করিবে,দিন দিন,সপ্তাছে সপ্তাহে বা মাসে মাঁষে তাহাকে যথা 
সময়ে বেতন ব! পারিশ্রমিক দিবে, যেন কোন বিষয়ে তাহাদের কষ্ট ন| হয়। 

কাহারও নিকট কেহ কোন প্রকারের প্রার্থন৷ করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ 
ই বা না বলিয়া দিবে। তাহাকে অকারণ ঘুরাইবে না 1 

কেহ পথ জিজ্ঞাস! করিলে স্থির ন| জানিয়! পথ নির্দেশ করিবে ন|। 
জানিলে ততক্ষণাৎ পথ দেখাইয়! দিবে, যাহাতে পথিক নির্বিষ্বে যাত্র। সম্পন্ন 
করিতে পারে। 

মিথ্যাবাদী, শ্রবঞ্চক, লোকের মধ্যে বিবাদ স্থাপনকারী, নিক ও পর- 
গীড়কগণকে উপযুক্তরূপে শীমন করিবে যাঁহাতে তাহার! ছুর্তত্তি ত্যাগ করিয়া 
সতত গ্রহণ করিতে গারে। কোন অপরাধীকে এরপ শাস্তি দিবে না যাহাতে, 
ভাহার আশ্রিত ব্যক্তিগণের অন্ন বন্ত্রের কট হয়। তাহাদের জীবিকার নুব্যবস্থা» 
করিয়া! অপরাধীকে এরপ শাস্তি দিবে যাহাতে তাহার চরিত্র সংশোধন হয়। 
ইহাতেই জগতের হিত। 

কোন বিষয়ে পক্ষপাত করিবে না, ন্যার়পরারধ হইবে । আপন পুত্র কন্যা 
ও অপর প্রিয় ব্যক্তি দোষী হইলে ন্যায় অনুসারে দণ্ডিত করিয়! সৎ-শিক্ষ 
দিবে। আত্মীয় ও অনাত্বীক়্ বাক্তির মধ্যে বিবাদ স্থলে পক্গপাত করিয়! আত্মী- 
রর ইষ্ট ও অনান্বীয়ের অনিষ্ট করিবে না। আত্মীয় হউক ০ ইউক যে 
দোষী তাধাকে অবস্থা শাসন করিবে । 

কি বড় কি ছোট যাহার যেরূপ অধিকার ব! ক্ষমত| তদমুসারে ধনী নির্ধন 
সী পুক্টফ বালক বৃদ্ধ সকলকেই সত্যতা ও সংশিক্ষ| দিবে এবং যাহাতে সফলে-. 
রই বিষ্য| উপার্জনের সুবিধা হয় তাহার ক্ষব্যবস্থ। করিবে। 


২৩২ অস্ৃতসাগর। 

এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার পুর্ববক কায করিলে পরমাত্মার আন্তাপালন ও 
জগতের মঙ্গল সাধন হয়। ইহার বিপরীত আচরণে পরমাম্্ার আন্ঞ! লঙ্ঘন ও 
জগতের অমঙ্গল ঘটে-_ইছাতে রাজ্য নাশ হয়। 


ও" শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তিঃ | 
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সাধারণ কর্তব্য বিষয়ক । 


রাজ! প্রজা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খ্রীতীয়ান, খবি 
মুনি, মৌলবী পাদরীণ পণগুতগ্রস্ৃতি মন্যাগণ আপনারা আপনাপন মান অপ- 
মান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্িশূন্য হইয়া গম্ভীর ও শাস্তচিত্তে 
বিচার পূর্বক যথার্থ, অনাদি, মঙ্গলকার়ী ইষ্টদেব পরমাত্মাকে চিনিয়! তাহার 
উদ্দেন্ত ও আল্ঞ। উত্ুূপে বুঝুন এবং তাহ| প্রতিপাঁলনে তৎপর হউন। 
ষাহাতে জগতের দকল গ্রকার অমঙ্গল দুর করিয়া শাস্তি ও মঙ্গল স্থাপনা করেন 
এবং সমগ্র জগৎ্বাসী স্ত্রী পুরুষ দ্বেষ ভিংপ! রহিত হুইয়। পরমানন্দে কালাতিপাত 
করিতে পারে এ বিধয়ে চেষ্টা! সকলেরই বিশেষরূগে কর্তব্য। গুত কার্ধ্যে 
স্তালন্ত করিতে নাই, করিলে কাধ্য হানি ও ছুঃখ ভোগ ঘটে । 
নিথ্যা, প্রপঞ্চ, সম্প্রদায়, ধন্, ব্রত, তীর্থ, প্রতিমাপুজা ও বিপধ্যয়-কারক 
বহু শীন্ত, পরস্পর দ্বেষ হিংসা! কলহ, জীব ও স্ত্রী পীড়ন, ব্যভিচার জ্বণহত্যা, 
স্যপরাত্মখতা, অসত্যে শ্রীতি গ্রসৃতি নানা কারণে জগতে অমঙ্গল ও 
অশীঘ্তি হইয়াছে । রিচার পূর্বক সর্ব্ব সাধারণে মিলিত হইয়া ইহার নিবা- 
রণে বত্্শীল হউন । যেকার্ধেযে জগতের মঙ্গল হয় তাহাতে শ্্রীতি পূর্বক 
রত.ও অমজলকর কার্য সকলেই: বিরত হউন এবং অজ্ঞানাবস্থাপন্ন বাক্তি- 
দিগ্নকে বিরত রাখিতে সর্বদা যব কন... . 


ও শান্তি শাস্তিঃ শান্ধিঃ। 


চি + 


. শাজ্সাদি সম্বন্ধে | 

বেদ, বাইবেল, কৌরাণ, পরাগ, উপনিষদাদি সমন শান্তর হইতে 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাধ্োপযোগী সত্য ভাব ও উপদেশ সঙ্ধলন করিয়! 
সাধারণের শিক্ষার্থ একখানি ধর্মপুস্তক প্রস্তত করুন, যাহার উপদেশ মত 
চলিয়! প্রত্যেকে গ্ৰীত্যেককে আপন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সৎ- 
কণ্নিষ্ট। অসৎ কর্মে বিরত ও দ্বেষ ছিংস! শৃন্ত. সমদরশী হইতে পারে এবং 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে পরমাত্থার আনা বুষিয়া সকলের সুখ বৃদ্ধি 
ও দুঃখ নিবারণে যত্বশীল হয়। এরূপ হইলে তাঁহার ফলে জগৎ মিথ্যা- 
প্রপঞ্চ রহিত হুইয়! আনন্দময় হইবে । এই এক সত্য, মঙ্গলকর ধর্ম পুস্তক 
রাখিয়৷ অবশিষ্ট কল্পিত ধর্ম পুস্তক পরমাস্্ার 'না়ে অগ্নিসাৎ করিবে এবং 
যাহাতে তবিষাতে কেহ অপর ধর্ম্ঘ পুস্তক প্রন্তত বা প্রচার করিয়া জগতের 
অমঙ্গল সাধনে সক্ষম না হয়, সে বিষয়ে সর্ধসাধারণে মিলিয়া বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিবে। কেননা, পৃথক পুস্তক সত্যের অন্থুকূল হইলেও বুখা আড়ম্বর, অতি- 
রিক্ত হইলে নিপ্ুয়োজ্ন এবং বিরোধী হইলে অমঙ্গলকর। অতএব 
সর্ধপ্রকারে নিষিদ্ধ). রা 
| ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: 


০] 


: পৃথিবীতে মনুষ্য কল্পিত কাশী, বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, বৃন্দাবন, সেতুবন্ধ- 
রামেশ্বর, জগগ্পাথ, কালীঘাট, তারকেশ্বর, গঙ্গা, কামাখা গলা, মক্কা, মদিনা,-.. 
জেরুজেলেম ও রোম প্রভৃতি তীর্থ সফল, দেবালর, গিঞ্জা, মসজিদ-ও প্রতিমা 
এবং শিবরান্র, পঞ্চমী, একাদশী, অনস্ত চতুর্দশী, রমজান, লেন্ট প্রভৃতি ব্রত 
পীপঞ্চ বিচার পূর্বক উঠাইয়া দিবে। ইহা জগতে নিশ্রয়ৌজন ও অমঙ্গল- 
কর। আকাশ ও স্থূল শরীররপ মন্দির, মলজিন বা গির্জা রহিয়াছে! 
যেখানে ইচ্ছা সেই খানে একমাত্র পরমেশ্বর, গড, আল্লাহ, অর্থাৎ পুর্ণপর বধ, 
জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা, নমাজ বা প্রেয়ার.কর। অন্তরধ্যামী অন্তরে ধাহিরে : 


৬৩ 


২৩৪ : অন্থতসাগর। 
পরিপূর্ণ আছেন এবং তোমাদের অন্তরের ভাব জানিতেছেন। * তাহার 
 শরগাগত হও, তিনি পরমানন্দে রাখিবেন। ছিধ্যা কল্পিত প্রাপঞ্চে নিজেও 
পড়িও ন! এবং অপরকেও ফেলিও ন1) তাহাতে পরমাত্মার নিকট দোষী হইয়! 
কষ্ট পাইবে । কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিও না। যাহাতে প্রীতি 
পূর্বক এই কার্ধ্যে সকলেই রত হয়, তাহাতে যত্ববান হও। করিত প্রপঞ্চ 
এখন বনু লোকের উপজীবিক।। উহাদিগের অন্ত কোন প্রকার জীবিকার . 
উপার করিয়া দিন! তবে এই সমস্ত প্রপঞ্চ রহিত করিবে। 

মন্দির, মসজিদ, গিঞ্জা, দেবালয়, তীর্থ, প্রতিমা, ব্রতাদি মনুষ্য কম্পিত । 
এ সকল উঠাইয়! দিতে কোন ভয় নাই। ইহাতে পরমাত্মা অসন্ধষ্ট হইবেন 
না» বরং তিনি প্রসম্্ হইক্স! মজল বিধান করিবেন। একথ! নিঃসক্কোচে সত্য 
বলিয়া দৃঢ়রূপে ধারণ কয়। * শীত, শ্রীন্ম, বর্ধা। প্রভৃতি হুইতে স্থল শরীর 
রক্ষার জন্য জীবের ঘরে প্রয়োজন । পরমাত্মার ঘরে প্রয়োজন নাই। জীৰ 
অনর্থক এই সকল আড়ম্বর করিয়া কষ্ট পায়, ইহা পরমাত্মার ইচ্ছা নহে। এই 
সকল অনুষ্ঠানের দ্বার! মনথয্যগণ স্ার্থবশতঃ পরম্পরকে কষ্ট দেয়,_-ইহা জ্ঞান- 
বান ব্যক্তি জানেন? | র 
ও' শান্তি; শান্তি; শাস্তিঃ। 
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অপক্ক ফল ও পুষ্প স্বন্ধে। | 

মনথযোর বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেহ বৃক্ষ হইতে ফুল ও অপন্ক খল 
, তুলিবে না। চেতন মন্থ্যের আবস্তক হইলে বিরাট জ্যোতিঃস্বরূণ গুরু মাত! 
পিত| আত্মার নিকট - প্রার্থনা করিয়! ফল ফুল তুলিবে। কিন্তু কেহ ফুল তুলিয়! 
কাঠ পাথর প্রতিমাদির উপর পুঁজার্থে দিবে না| বৃষ্ষে ফুল “থাকা! প্রয়োজন । 
কেনন। ফুলের স্গন্ধে দিবানান্ত বায়ু পরিফার হয়, ইহাই পরম্ত্বার উদদেন্ত। 
এমন' অনেক.ফুল আছে যাছ। অনেক দিন: পর্যন্ত বৃক্ষের শোতা সম্পাদন ও 
সুগন্ধ বিস্তার করিত পারে, কিন্তু ছুলিষে তাহা অল্প সময়ের ষধ্যে চির 
নিন | 


বজ্জাছতি সম্থদ্ধে। ২৩৫ 
_পরমান্থার নিয়মানুযারী পরিপন্কাবস্থায় ফল তুলির! ব্যবহার কা উচিত। 
পরমাত্মার নিরমের বিরুদ্ধে কাচা ফল তুলিলে তাহ! সুত্থাছ হয় না; শরীরের 
পক্ষে অপকাঁর ফরে। জারও দেখ, সমস্তই পরমাত্মার। হর সহ 
তত কোন কিছু রণ রি কর হয়। 

ও শাস্তি শান্তিঃ শীস্তিঃ। 


উপ 


ষজ্ঞান্ুতি সহ্বন্ধে। | 

যকুষ্য মান্েরই' প্রতিদিন শ্রনধাপুর্বক অগ্িতে উত্তম ইবনীয় দ্রব্য 
্বতঃপরতঃ আছতি দেয়া কর্তব্য। বিচারপুর্বক অতিথি ও-ধর্শশীল! 
এৰং আহত্তিকুণড প্রস্তত করাইর়। দিবে। যাহাতে সকলে নিত্য আহৃতি 
দিতে এবং সঙ্ছপদেশ পাইয়৷ ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্ধ্য বুৰিয়া 
উত্তমরূপে নিশপন্ন: করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আহৃতি 
প্রভৃতি পরমার্থ কার্যে সকলেরই সমান অধিকার | এবখন হিন্টু, মুসলমান, 
ইংরেজ, উত্তম অধম, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই কেরোসিন তৈল, কর়লাদি 
অগ্নিতে দিবার অধিকার 'রহিয্নাছে, তখন উত্তম পদার্থ সহ্ধে অনধিকার 
হইবে কেন? 

অতি পুরাঁকাঁলে পরমাস্মার উপাষনা বিয়া অগিতে স্স্থাহ ও স্বগন্জ 
ব্য আহৃতি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বেদশান্ত্ে নান! ভাবে খবিগণ 
যন্ঞাছতির বিবরণ প্রকাশিত: করিয়াছেন কিন্তু আধূনিক লোকে তাহার 
মারভাৰ গ্রীজণে জসমর্থ। বজ্ঞান্থতির মর্ম বুবিবার জন্ভ ধীর ও গল্ভীরতাবে 
বিচার কর! কর্তব্য যে অগ্সি কি বন্ত এবং অগ্নিরূপে গরগাত্মা কি কার্ধ্য সম্পপ্ন 
করেন.। বদি কেহ বলে.তোমার জীবিত মাতা পিত| অচেতন, জড় অথবা 
তুমি জীবন লন্বেও মিষ্ন ভূত হইয়াছ তাহ! হইলে কি একথা গুনিবামাত. 
বিশ্বাম করিবে, না, বিচার করিয়া দেখিরে যে, উহা সত্য কি যিখ্যা 1. অতএব . 
বিচারপূর্বকে দেখ যে, অসি ত্র্ধ চেতন কি জড়, মন্বলকারী কি অমজলকারী।. 
বিন! বিঢারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন কার্য প্রবৃত্ত হওয়া মন্ুযোর, 
রগ) বইবাজার বে এ আক শান তে পিল লু 


২৬৬ .. অনতসাগর | 
মুসলমান, প্রী্ীয়ান; বৌন্ধগণ ধর্ান্ঠানকালে অগ্লিতে গন্ধ ত্রব্য সংযুক্ত করিয়া 
অদ্যাপি যে প্রথার চিহ্ন রক্ষা করিতেছেন সে প্রথা পরিত্যাগ বা তাহার 
ডি যি ০ 
উচিত। 
এই জগ্গৎ নামরূপের প্রতি দৃষ্টি করিলে. দেখিবে যে, নামরূপ উপাবির 
অতাঁত গরমাত্মারই একটা নামরূপ বা! উপাধি অগ্নি ব্রঙ্গ। বুবিয়া দেখ মিথ্যা 
মিখ্যাই। সত্য এক এবং অদ্বিতীক্ন। একই সত্য সাকার নিরাকার .কারণ 
হুক্ম স্থল টরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অনীম অথগ্ডাকারে স্বতঃগ্রকাশ। 
নিরাকারে তিনি মনোবামীর অতীত, ইন্জিয়ের অগ্গোচয়। এবং তিনিই 
সাকারভাবে অসীম জ্ঞান সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দ্বারা ভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন 
করিতেছেন । ইহারই নীনা নাম কল্পিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে এক নাম 
অগ্নি) সেই অগ্সিই অবস্থা, গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে কারণ অগ্নি, হক অগ্নি 
ও ভৌতিক অগ্নি নামে পরিচিত । কারণ অগ্নি, সর্ধজ্ সর্বপদার্থে পুর্ণ সমষ্টি 
ভাবে রহিয়াছেন। সেই'একই অগ্নি ভুক্মভাবে চক্জরমা ছুরধ্যনারায়ণ ও জীবরূপে 
গ্রকাশমান। ল্মাবার গুণ ও ক্রিয়াতেদে সেই একই অগ্রির নাম হইয়াছে 
ভৌতিক অগ্ি। কারণ অনলি দারা জগৎ প্রকাশ বা অন্ত কার্ধ্য হয় না। 
কিন্তু যেমন তুমি গুণ ক্রিয়ার অতীত হুযুপ্তির অবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া! ভি 
ভিন্ন শক্তি সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন ফীর্ধ্য লম্পর কর সেইরপ কারণ অসি হুক্ম অগ্ি- 
রূপে তোমার ভিতরে বাহিরে জগতের তাবৎ কার্য সম্প্ন করিতেছেন। অনি 
দ্ধ সমগ্র মহাকাশ ব্যাপন করিয়া স্থিত। প্রত্যক্ষ দেখ অনীম নীলাকাশে 
অসংখ্য তারকা ও বিছবাৎূপে অগ্নি বদ্ধ বিরাজমান। জীবরপে, হু্ধ্যনারারণ, 
রূপে, চজ্জমারূপে একই অগ্নি ব্রন্ম ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য করিতেছেন! হুর্যানাররণনূগে 
অনি ব্র্গ পৃথিবী হইতে রস, সমুদ্র হইতে লবগাক্ত জল, কলা ও কেরোলিনের 
গাও উদ্ভচ্জ ও জীব দেহের বাপ আকর্ষণ 'করিতেছেন'। চজ্জমারূপে এই 
সকল পদার্থ জদাইরা মেঘ গড়িতেছেন, বিছাভাগি রগ : মেধকে নির্ঘল 
(করিয়া বৃিিপে বর্ষণ করিতেছেন) বুটিজলে পৃথিবী অক্লজলে এবং জীব 
দেহ বল ও স্বাস্থ পর্ণ হইতেছে। ু্ষ্যা্ির তেজেগুক খপ, বৃক্ষ -ভূগাদিতে 
চজমীন্বগে সেই একই আগ অসৃতকস সঞ্চার করিতেছেন:। অস্জি রঙ্গ নারী 





বজ্যাহুতি ঈন্বদ্ধে।।..  -২৩৭. 

দেসে গর্ভ উৎপর করিয়া গর্ভ শিশুকে রক্ষ। ও পালন: করিতেছেন | জীব 
দেহে অগ্রির তেজ মন, হইলে শরীর. শীতল ছুট! মৃতপ্রায় হয়। এবং নেহস্থ 
অগ্নির নির্ববাণে সৃত্যু ঘটে। সেই একই অগ্নি ত্র স্থুল বা (ভৌতিক অগ্নিপে 
ঘরেধরে বদ্ধনা্দি কাধ্য করিতেছেন এবং নানারূপ যন্ত্র চালাইয়। যুদ্ধ ও 
শান্তিতে মন্থুষ্যের লহায় হইতেছেন। সেই একই অগ্মি তারক! বিদ্যুৎ চজ্জমা 
হৃধ্যনারায়ণ ও জীবরপে পূর্ণজ্ঞাের সহিত জগতের ব্যবহারিক পারমার্থিক 
যাবতীয় কার্ধ্য সম্পর করিতেছেন । অগি ব্রহ্ম যতক্ষণ দিবসের আঁলোকদ্ধপে 
প্রকাশমান ততক্ষণ জীবের চক্ষে তেজ ব| চেতনা থাকে এবং জীব ব্রন্ধা্ডের 
অসংখ্য রূপ দেখিয়! বিচার করিতে সক্ষম হন। চক্ষু হইতে এই তেজ বা চেতন! 
অন্তত হইলে জীব গাঢ় নিত্রার অভিভূত হন, ফোন বোধাবোধ থাকে না। 
যতক্ষণ অগ্নি ব্রহ্ম চন্তরমা হুর্যানারায়ণ ও ভৌতিক অগ্নিরপে প্রকাশমান তত- 
ক্ষণই জীবগণ দ্থ স্ব কার্ধ্য সম্পর করিতে সমর্থ হন। জন্ধকার' রাতে অগ্রির 
বিনা সাহায্য শান্ত্রপাঠাদি কোন কার্ধ) করিতে জীবের শক্তি থাকে ন!। 
দয়াময় অগ্নি ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণপরর্রদ্মই অগ্নিরূপে তোমার তিতরে ৰাছিরে জগ- 
তের কার্ধ্য করিতেছেন ॥ তিনি এক এক রূপে এক এক কার্য করেন এবং 
বহরূপেও এক কার্ধ্য করেন। স্থল পদার্থ ভন্ম করিতে স্কুণার্জি সক্ষম। কিন্ত 
চক্্মা সুর্য্যনারায়ণ বিছ্যুৎ তারকা ও ভৌতিক অগ্নি প্রকাশ করিতে সমর্থ । . 

সচরাচর মনুষ্যের নিকট স্কুল পদার্থের প্রাধান্য। এজন্য স্থুল অগ্রি মন্ুজ্যের 
প্রধান উপকারী । স্থল, পদার্থ বিন! মানুষ মান্ুষকূপে থাকিতে পারে ন!। 
এবং স্কুল অন্ধিই মান্ধুষের সুখ -্থচ্ছন্দতার প্রধান বিধারক।  ষ্বাহুষ স্থূল 
অগ্সির সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন জগতে তানুরূপ সুখ ছঃখ ভোগ হয়। 
ধান বুনিলে ধান লাভ হর, কাটা বুনিলে কাটা। বদি ছূগন্ধময় গঠ1 জিনিস, 
বিষ্নী; গাখুরিসা সবয়রা), কেরোসিন তৈল গ্রস্থৃতি অগিতে ভশ্ম কর তাহা হইলে 
শরীর ৪ মদের কষ্টুরপ ফল লাভ হইবে। যদ্দি স্গন্ধ হুষ্থাছ অব্য অঙ্মিতে 
আইতি সাও তাহা হইলে পাখুরিয়া করলা কেরোসিন তৈল প্রত্ৃতি. যদ দ্রব্য 
অগ্মি সংযোগ কর! সত্বেও জল, জ্যোতিঃ ও বা পরসতায় 54 
সুখ স্বচ্ছনে কানাতিপাতি করিবে । . | 

অতএব মনুষ্য মাত্রেই অন্ধা ও তি পূর্ন নি পোপের 


২৩৮. . অযতলাগর | 
শরণাপর হইয়া কমা পররণনা কর ও হিচারপূর্ধাক তাহার -প্রির কার্ধ্য বা আজ 
কি-স্থির বুঝিয় তীক্ষভাবে তাঁহার প্রতিপালনে বত্বশীল হও । ধর্ম বা 
পরমাত্বায় নামে সর্ধপ্রক্কার প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সকলে মিলিয়া জগতের 
হিতাহুষ্ান কর গ্বতঃ পরতঃ ভক্তিপূর্ধক অগ্নিতে আছতি দেও ও 
দেয়াও। 

টির রা যে, এই সকল পদার্থ আমার, আমি' পরমাত্বার 
নাে অগ্নিতে আছতি দিতেছি, তাহাতে তিনি সুস্ৃষ্টি করিতেছেন নতুবা 
করিতেন ন|। পরমাত্থ! ব্যবসার নহেন যে, তিনি কেনা বেচা করিবেন । 
তোমাদের কি আছে যে, পরমাত্মা অগ্নি ব্রঞ্জে দিবে? অনন্ত কোটি ব্রন্ধাণ 
তাহার মুখের: মধো রহিয়াছে! তোমরা যে যাহা! পাইতেছ সে তিনি 
দিতেছেন। তোমর] তাঁহাকে 'কি দিবে? তিনি তোমাদিগকে যাহা 
দিয়াছেন তাহারই এক অংশ অগ্রি ব্রন্মে সম্পণ কর। স্বপ্রেও এরূপ. চিন্তা 
করিও ন! যে, কেহ কোন প্রকারে তাহাকে বাধা করিতে পারে। স্বিভীয় কেহ, 
নাই যে, তীহার উপর হুকুম জারী করিবে। তিনি অসীম দয়াবান। যাহাতে 
জীবের মঙ্গল চতাহাতে তাহার প্রীতি | জীবের মন্ধল উদ্দেশে বে কার্য 
কর! হয় ক্কপাপুর্বক তিনি তাহা সফল করেন। তিনি জানেন, জীবমাত্রই 
আমার শ্মাত্ব! এবং আমীর শ্বন্দপ। তিনি যাহা জানেন তাহ! করব সত্য। 
অন্তগ্রব তুচ্ছ মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া অস্থিতে সুস্থাছু সুগন্ধ জ্রব্য. আছতি 
দেও ও দেয়াও এবং জীবমাত্রের অভাব মোচনে বনত্বশীল হও । ইহাতে 
কপণত! করিও না! । স্বার্থপরতা ও ব্বপণত! রিয়া কি কফল'? জগতের যাহা 
কিছু খাদ্য তাহা কি তোমার আহারের জন্ত উপর হইয়াছে? চ্ছমা 
ুর্যনারারগ অগ্নি ও জীবরূপে প্রকাশমান যহাকালরপী পরমাস্মাই সর্ব তক্ষোয় 
তক্ষক। এই নামরপাস্মক জগৎ পূর্বোক্ত চারিরপে শ্রান করিয়। তিনি 
বাহ! তাহাই থাকিবেন ও. এখনও আছেন। দ্্ধ্যনারায়ণকীপে তিমি নিয়ত 
সথলকে সুল্ম.করিতেছেন। তৌতিক অস্িকূপে তিমি সমস্ত বাহার নিক 
করিতেছেন ও পৃথিবীকে পাখুরির! কমল! ও কেরোিন রূপে পরিগত করিয়া 
মত অনৃস্ত করিতেছেন। - এই বে সুগন্ধ চর্চিত ও অবন্কার ভূষিত দেহ 
ইহা তিনি সশানে প্রততক্ষদ্ধণে বা সেই-.দেহ কবরে উৎপন্ন উদ্ধিজাপ্বপে 


বজ্ঞানতি লম্বন্ধে । | ২৩৯ 
পরিণত হইলে অশ্রীত্যক্ষরূপে তথ্ম করিব নিরাকার করিতেছেন )- ইছাতে কৃপণতা 
ৰা স্বার্থপরতা স্থল কোথায়? শ্বরপতঃ তক্ষ্য তক্ষক নাই? সত্য বা বদ্ধ 
সাঞ্ষচার নিয়াকার চরাচর স্ত্রী পুক্রুম নামরূপ লইয়৷ অসীম অখগ্ডাকারে এক 
অদ্বিতীয় । ইহাতে তক্গ্য তক্ষক নামে ছুই ভিন্ন বসন্ত থাকিতেই পারে লা। 
ইনি অনস্তরূপে প্রকাশমান। ইনিই ভক্ষ্য ভক্ষকরূপে ভাসমান অখব! ভক্ষ্য 
তক্ষক ইনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। মিথ্য! অর্থাৎ অবস্ত কেবল নিষেধ মাঝ! 
মিথ্যা ভক্ষা ভক্ষকরগে প্রকাশমান হইতে পারে না বা ভক্ষ্য ভক্ষক উৎপন্ন 
করিতে পারে না। এবং সত্য মিথ্যা গরম্পর পরদ্পরের তক্ষ্য তক্ষক হইতেই 
পারেনা । ঘেমন, স্বপ্নে ভক্গিত পদার্থ জাগরণে শুন্ত মাত্র। সেইরূপ 
জাগরণের তক্ষা তক্ষক স্বরূপ অবস্থায় শুন্ত মাত্র দেখায়। অতএব মৌলভী 
পাত্রী পণ্ডিত প্রভৃতি ধর্শোপদেষ্টাগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় 
ও কল্পিত সামাজিক ম্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া! গম্ভীর ও শাস্তিগ্বন্বপে সারভাব 
গ্রহ করিবে, যাহাতে জগতের মঙ্গল হুয়। সকলে মিলিয়া প্রীতিপূর্ববক 
অগ্িতে আছতি দাও এবং জীবমাত্রের অভাব মোচন কল্প।, অগ্নি ব্রন্ধ কোন 
সম্প্রদার ৰ৷ সমাজের, পক্ষপাতী নহেন। তিনি শ্রষ্টানের চচ্ষুকে হৃষ্টিবান 
ও হিন্দুর চক্কুকে অন্ধ করেন না) ভিনি মুসলমানের শরীরে অন্ন পরিপাক 
করেন, বৌদ্ধের শরীরে করেন না্এমন' নহে । তিনি জীবমানেই অস্ধরে 
বাহিরে সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । . &. 

প্রাচীন আর্ধয ন্সাদিপুরুষের! পরমাত্মার নামে অগ্রিতে আঁছিতি দিয়! তীহায় 
কপায় জ্ঞান বাধ্য উন্নতি লাত করিয়াছিলেন । তাহাদের বংশীরেরা লে প্রথা 
পরিত্যাগ করিরা অজ্ঞান) অশক্তি' ও অবনতির পরাকাঠী প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
কেহ কেহ বলেন থে, অগ্নিতে আঁহুতি দিলে যদি হিত হইত তাহা হইলে 
আর্য্যবংশের এপ সথর্দাশ! হইত না এবং মজ্ঞাহতির ধার! অবিচ্ছির থাকিত। 
কিন্তু বিচার করিলে নুঁবাবে যে এ আপপ্ডি বৃথা। বদি কোন কারণে চাষ 
করিলে ইইারি বৎলর- শস্য ন! জগ্মে তাহ! হইলে কি. চাষ করা নিক্ষল 
বলিবে, মা, কি. কারণে এরূপ হইতেছে তাহার অনুসন্ধান করিয়! পরিহার 
করিবে ৪. টাথীর দোষে বা! বীজের দোষে বা মাটার দৌষে বা! জলাভাবে 
ভজন হইঢতছে তাছ। স্থির করিয়। দোষ পরিত্যাগ কর! জ্ঞানীর কার্ধয। অপরত্ধ 


২৪০. | অনুতলাগর ।.. 
অস্ত কি করিতেছ বা করিতেছ না তাঁহার উপরও, ফল নির্ভর করে। যদি 
অগ্সিভে আছতি দাও এবং. পরমাত্বাতে ভক্তি ও জগতের হিত কামনা, ন! 
কর তাহ! হইলে কিন্ধপে জগতের হিত হইতে পারে? পরমাত্বার: আজ্ঞ| এক 
বিষয়ে পালন ও অপর বিষয়ে অবহেলা করিলে কখনই তাহার সমগ্র আজ! 
প্রতিপালনের ফল পাইবে না । পরমাত্মার যাহ! আড্ত। তাহার বিষয় ভিন্ন 
ভিন্ন. হইলেও তাহার উদ্দেন্ত একই। পে উদ্বে জগতের ব্যবহারিক 
পারমার্থিক--সর্বপ্রকার মঙ্গল । তাহার কোন অংশ লঙ্ঘন করিলে কখনই 
কল্যাণ হয় ন। পরমাত্বার আভা অগ্সিতে আহুতি দেওয়া, সর্ধর্র পরিষ্কার 
রাখা.ও জীব মাত্রের অভাব মোচন করা| ইহার কোন অংশে বিপরীত 
আচরণ করিলে ছুঃখ অবশ্থস্তাবী। রোগ নিবারণের জন্ত যদ্দি তুমি চিকিৎ" 
সকের উপদেশ মত ওষধ 'সেবন কর কিন্তু পথ্য বিষয়ে বথেচ্ছাচার কর তাহা 
হইলে আরোগ্য ফল কিরূপে পাইৰে ? 
. কেহ কেহ আপতি করেন যে, মন্থুযোর শক্তি যেন্ধপ অকিকিৎফর তাহাতে 
যন্ুয্যকত বন্তাছতির ফলে জগতের যে পরিমানে হছিত হইতে পাঁরে . তাহা 
নগগ্য।. অতএব যজ্ঞানুতি ফর! না কর! উভয়ই সমান | করায় বৃথ! শ্রম ও 
ভোগ্য সামগ্রীর অপব্যয মাত্র । এখানে বুঝিয়! দেখ যে, এক ব্যক্তির চেষ্টার 
জগত ছুঃখ মোচন হয় না বলিয়া কি কেহ কাহারও ছুঃখ মোচনের চেষ্টা 
করিবে না? যাহা জগত্ময় সকলে করিলে সমত্রা জগতের উপকার তাহা 
প্রত্যেকেরই বর্থাশক্তি কর! উচিত। মতুবা বিশেষ অমঙ্গল হয়। আরও 
দেখ, পৃথিবীতে যে ৰীজ বপণ কর! হয় তাহার শতাধিক গুণ ফল জক্মে ইহা 
তোমর! প্রত্যক্ষ দেখিতেছ অথচ তোমরা জান না যে কি করিয়া বীজের 
এতাধিক গুণ ফল জনে । তখন কিরূপে বুঝিবে যে পৃথিবী অপেক্ষা তিন গুণ 
ক্র অর্থাৎ ড্রাগ ও রসনা ইঞ্জিয়ের অতীত যে অগ্নি তাহাতে স্থগন্ধ ও স্ুস্বাছ 
বীজ বগন করিলে কি বা! ফত গু ফল উৎপন্ন হয়? পেঁফল যে স্থল দৃষ্টির 
গৌচর নে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পানাহারাদির ,ফল, স্থল, ভোমর! 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছ।  এজন্ত তোমাদের সে বিষয়ে প্রবৃত্ধি রহিগ্কাছে। কিন্ত 
বস্তান্থতির ফল থম বলিয়া দেখিতে, পাঁও না? সে জন্ত তাহাতে তোমাদের 
অপ্রবৃখি। হুল্ম ফল হৃপ্দূিবাকজানে দেখা যায়| কাহারও দনতরে "মুখ 


ধজ্াছতি স্্ধে। রা ২৪১ 


£খ আদি হক ভাব থাফিলে সে তাহা প্রকাশ করিলেও অপরে তাহ অন্তর 
করিতে পায়ে না। সেই সুখ ছখ শীব মাত্রে ব্যাপ্ত হইলে তখন সকলে 
তাহা অনুভব করে। সেইরবগ যতদিন যজ্ঞাহুতির কাধ্য সর্বত্র ব্যাপ্ত না হই- 
তেছে ততদিন ভা! ুক্ জ্ঞান বিনা প্রত্যক্ষ হইবে না। অল্লাদি গ্রয়োগন 
মত উৎপন্ন না হইলে জীবের যে কত কষ্ট তাঁহার সীম! নাই। জময় মত 
একমুষ্টি অন্ন না পাইলে যে কষ্ট তাহা নিবারণ করিতে ব্রশ্গজ্ঞান ও সায়েন্স 
(বিজ্ঞান) অক্ষম। জ্ঞানী সে কষ্ট সাধারণ লৌক অপেক্ষা অধিক সহা 
করিতে পারেন এই পর্ধ্স্ত। কিন্ত সে কষ্ট সকলেরই অনুভব হয় এবং অন্ন 
বিন! তাঁহার নিবারণ হয় না। যজ্ঞাহুতি করিলে পরমাত্মা বা দেব প্রসন্ন 
হইয়া! যথাসময়ে ুবষটর ঘা গ্রচুর অন্ন উৎপন্ন করেন ও জীবের শরীর নস 
বলিষ্ঠ করেন তাহাতে জীব সুখ স্বচ্ছনে থাকে । 

জগতে সুক্ষ হইতে স্কুল ও স্থুল হইতে সুক্ষ অথবা উ্ধ গু অধোসুধী ছ্‌ইটা 
গতি আছে । তোমরা গ্রতাহ ঘে আহার করিয়া ছুর্গন্ধময় মল ত্যাগ করি- 
তে ইহা অধোগতি । কিন্ত সেই অন্ন উৎপন্ন করা গু সেই হূরগন্ধ হইতে 
বাযুকে পরিষ্কার ও সুগন্ধ করার ফি ব্যবস্থা করিতেছ? আহার করিতে 
তোমারত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে কিন্ত অল্নাদি উৎপাদনের ও বায়ু পরি- 
ফারের কি উপার করিতেছ? যদি বলএ বিষয়ে শ্বভাবতঃ জগতে কাধ্ধ্য 
হইতেছে আমাদের বিশেষ কিছু করিবার প্রয়োজন নাই । তাহ! হইলে বুঝিয়া” 
দেখ যে, কোন ব্যক্তির বিন! বত্বে ্বভাঁবতঃ যে অধোমুখী গতি রহিয়াছে 
তাহাতে বিশেষ কোন ব্যক্তির অভাব পুরণ হয় না। স্বাভাবিক কার্ধোর 
ফল বাধারণের হিতকর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই কার্ধ্য চেষ্টা করিয়া 
নিজের হিতে আনিতে হয়। শ্বভাবতঃ শস্ত বাঁ ফল উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু 
তাহা ষ্টোর বন্ধ বিনা মহধোর সম্যক হিতকর হয় না। সেইরূপ উর্দমুখী 
গতির ফে-কার্ধা তাহ! বিনা! চেষ্টার কোন ব্যক্তির বিশেষয্নগে হিতকর হয় 
না। আরও দেখ মনুষাগণ স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করে ন!।, নিজের 
টক নানা! বিশেষ প্রাঁলীতে আপন আপন জীবন হাতার ব্যবস্থা করিতেছে? 
এপ স্থলে উত্ধগতি অন্ুলারে বিশেষরীপে চেষ্টা না করিলে গুত ফল অসস্ভব |. 
প্রত্যক্ষ ব্যক্তি নিজ স্বার্থ ও স্থূল প্রয়োজন' নব কা কারিতেছে। মিজের 


৪১. 


হু ক্যতসাঁগর। 
স্থূল প্রয়োজনের অন্ত অধোগতিতে অর্থাৎ হুমম শক্তিকে স্থল কার্ষ্য শ্রয়োগ 
করিতেছে কিন্ত স্থুলকে স্ক্ম বাঁ শক্তিতাবে পরিণত করিতে লোকের চেষ্টা 
নাই। সকলেই তৃষগ ব1 সাসক্তি বশত হুক হইতে শক্তি গ্রহণ করিতেছে 
কিন্তু যাহাতে স্কুল পদার্থ শক্তিতে পরিণত হইয়া হক্ম বা শক্তির ভাণ্ডার অক্ষয় 
রাখে তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। যদি বল পরমাত্মার ভাগার অক্ষয়, 
ব্য়ে হানি নাই। তাহা হইলে অর্থ ও অন্নাদি সঞ্চয় কর কেন? মুল কথা, 
পরমাত্মা৷ অবশ্যই স্থুল ও হুৃক্ষের সাম্য রক্ষা করেন। কিন্ত যে উপায়ে তাহ! 
করেন তাহার প্রতিকূল আচরণ করিলে বা তাহার অনুকুল কাধ্য ন করিলে 
পরমাত্মার সেই সাম্য রক্ষণ কার্ধ্র দ্বারা তোমার ষাহাকে অনিষ্ট বলিয়া নাং 
হয় তাহাই ঘটি! থাকে। স্বরূপে ইষ্ট অনিষ্ট ত নাই। 

মনথুষাগণ বিচারাভাবৈ পরমাস্মার উদ্দেস্ত ও কার্ধয অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের 
গুণ ও বল বুঝিতে" অক্ষম। তিনি ক্বপাঁ করিলে বিচারে প্রাবৃতি হয় ও 
বুঝিতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখ, রোগী ষে রোগে কষ্ট পাইতেছে তাহারই মহৌ- 
যধি অজ্ঞান বশতঃ পর্জে দলিত করিতেছে । আর বিলম্ব করিও না । পরমাস্থা- 
রূপী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার অশাস্তি ও ছঃখ রোগ 
মোচন করিবেন। শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্বক তাহার আভা! পালন কর। তিনি 
দর করিয়া সকলকে সর্বপ্রকার দুঃখ রোগ হইতে মুক্ত করিবেন। অভিমান 
পূর্বক তাহাকে বলিও না যে, তোমার কি কি ওষধ আছে তাহ! বল, আমি 
বুঝিয়া সেবন করিব।, তাহাতে নিঃসঙ্কেচে, আত্মসমর্পণ কর। পুর্ণ ভাবে 
সর্বাস্তঃকরখের সহিত তাহাতে নির্ভর কর | তিনি দয়াময় অন্র্যামী। অন্তরে 
প্রেরণ! করিয়া! সকল ভাব বুঝাইয়। দিবেন। ইহা! রব সত্য। অগ্নি ক্রন্ষের 
বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ড প্রভৃতি নাম কল্পিত আছে। মুফলমানের! ইহাকে খোদার 
বর ও খায়ানেরা সকলের অন্তরের গ্রকাশক আলোক বলিয়া! বর্দনা করেন। 
তিনি যে উদ্দেশে যে পদার্থ রাখিয়াছেন তাধাকে, অপর উদ্দেশে ব্যবহার 
করিতে যতদিন, তোমাদের প্রয়াস ততদিন তোমরা ভহাকে কুদ্ব, উদ্যত 
বন্ডের ন্তার ভ়ানক  দেখিবে--ততদিন. দুঃখ রোগ অশান্তি তোমািগকে 
পরিত্যাগ করিবে, না। . যতদিন তোমরা তাহার নিক্ট ক্ষমা ভিক্ষা না কর, 
যতদিন দগৎ পরিষ্কার না রাখ, যতদিন অগলিতে আছতি ন। দাও, যতদিন লীব- 


রাজার প্রধান কর্তব্য । ২৪৩, 


মাত্রের অভাব মোঁচনের চেষ্টা না কর, যতদিন ধর্মের নামে সর্ব শুকার, গ্রগঞ্ 
হইতে বিরত ন! হও, ততদিন সুখ শাস্তির ছায়া পথ্যন্ত দেখিতে পাইবে না। 
অহঙ্কার প্রযুক্ত ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া যদি বিশ্বপতি পরামাত্মার বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ কর তবে তাহার আশ্রন্প করি প্রকারে লাভ করিবে? পুপির্নষ 
জ্যোতিংশ্বর্ধপ নিরাকার, নিগুণ, গুণাতীত ও সাকার চন্ত্রম! হুর্ধযনারায়ণ, 
বিছ্যৎ তারক। ও জীবরূপে প্রকাঁশমান হইয়া জগতে আধিপতা করিতেছেন। 
তাঁহার প্রতি বিদ্রোহ করিলে ছুর্গতির সীমা থাকে ন!। শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ববক 
তাহার আজ্ঞ। পালন করিলে জীব পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়| ইহা সত্য সত্য সত্য 
জানিবে। | 
 শািঃ শাস্তি: শাস্তিঃ। 


রাজার প্রধান কর্তব্য । 

নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে প্রজাদিগের অবস্থা; অনুসন্ধান করি! 
যাহার যে অভাব রাজা (বিচার পূর্বক তাহা তৎক্ষণাৎ মেটিন করিবেন। 
যাহার জমীর অভাব তাহাকে জমী, যাহার ঘরের অভাব তাহাকে ঘর, বাহার 
অস্ত্র অতাৰ তাহাকে অন্ন, যাহার বীজের অভাব তাহাকে বীজ, যাহার পণ্তর 
অতীব ভাহাকে পণ্ড, বিচার পূর্বক প্রয়োজন মত দেওয়া কর্তব্য। ব্যবসারক্ষ 
বাক্তির মূল ধনের অতাব হইলে বিচার পুর্ব্বক তাহার স্মব্যবস্থা করিয়া দিবেন | 
এই সমস্ত কাধ্য করিবার জন্ত রাজার ধনাভাৰ হইলে রাহ্ছাস্থ ধনী মহাল্সনের 
নিকট তাহ! লইয়া প্রজার অভাব মোচন করিবেন এবং. তাহার পরিশোধের 
জন্ত নিয়ম করিয়! দিবেন যে, অভাবমুক্ত প্রজাগণ নিজ নিজ কৃষি বাঁধিজ্যাদির 
লাস হইতে সন্ধৎসরের প্রয়োজন মত অর্থ রাখিয়া অতিরিক্ত অংশ খণ পরি- 

শোধের হস্ত. 'দ্লিবেন। কোন কারণে শল্তাদির উৎপত্তি না, হইলে ও অস্ত 
প্রকার ছটনার সময়ও এ ব্যবস্থা কর্তব্য। কোন রাজ্য দুর্িক্ষ পীড়িত 
হইলে স্ব স্ব অধিকার হইতে অন্ত রাঁজাগণ তাহার সাহাষ্য করিবেন। . এই 
রগ করিলেই পরমাস্মার আনা পালন ও. উদ্দেশ সফল হয় | ১ 
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. সাজা যাহাতে কথিতরূপে নিজের কর্তব্য পালনে সক্ষম হন প্রজাগণ সর্বদা 
তাহার অনুকুল কার্ধ্য করিবে । জ্োতিঃ্বরপ আত্মাই একমাআ ভগতের 
রাজ।। তিনি পুরুষ বিশেষে পতি প্রেরণায় দ্বারা:রাজ্য করিতেছেন । রাজ! 
প্রজা গ্রীতি ভক্তি পূর্বক তাঁহার উপাদন! ও পরোপকারে রত. থাকিলে জগতের 
সর্ধপ্রকার মঙ্গল। ইহা! রব সত্য। 

রাজার সনাতন ধর্ম কথিত হইল । দেশ কাল পাত্র ভেদে আরও; ফতক 
গুলি রাজধর্দ আছে। সাধারণ কর্তব্যোপদেশ তাহা! সংক্ষেণে উল্লিখিত 
হইয়াছে। যাহ! সাধারণের কর্তব্য গ্রে প্রাচরধ্যবশতঃ, রাজা, ধনী, জানীর 
পক্ষে তাহা বিশেষরূগে অনুষ্ঠেয় । অধিকত্ধ কয়েকটী কথা বলিবার আছে। 
জগতে শাস্তি স্থাপনই রাজার গ্রধান কর্তব্য । উপাসনা শান্তর, উপাসনার স্থান, 
তীর্থাদির ভেদ থাকিতে লগতে কোন মতেই শান্তি আসিবে না। এইজন। এই 
সকল বিষয়েই এর্্যযশালীদিগের প্রধান কর্তব্য নিহিত। 

ও শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিং। 


আহুতির ব্যয়। 


“দেবর ও স্থামীহীন সম্পত্তি, লোঁকে ধাহা প্রীতি পূর্বক ঈশ্বরের উদ্দেশে 
দে এবং প্রত্যেকের উপার্জনের টাকায় এক প়স| লইয়া আছতির ব্যয় নির্বাহ 
ও অসহার অসমর্থকে রাজ! প্রতিপালন করিবেন। 

অগ্নিতে আহৃতি প্রদান ও জীব পালনই ঈশ্বরের পুজা । অন্ত কোন উপানধ 
ঈশ্বরের পৃজ! হয় না। প্রত্যক্ষ দেখ অসংখ্য. প্লোকও মন্ত্র পাঠ করিয় 
কল্পিত প্রতিমার সম্মুখে ধত পরিমাণে ইচ্ছা! আহারীয় রাঁধিলেও তাহ! যেমন 
তেমনই থাকিয়া! বাইবে। কিন্তু অগ্নি বরহ্ধ বাঁ কোন জীবকে বিচার পূর্বক 
আহার করিতে দাও, ততক্ষণাঁৎ পরমাত্মা আত্মসাৎ করিবেম। আত্মসাৎ 
করিবার শক্তি ঈশ্বরের বলিয়া ঈশ্বরে গ্রহণ করা হয় এবং যে উদ্দেশে আন্না 
উৎপর হইয়াছে তাহা! সফল হয়। ইহা না বুঝিয় তোমরা আত্মসাৎশকতি- 
খু খতিদার লঙ্গধে আধরীয নিতে, এদিকে জীব ও জি 


উপাসন!। ্‌ ৪৫. 

'উপবাসী রহিয়াছেন। ইহাই জগতের পক্ষে বিশেষ অমগলকর খইরপ 
বুষিয়া পরমাত্মার নিয়ম পালন কর! সকলেরই কর্তব্য । 
-. অনুষ্যগণ বুঝিয়? পূর্বোক্ত মত আপন আপন কর্তব্য পালন করিলে 
পরমাত্মা ব্রদ্ধাণ্ডের যাবতীত্স অমঙ্গল দুর করিয়! মঙ্গল স্থাপনা! করিবেন, নুবৃষট 
হইয়া পৃথিবী ধন ধাল্তে পরিপুর্ণ হইবে, হিংসা হে শৃন্ত জীবগণ পরমন্তুখে 
বিচরণ করিবে, কষ্টের নাম মাত্র থাকিবে না । | 

অতএব হে মন্তুঘ্গণ ! অজ্ঞান নিদ্র! হইতে জাগরিত হও। জ্ঞানালোকে 
মন্তক উত্তোলন করিয়া আপন .মঙ্জলকারী জগতের হৃষ্টি-লয়-পালন বর্ডার 
শরণাপন্ন হও । এই পূর্ণপরব্রঙ্গ জ্যোতিঃম্বরূপ ব্যতীত কেহই নাই। তবে আর 
কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? তোমর! নিশ্চয় জানিও ইনি মহাবীর, বিংহ- 
পুরুষ, ইহীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাবধানে ইহার" নিম পালন কর। ই 
তোমাদিগের মল, মঙ্গলের অন্ত উপায় নাই। 


ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তি; 
(০) 


; উপাষন। 

একমাত্র পুর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্থর্ূপের উপাঁসন! কর এবং জয়ধ্বনি ও দোহ্‌ই 
দ্বাও। বথা--এর পুর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপের জয়, জয় চরাচর ত্রন্দের জয়ঙ। 

মিরাকার, লাকার, চরাচর তোমাদিগকে লইয়! অনাদিকাল হইতে 
জগতের গুরু মাতা পিতা! পূর্ণপরব্রন্দ চ্্রমা হু্ধযনারায়ণ জ্যোতিংন্থরূপ মলম 
্ধঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। ইনি সমস্ত বেদ, বাইবেল, কোরাধাদি ও ধর্মের 
সার এবং শ্রতিপাঁদ্য । এই একমাস অবিরোধী নাম ভিন্ন কোন বিরোধী 
নামের জপ, উপাসন! বা বনি করিবে নাও করাইবেনা। 

অন্তানবশতঃ 'লোকের সন্দেহ জন্মে যে ব্রদ্ধ যখন নিরাকার সাকা ৃ 
কারণ হল ভুল, নাম রূপ, চয়াচর, ভ্রী পুরুষ, সমস্তকে লইয়া অসীম অখগা- 
কার, সর্ধব্যাগক, নির্কিশেষ, পুর্ণরূপে বিরাজমান তখন কেবল চক্জরমা ্্ 
নারায়ণ জ্যোতিঃশবর়ূপকে তক্তিপুর্বক নমস্কার উপাসনা করিবার“ অভিষ্রায় 
গা? পৃথিবী জল প্তৃছি ধর বে. অংশ বা রগ আছে তাহাকে নমস্কার 





২৪৬ স্বৃতদা 
বা'উদ্গীসনা. করিলে কার্য সিদ্ধি হয় না কেন? খরস্থলে মনযামারেই আপন 
বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ কর। .. তাহাতে জগতের অমজল দুর হইয়া মঙ্গল 
বাধিত হইবে । পূর্ণরূপে স্বরূপ অবস্থা অবগত বা শ্রাগ্ড হইলে. উপান্ত 
উপাসক, পুজ্য পুজক প্রন্থৃতি কোন ভাব থাঁকে না।. কেধল রূপান্তর উপাধি 
তেদে.সমত্তই 'আচ্ছে ও মানিতে হয়। 

ঘতক্ষণ মাতা পিত! হইতে পুত্র কন্তার জন্ম হয় নাই ততক্ষণ রা 
মাত। পিত] পৃজ্য ব! উপান্ত ও পুশ্র কন্ত। পুজক বা উপানক এরূপ ভাব থাকে 
না। খন তোমর! মাত! পিত! হইতে জন্মগ্রহণ কর তখন পৃজ্য পুজক, উপান্ত 
উপাসক ভাব জদ্মে অর্থাৎ উপান্ত. উপাসক, পুজা পুজক ভাব স্বরূপ পক্ষে 
নাই। কিন্ত রূপাস্তর উপাধি ভেদে মাত! পিত! উপান্ত-বা! পৃজ্য, পুত্র কন্ত! 
উপাসক বা গুজক। সেইন্বপ মাত! পিতারূপী নিরাকার সাকার বিরাট চন্্রমা 
হুর্ঘ্যনারারণ পুজ্য বা উপান্ত। পুন্র কন্তারূপী জীবসমূহ পূজক বা উপানক | 
যেমন মাত! পিত| সমস্ত অঙ্ প্রত স্থুল ুক্ম শরীর লইয়া পূর্ণ মাত! পিতা! 
সেইরূপ তোমার সহিত পৃ্চতত্ব ও জ্যোতীরূপ সাকার ও নিরাকারকে লইয়া 
ছুধ্যনারায়ণ বিরাট জ্যোভিঃন্বরূপ মাতা পিতা! পূর্ণ। তোমার মাতা পিতাকে 
নমস্কার ব1 তাঁহান্দের আত্ঞ! পাঁলন করিতে হইলে কোন অঙ্গ বা কোন রূপকে 
লক্ষ্য বরিয়! তাহ! করিবে? বঙ্ধি বল সুক্ষ শরীর মাত! পিতাঁফে মান্ত করিব, 
স্থল শরীরকে করিব না তাহা হইলে মাতা পিতার স্কুল শরীর অঙ্গ 
গ্রতাঙ্গাদি কাটিয়া! কাটিয়! ফেলিয়া! দাও পরে তোমার হজ্জ মাতা পিতা 
কি থাকেন চিনিয়! নমস্কার করিও.। যদি মাতা পিতার স্কুল শরীর. অঙ্গ 
প্ত্যঙ্গকে মান্য কর ও. ছু গরীয়কে না কর তাহা হইলে মৃত্যুর পর. সক 
শরীরের অভাবে মাতা পিতার স্থূল শরীর বকে পরিত্যাগ কর কেন? .তৰে 
কোন শরীরকে মাতা! পিতা নহে বলিয়া ত্যাগ ও কোন শরীরকে মাত! পিত। 
বর বলিয়া গ্রহণ করিবে? স্থুল ছুত্স উভয় শরীরকে লইয়াই. এক পূর্ণ মাত! 
ৰা পিত।। জীপ্বিত মাতা পিতার স্থল শরীরের কোন এক অন্ধ প্রতালে যদি, 
আঘাত কর তাহাতে কি সেই এক অঙ্গই মন্্পা অস্থভব করে,.ন! হুক্ম স্কুল 
অঙ্গ পরত্যঙকে লইয় পুর্ণমাত] পিতাই যত্্রণা ভোগ করেন? দার বদি 
সঙ্ঘাবহারের দ্বার! মাতা পিতার: সুক্ষ শরীর- বা অস্থঃকরণে -প্রসন্নত। জন্বাও 


তাঁগ হলে কেবল সুষম শরীর মার গ্রাস হয়, নাঁ, স্থল সুক্ম সমটিফে 
লইয়া পুর্ণ মাতা পিতা! প্রীপরন হন? মাতা পিতা চেতন, এক, পূর্ণ । যে অঙ্গ 
বাঁ শক্তি দ্বারা ধাহা করেন বা বুঝেন ভাহা পূর্ণভাবেই করেন ও বুঝেন। 
মাতা পিতার যে অন্গ বা যে চেতন বৃত্তিকে অবলঙ্থন করিয়া অন্থকুল-ব1 
প্রতিকূল বাবহার কর না কেন তাহাতে অথও পূর্ণ মাতা পিতাই প্রীপন্ন বা 
অগ্রসন্ন হইয়। পুত্র কন্ঠার ইষ্ট বা অনিষ্ট করেম। মাতা৷ পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে একটা বিশেষত্ব মাছে। জ্যোতীরূপ দৃষ্টি শক্তির অপেক্ষাকৃত অধিক হুল্সতা- 
বশতঃ যাহা দেখিতে পাঁওয়! যার তন্থারা অতি সহজে ও শীষ্র পূর্ণ অর্থাৎ 
চেতনের কার্ধ্য সম্পন্ন হয়। এবং দৃষ্টিশক্তির দ্বারা যত প্রকারের কার্ধোর 
উন্মেষ হয় তত অন্য কোন ইঞ্জিয়ের দ্বারা হয় না। মাত৷ পিতার চক্ষের 
সন্ুথে নমস্কার কর বা কীল দেখাও তৎক্ষণাৎ মাও! পিতা প্রসন্ন বাঁ রুদ্ধ 
হইরা পুত্র কন্তার মঙ্গল বা অমঙ্গল করিবেন। সেইরূপ উপান্ত বা পুজ্য মাতা 
পিতারূপী মঙ্গলকারী পূর্ণপরব্রন্ধ ক্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোকিংস্বরূপ নিরাকার 
সাকার কারণ হুক্ স্থূল চরাচর নামরপ স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম, অধগ্ডাকার, 
নর্ধব্যাপী, নির্বিশেষ, পুর্ণরূপে শ্বতঃপ্রকাশ। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ ব্রচ্গ 
ঈশ্বর গড আল্লা খোদা পরমেশ্বর প্রভৃতি মাতা পিতা গুরু আত্মা হন নাই, হইবেন 
না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ভিন্ন ভিন্ন শান্তে ইষ্টারই ভিন্ন ভিগ্ন নাম 
কল্পিত হইয়াছে । মনুষ্য মাত্রেই জানিবে ইহা রব সত্য। ইনি নিরাঙ্গার, 
ভানাতীত অনৃস্ত এবং সাকার জ্ঞানময় দৃশ্তমান জ্যোতীরূপ হ্ৃক্ম শরীরে 
প্রকাশমান। ইস্থার স্থল শরীর জল। জল জমির়া মৃত্তিক! পর্বত, বট ল্ত 
ও জীবমাত্রেরই স্থুল শরীর হাড় মাংস হইয়াছে। :. 

জীবের চুল্স বা স্থূল শরীরে সুখ ছুঃখ দিলে বা মান অপমান তে ছল 

ুষ্ম শরীর লইয় পূ্ণজীবেএই, গ্স্নতা বা অগ্রসন্নতা হয় কিন্ত ুপ্তিত 
বা মাতে কুক শরীরের কারণে লন হইনে স্থূল শরীর থাকা সত্বেও দুখ ছুঃখ, 
মান অপমান ধৌধ থাকে না। জ্ঞান বাঁ চেতন শক্তি যাহার রা মোষ 
হইবে তাহার তৎকাঁলে লয় হইয়া থাকে। 

জ্যোতীরপ-হুপ্ম শরীর ব!জ্ঞানকে পরিভ্যাগ' করিলে বিট, নিরিরি 
গুল শরীর জড় ব! মৃতব্ পড়িয়া খাঁকে।- স্্োতিকে ত্যাগ" করিয়া যেই 


২৪৮. অস্বতসাগর |. 


মৃতবঙ্রড় শরীর বা অন প্রভার পা ৰা উপাসনা নিদ্ষল। - পৃথিবী, জর 
রূপী স্কুল তত্ব জোতিঃ বিনা. কোন কার্য করিতে সক্ষম হয় না) পৃথিবীর 
অন্নাদি উৎপত্তি করিবার যে শক্তি তাহা! জ্যোতিঃ। সেই জ্যোতিকে ত্যাগ 
করিলে পৃথিবী চেভনের অব্যবহার্য্য। প্রত্যক্ষ দেখ, পৃথিবীর যে স্থান সর্বদা 
নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাহাতে কোনরূপ উদ্ভিজ্জ জন্মায় না। যেষে গুগ 
বা শক্তি থাকার জল চেতনের ব্যবহারোপযোগী তাহাও জ্যোতিঃ। জল হইতে 
জ্যোতির উত্তাপ অংশ অগন্যত হইলে তাহা! জমিয়৷ বরফ হয়। তাহার দ্বারা 
প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে উৎপাদ্দিক। শক্কির সঞ্চার হয় না। জ্যোতির অভাবে 
জলের গতি থাকে না। বদ্ধ জল অচিরে পচিয়! জীবের অনিষ্টকর হয়। মূল 
কথা স্থুলে ষে কোন কার্ধ্য হয় জ্যোতিই তাহার শ্রীবর্তক। জ্যোতির অভাব 
হইলে একবারে সমস্ত কার্ধ্য বন্ধ হইয়া যায়। সেই জ্যোতির উৎকৃষ্ট বিকাশের 
নামই চন্দ্র! হুরধ্যনারায়ণ | চন্দ্রমান্ধপে জ্যোতিঃ বা ত্রন্ম এক শ্রেণীর কার্য 
করেন ও হুর্যযনারায়ণ রূপে অন্য গ্রকারের কার্ধ্য করেন এবং জীষ রূপে অপর- 
বিধ কার্ধ্য করেন। কিন্তু তিনই জ্যোতিঃ| জ্যোতিঃ ধারণ করিয়া! উপাঁসন! 
করিলে সহজে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধি হয়। অন্য বছ রূপের ধারণার প্রয়োজন 
থাকে না। আরও বুঝিয়! দেখ, পৃথিবী জল গ্রতৃতি তত্ব আকাশময় ব্যাপিয়া 
অবস্থিত নহে । পৃথিবীকে ধারণ করিলে জলের ধারণ! হয় না। এইকপ 
জ্যোক্তি, ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই সর্বব্যাগক নহে। কিন্তু বিরাট পরমাত্থার 
চত্্রমা হুর্ধযনারায়ণ হুত্ম শরীর সর্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। যেমন ভুমি চেতন! 
তোঁমার স্থুল শরীরকে আনখাগ্র কেশ পর্ধীস্ত ব্যাপন করিয়! রহিয়াছ। জ্যোতিঃ 
বা ব্রদ্ধ চন্ত্রমারূপে, বি্যুৎরূপে, অগ্রিরূপে জলে স্থলে, কাঠ গাথরে সর্বন্ত বিরাজ- 
মান। তিনি চেতনারূপে সর্বত্র বব দেহেপ্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন । জীবের 
দক্ষিণ নাঁসিকার প্রাণবায়ু হুধ্যনারায়পরপ, বামতাগের, প্রাগফাযু চত্রমারপ। 
জান বা স্বরূপ অবস্থা হইলে সমস্ত ভাব বিদিত হয়, নতুব! হয় না। 

সমস্ত শান্ত অধ্যয়ন করিলে ইঙ্ীর ক্কপা . ব্যতিরেকে কেহই. ত্য. বা, 
করিতে পারে না।. এই মঙ্গধাকারী বিরাটরদ্ষ চজ্জমা ৃ্যনারারণ জ্যোতি 
হবরূপ জগতের মাতা পিতার শরণাগত হইয়! ক্ষমা শরারথনা, উপাসনা ও ইঞ্ছার 
শ্রিয় কার্ধ্য সাঁধন কর।.. জীবমাত্রকে পালন বরা, অগ্ধিতে ক্াহুতি দেওয়। 


ও সর্াপ্রকারে বরা. পরিফার রাখা ইহার প্রির ক্ার্ধয।.. এই..অজলকাহী, 
নিরাকার সাকার চরাচরকে, 'লাইয়া প্রীস় ভাবে জগতের অমল, ও জীন 
সাধন করিবে । ইহা গ্রুব সতা সত্য জানিবে । | ; 
এই 'এক. মঙ্গলকারী ও"কারি -বিরটি ব্রহ্ম বিটি ভি 
স্বরূপ মাতাপিত| হইতে জীব সমূহের হুণ্ম গুল অঙ্গ প্রেতাজাদিয উৎপত্তি: 
স্থিতি.লয়।- জীবমাত্র কাহার রূপ । জীবমাত্রেরই গুরু মাতা পিতা আস্থা 
মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বন্ধপ । ইহা, হইতে বিমুখ হইলে জীবের 
অশেষ হুর্গতি। শরণাগত হইর! ইঞ্ার উপাসন! ও প্রিয় কাধ্য সাধন করিলে 
জীবের সুখের. সীমা থাকে না। ইহার প্রাসাদে জীব নিত্য নির্ভয় মুক্তিম্থরূপ 
পরমাননো আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। ইহা! ঞ্রব সত্য সত্য জানিবে। 
অতএব মহ্ুষ্য মাত্রেই আপন আপন মাম অপর্মীন, জয় পরাজয়, সাঁমা- 
জিক কল্পিত স্থার্থ পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকারী - জগতের মাতা পিতা শুরু 
বিরাট ক্রদ্ম জ্যোতিঃম্বরূপের শরথাগত হও এবং সকলে এক হ্যায় হইয়া 
জগতের মঙ্গল সাধনে যত্ব কর। তাহাতে জীব মাত্রেই পরমানন্দে কালাতি": 
পাত করিতে সক্ষম হইনে। নিরাকার সাকার পূর্ণপরত্রন্ধ 'জ্যোতিঃন্বরূপই : 
স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মান্রের একমাত্র ধর্ম--তিনিই সমগ্র জগৎকে ধারণ করিয়! 
আছেন। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম বা মঙ্গলকারী ই আকাশের 
মধ্যে নাই। | ৯. 
ইনি তোমাদের প্রত্যেককে আপনার সহিত অতিন্ন ভাবে আত্মসাৎ 
করিয়! এক অদ্বিতীয় নিত্য বিরাজমান যেষন, মাতা পিতা ও পুত্র কণ্তাঁ 
স্বরণে: এক হওয়! সন্বেও মাতা পিতার সঙ্গান রক্ষা ও জাজা পালন করিরা 
সুপার গুল! ককতার্থ হন এবং মাতা পিতাও প্রসরচিত্ে সুপার পুল 
কন্যার মল সাধন কয়েন--যেমন, দ্বাজ। প্রজা গ্রূপে এক হওয়া সন্বেঞ- 
রাজ প্রজাকে দুশিক্ষা দেন ও সর্ব প্রকারে সুখে পালন করেন; সেইরগ জীব 
আপন: মাতা পিতা! 'গুফ আত্ম! ুরণপ্ষ জ্যোতিঃ্্ুপের উপাসনা ও আজ্ঞা 
পালনের ছারা কবতার্ধত! লাভ.করে। : অকৃতরঞ, মূঢ় জীব অহক্কারে অত হইয়া 
বলে, *রাজাঁও জীব, আমিও জীব ; রাজাকে মানিব- ফেন ৮. কিন্তু এ জ্ঞান 
নাই যে, বাজার অত ক্ষমতা কোথায় ? রাজ! জ্ধ হা বন্দি, বিদ্রোহী 
৩২ 


২৫৫. | অমৃতঙায় | 
পঁজাকে বিনষ্ট করেম তথন গৌই ছু্ধি জার এই য় কে সাঈনা 
ফেওয়া উচিত যে জীষন ও মৃত্য স্বরূপে একই বস্ত |. ০ খর সাহা 
বরখনের পাতি হা: : 

: ক্মতএব বৃথা রম পড়িয়া কষ্ট ভৌগ করিও 'না। রসি জোজি, 
সুযূপ গুরু মাত পিত| আত্মা সমাটের সুপার পুত্র কন্ঠ ও ভক্ত এজা হইয়া 
সুখে কালঘাপন কর। তিনি মজলময় সর্ব বিষয়ে রি মল 'করিবেন। 
ই্ছী গ্রয সত্য সত্য সত্য জানিবে। | 

| শু শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ। 


(সা 


শাস্ত্রও উপাসন|। 

: ষাহাতে পুর্বোজমত একমাত্র শান্ত প্রচলিত হয় এবং একমাত্র সাকার 
নিরাকার জগতের মাতা পিতা পূর্ণপরব্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপের উপাঁধন! ও জয়- 
ধ্বনি করি! লোকে পরমণনন ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাধ্য নিষ্পন্ন করিতে 
পারে সে বিষয়ে রাঁজা বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন এবং খর শান বা উপাসনার 
্রচারককে দার করিবেন | | 

ও শাস্তিঃ শান্ত শাস্তিঃ | 


558555 
এ উপাসনার স্থান। 

রাজা সকলকে বুঝাঁইবেন যে, জীবগণ অবিরোধে কালযাঁপন করে, ইহাই 
পরমাত্মার প্রকৃত নিয়ম। অজানবশতঃ মন্যাগণ ভিন্ন ভিন ধর্খু ও. অন্্রদার 
_ ক্পনা করিয়া এবং দেবালয়, গির্জা, মমজিম, গ্রাতিমাদি গিয়া গগতে বিরোধ, 
. অশাসতির বীজ/ছঁড়াইতেছে। কজীনবান বাক্তি বিরোধ বা অ্ীস্িগনক কার্ধো 
্বৃপ্ত হয়েন না ইহাকে তাঁহারা অধপ্ইি জানেন, ধর্ম ধলেন; মা।' ভাঙ্গায় 
দেখেন যে, মনুযা মাতেরই হল, গম শরীর একই প্রকায়ে গঠিত। সঞ্চলের 
 একইধর্ম। যে অঙ্গ যে'কার্ষোর উপযোগী তাহার কর সেই কাযা কয়িলেই 
| ০০০০১০০ তেই সীবারের মল অতএব মনু. 


শান্িওযুদ্ধ। ২৫১ 
করিত দান বলবা দর মনূজিদ, শ্রতিষ 'প্রতৃতি নর্ষোভোতাবে . 
উঠাইয়। দেওয়া কর্তবা।- পরমাত্মার শরগাঁগত হইক্া, বিচাঁর - পুর্মমক ভাহার 
আন্তা পালর করিলে সকলেই গরমাননে আনন্গরূপ থাকিতে পারিবে । ..... 
'-খাহাতে ভবিষাতে এরূপ প্রপঞ্চ না হয়, তজান্ত রাজা -দাক্ঞা গুঁচার 
করিবেন । কিন্তু বর্তমানে যাহাদের এ সফল -্রপঞ্চ -হুইতে জীবিকা! নির্বাহ 
হয় তাহারা কোন প্রকারে কষ্ট ন1 পার তাহার ও সুব্যবস্থা করিবেন। -.. 

৬ শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


শাস্তি ও যুদ্ধ। 
হিন্দু, মুসলমান, খ্রীপ্িয়ান রাজা বাদসাহ প্রভৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ মান 
অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্য। সামাজিক স্থার্থ পরিত্যাগ করিয়া! ধীর ও গম্ভীর 
ভাবে সার ভাব গ্রহণ করুখ।..বিচার পূর্বক আপন মঞজজলকারী ইষ্টদেবতাকে $. 
চিনিয়! তীহছার শরণাপন্ন হউন । এবং কি কার্য স্তে তাহার প্রিয় ভালরূপে 
বুঝিয়! তৎসাধনে যত্রবাম হউন, যাহাতে তাহার প্রসাদে সুর্বপ্রকার অমঙল 
দুর হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপন! হয় ও সর্বপ্রকার অসভ্যতা ও বর্বর ব্যবহার 
অন্তন্থত হইয়! প্রক্কত সভ্যতার উন্নতি হয় তাহাই মস্থযোর কর্তব্য । যনুষ্য,আঁপন 
কৌতুকের জন্ত খাদোর প্রলোভন দেখাইয়। ভেড়া, মোরগ প্রভৃতি পণ্ড পর্দীর 
মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়! দেয় । জ্ঞানহীন লু্ধ ইতর জীব প্রাণাস্ত পর্য্যস্ত যুদ্ধ করে, 
দেখিয়া! মন্ুযোর আমোদ হয়। মন্ুয্গণ নিজে অজ্ঞানের বশবর্তী হইয়া 
মিথ মান ও লাভের গ্রলোভনে গরজ্পর যুদ্ধ করিয়া কষ্ট গার, (দেখিয়া 
গরয়াক্মা বিমুখ অবোধ লোক দ্ুখীহয়। ৃ 
-এতওব গল্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়! দেখ যে, বারই রি 
রর বিরাট'ছ্থযোতিংস্বরপ চক্র হর্যানারায়ণের সন্তান, আত্মা-_পরমান্মার 
হথরূপ। তোঁমরা জীবমাত্রেই ইহ! হইতেই উৎপন্ন হইয়া! ইহাতেই: অবস্থিতি 
করিতেছ ও অন্তে ইহাতেই থাকিবে । তোমরা একা অন্তিয়াছ একাই. সত 
হইবে.।: এ ব্রি এই যে দেহ ইহাও সঙ্গে যাইবে না. যতদিন জীবিত 
রহিাছ, ততনিন প্রাণ ধারণের জন এক. ৪ আনম ও লজ্জা! বাধে চি 


কপ করেন না এবং তীছাদের দেহ হইতে .সোগা রূপ! নিগত হয় না. তবে 
কিসের জন, এত হিংলা দেখ, বিবাদ কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহ? পূর্ণপরজন্গ জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ এক অখ্জাকার। তাহাতে ছইটা মাত্র শব্ধ বা ভাব কল্পনা! লোকে 
প্রচলিত আছে-সত্য ও মিথ্যা । যিনি বথার্থতঃ সত্য মিথ্যার অভীত তীহা- 
তেই সত্য মিথ্যা কল্পিত হইয়াছে । মিথ্যা সর্বকালে সকলের নিকট থিখ্যা । 
মিথ্যা কখন সত্য হয় না-মিখা| মিখ্যাই। মিথা! সাকার নিরাকার, দৃশ্ত 
অনৃষ্ত কিছুই নহে। : সত্য সর্ধকাঁলে সকলের নিকট সত্য। সত্যই দৃস্ত 
অদৃষ্ঠ। সাকার নিরাকার, কারণ হুল্ স্থূল, চরাচর স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপকে লয়! 
এক অদ্বিতীয়, অথগ্ডাকার ম্বতঃপ্রকাশ। সর্বপ্রকার অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ 
করিয়া ইঞ্টাতে নিষ্ঠা রক্ষা কী। " যাহাতে রাজা প্রজ! সকলের. মঙ্গল হয় গম্ভীর 
ও লাস্ত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠানে যত্বশীল হও | সকল বিষয়ে পরমাত্বার আজা 
; পালন কর, কোন বিষয়ে ভেদ করিও না-_সাঁধারপতঃ ইহ! সকলেরই বর্তবা) 
কিন্তু সিংহ পুরুষ রাজার ঝিশেষরূপে এই নিয়ম পাঁজন করা ও করান. উচিত। 
এন্ধপ রাজা পরমায্সার প্রিয় ও লোকের হিতকারী জ্ঞানী রাজর্ধি। তিনি 
মান্তকে পদে দলিত করিয়! ও অপমানকে মন্তকে লইয়। জগতের হিত সাধন 
করেন. তিনি জানেন, যে উদ্দেশে পরমাত্ম! রাজাকে স্যষ্ি করিয়াছেন তাছার 
লিছ্ছচিনা করাই বার্থ অপমান ও মৃঢ়তা। নতুবা! শৃকরও বিটা. ভক্ষণে শরীর 
গুটি করে। যে মনুষ্য কেবল স্থার্থ সিদ্ধির জন হত্ববান সে শুকরের অধম। 
তবে কি কখন কোন কারণে যুদ্ধ করা পর্মাত্মার অভিপ্রেত নহে? 
তাহ নহে। বদি কোন রাজা যে 'উদ্দেস্তে পরমাত্থ! রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, 
তাহা না বুষিয়! যে. পদার্থ যে কার্ধ্ের অন্ত হইয়াছে, তাহার :লেই. ফলর্য্য 
নিয়োগ ৰা করিয়া অন্তথাচরণ. করেন, যদি রাধিগকে মঠ হইতে, বিমুখ 
করিয়। অসৎ পথে চালাইতে চাহেন, পৃথিবী, ' জর, জনি যু 'বৈশুদধি ক্ষ 
না করেন এবং বাঁীতে সকলে স্বাধীন: ভাবে পরমাত্মার প্রিয় কার্য সাধন 
করিয়া পরমানিন। জাত করিতে পারে তাহাতে বি 'জঙ্গান্--তাহ হইলে রাঙ্গা 
প্র শ্রন্থতি লমাশী লোক মানেই যুদ্ধের: বারা 'সের়গ . ছরাচার রাজাকে 
সিংহানন চ্ুত করিয়া প্রায় মত: যািবে ।.. তাহাতে প্রজার ছুখে বুঝিঝা' 
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ব্য। | ২৫৩ 
(সেইক্বাজী যাগ সমমৃ্টি লাভ করিতে পারেন তাহ হইলে তাহাকে পু 
রাজ প্রতিষ্ঠিত করিবে । রার্জা প্রজার এইরাপ ব্যবহারই পরমাত্মার অভি- 
প্রেত। এইকপ বিচার পুর্ব সর্ধ বিষরে পরমাস্থার খ্ি় কার সাধন করি! 
য়া প্র সকলে পরমাদদে কালফাপন কর। | 


' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


তি 


তি ভাজজএনি 


ম্য্য মাত্রেই আঁপনার অযস্বন্ধ অবস্থা অনুসারে নিজ কর্তব্য অর্থাৎ তাহার 

গ্রতি ঈশ্বরের যে আল্ত! তাহা পালন করিয়া তাহার উপাসন| করিলে সাহার 

প্রসাদে ক্কতার্থ হয়, ইহ! ন! বুখিয়! অনেক ভিন্নভিন্ন সমপরদারের ৈ ভখধারী সাধু 
সন্নাসী হয়েন। ভেখধাঁরণের কোন ফল নাই। শরীর রূপ তেখ পরমাত্ধা 

সকল জীবকেই দিয়াছেন। মন্ুযা, পণ্ড, পক্ষী গরদতির তিন তিনন ভেখ 

প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। পরমাত্মা যে জীবের ছার! যে কার্য লইবেন, তাহাকে 

তছুপযোগী তেখ বা শরীর দেন। মনুষ্য মাত্রেরই ভেখ বা সন সু শরীর 
একই প্রকারে গঠিত। গ্রতি শরীরে ভিন ভিন্ন ইন্জিয় ও অজ প্রত্যঙ একই 

রূপ কা্ধ্য করিতেছে। যে অঙ্গের দ্বার যে কার্ধয হয, সেই অঙ্গ বা ইন্জিয়ের 

দ্বার! সেই কার্ধ্য করিলে পরমার আল্তা পাঁলন করা হয় ও স্থুখে কারী 
নিন হয়। পরমাত্থা সমারশাঁ, তাহাতে এ সপ নাই যে, প্এরই বেশ 

ধারণ করিলে আমি প্রসন্ন হইব বা অন্ত বেশ ধারণ করিলে আমি অপ্রস় 

হইব” 1 বে বেশে মধ্য দুখে স্বচ্ছন্দ তাহার আজ্ঞানুসারে ব্যবহারিক 

ও গারনীর্ঘিক কার্ধ্য করিতে পারে, তাহাই তাহার অভিপ্রেত বেশ পরতক্ষ 
দেখ, হি ভেখের কোঁন ফল থাকত ভাঙা হইলে মহামান্য সঙ্্যাসী মহাম্মাগণ 
অমীদার, বাবসাধার, মঠীঘিগতি হইয়া নানা বিলাসে কাল যাপন কার্তছেন 
কেন এরধং চুরি,” ডাঁকাইতি, ব্যভিচার প্রস্ৃতি অপকা্যের জন্য রাজাধি- 
করণে দর্ভিত হইগেছেন কেনো ইহার উপর 'আবার ধর্শের ভান করিয়া, 
লোককে কুসংস্থারে জড়াইতেছেন। এই পরকল লৌবকে প্রয়োজন, হইলে: 
নিজ নিজ ঘরে ৰা রীল্যাস্তর হইতে আগত হইলৈ নিজ নিজ দেশে পাঠাইয়া 





4. 


২৫৪ - অসুতসাগর | 
দেওয়া কর্তনা। ইহাদিগকে বুঝাইয়! দিবেন যে, “তোমাদিগ্ের তন পর্ণ 
হইয়াছে । আর কোথাও যাইতে হইবে না, ঘরে থাকিয়! পরিবার গ্রাতিপালন 
ও ভক্তিপূর্বক পর্ণপরব্রদ্ধ জ্যোতিঃস্বক্লপকে উপাদন! করিলে তিমি; সহজে 
জ্ঞান দিয়! মুক্তিত্বরপ পরমাননে রাখিবেন*। 
কোন বিশেষ কাঁরণবশতঃ কাহারও ঘরে বা দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা না 
থাকিলে, সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী ও দরিদ্র অসহায় লোকদিগকে স্থানে স্থানে 
ধড় বড় বাগান করিয়া বথোপযুক্তরূপে কার্ষে নিযুক্ত কর! উচিত। কাহারও 
ঘারা অপরিমিত পরিশ্রম করাইবে না) বাগানের উপদ্বত্ব হইতে তাহািগের 
ভরথপৌধণ.ও অপর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হইবে। তাহাদের বিদ্যাভ্যাস ও 
উপাসনাদির গ্রাতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে এবং বিবান্ধের ইচ্ছুক হইলে কাহাকেও 
সে বিষয়ে নিষেধ করিবৈ না । মুল কথা, তাহার! কোন প্রকারে কষ্ট বা 
অভাব অনুতব না করিয়! হুখে থাকিতে পারে, ইহাই কর্তব্য। 
প্রকৃত মহাত্বা পুরুষ পরিশ্রম দ্বারা পরিবাঁর প্রতিপালন করেন ও 

সকলকে সংশিক্ষা দেন এবং পরমাত্মীকে একমাত্র মান্ত ও পদ জানিয়! 
লৌকিক মান্ত'ও পদে বিভৃষঃ হয়েন। ইঞ্ঠাদের চিত্ত অকপট । ইহারা গ্রপঞ্চে 
দ্বার কাহাকেও কষ্ট দেবেন না এবং নিজেও পান না। লকলকে আত্মা ও 
পরমাত্মার স্বরূপ বোধে পরের ছুঃখে ছুঃখী, পরের সুখে সুখী হন। পরমাত্মা 
্রসন্ধ হইয়! তাহাদের নিকট অন্তরে বাহিরে, পূর্ণরূপে, অভিন্ন ভাবে গুকাশ 
মান হন। প্রক্কত মাহাত্থা পুরুষ পর্ণরূপে পরমানদে অবস্থিতি করেন। 

, পরমাত্মাবিমুখ অবোধ. বালকতুল্য বাকি ক্ষমতা! সত্বেও কল্পিত ভেখ, ধর্ম 
সম্প্রদায়, গুতিম! তীর্ঘ ও ব্রতাদি উঠাইতে সন্ধিদ্ধ ও. ভীত চিত্ত) পরমাত্মার 
প্রিয়, জ্রানবান, বীরপুরুষগণ ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন। চুরি, ভাঁকাইতি, 
নরহত্যা প্রভৃতি ছনীঁতির কার্য পরমাত্মার নামে অস্ত হইলেও তাহার! 
নিবারণ করিতে কুষ্টিত হন না . তাহারা মৃছরূপে জানেন যে,. মন্গুযোর যাহাতে 
অপকারী, তাহ! কখনই গরমাত্মার অভিপ্রেত:সহে এবং পরমান্ধ! যখন স্ঠাহাদি- 
গকে অমঙ্গল নিবারণের শক দিয়া ৪ধন সে শক্তির.সহারহার তাহ 
ছি রা না করিলে পরমার নিকট নি্তার নাই। 

| ্ী শান্ধিঃ শাস্ধিঃ- শান্িঃ।, 





পরিষ্কার সম্বন্ধে। 


রা পরিষার ্ধবেন। 
গ্রাম নগর, ঘর বাটা, পথ ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রধান কর্তব্য। হাটে, বাজারে 
সর্বপ্রকার কিম বাঅপরিষ্কার দ্রব্যাদি বিক্রয় নিবারণ করিবেন। : এবং বায় 
পরিষ্কারার্থ সর্বদা! সুগন্ধ অব্য অগ্মিসাৎ করিবেন। পরমাত্মা ধেয়প অব্য. পৃথক 
পৃথক উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই দ্রব্য সেই ভাবে বিচার পুর্ব ব্যবহার করিতে 
হয়। এসকল বিষয়ে নিশ্ে্ট হইলে পরমাত্থার নিকট দোষী ছইতে রা | 
ও শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ। 


অভাব মোচনই এখখ্বর্যের সঘ্যবহার। 

রাজ! বাঁদসাহ, ধনী জ্ঞানী গ্রভৃতি ক্ষমতাশীল বাকি 'মাত্রেরই বুঝা! উচিত 
যে, কি উদ্দেশে ব্যক্তিবিশেষকে পরমাত্মা জ্যোভিংস্বরূগ « সাধরণ অপেক্ষা 
অধিকতর ধন মান, জীন ক্ষমতা ও ইরা দিয়াছেন পরমাত্থা নিজ. উদ্দেশ্য 
স্ধাত এরূপ ভাবে প্রকট করিয়াছেন যে মহা তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলৈ 
অনায়ালে জানিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞান ও দ্ধার্থপরতাবশতঃ মনুষোর তাহা 
জানিতে প্রবৃতি নাই। শাস্তচিতে, গভীর ভাবে অল্লমাত্র বিচার দ্বারা মনথযাগণ 
ঈশ্বরের উদ্দেশ] জানিতে লক্ষম। কিন্তু লৌকিক সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া 
মনুষ্য বিচারে বা! বিচারঅন্যাযী কার্যযকরণে বিরত। প্রত্াক্ষ দেখ, দরিজ্রের 

ধর্মী জাহার করিয়া মল নির্গত করিতেছেন ও রোগ শোক ভোগ 
করিয়া মৃত' হইতেছেন। (যেখানিকার ধন সেখানেই থাকিয়া যাইতেছে) 
মৃহ্ুকীলে ধনীর মঙ্গ যাইতেছে না। জান ধর্ব্ গভৃতিরও এইরগ পরিগাম। 
র্্্যশালী বাক্তিগণ বুঝির়। দেখুন তাহার! নিয় নিজ সম্পদের বার 
জীবের সাধারণ সুখ ছঃখের কিছুমাত্র বাতিডম ঘটাইতে পারেন না। কেবল, 
অগরে যাহ! চাহিয়া পার না আমার আছে এইকপ বিশেষদ্ের পরিচয় পাইয়া 
মিজ নিজ অভিমান বৃদ্ধি করিতে গারেন। অভিমান বৃদ্ধিতে সুখের বৃদ্ধি হওয়া 





২৫৬ _অন্থতসাগর | 
ঢুরে থাকুক অভিমানতঙ্নরপ অতিরিক্ত একটা ছুংখ ভোগের হেতু জন্মায়। 
আপনার অপেক্ষা অধিকতর পরবধ্য সম্পন্ন লোকের অবস্থা দেখি! ঈর্ষা জন্মে। 
ধ্ব্ক্ষয়ে পরিতাপ ও ক্ষয় সন্ভাবনায় ভয় এবং উত্তরোত্তর ধ্্য আরও বৃদ্ধি 
রা এইয়প ছরাকাণ্থায় অসস্তোবগনিত ছুঃখ সর্বদা ঘটিতেছে ইহা দেখিয়াও 
কে বুঝিতেছে না বে. কি উদ্দেশে পরমাস্মা পী্ধর্য দিয়াছেন। পরমানধা 
ডি ছনিষ্টের জ্তই কি তরবঘ্যস্ষ্টি করিয়াছেন, না, তাহার অন্ত কোন 
উদ্দেশা আছে ? অল্লমার বিচারের দ্বার! দেখিবে তিনি যে কার্ষোর জন্ত যাহা 
দিয়াছেন তাহ! সেই ককার্যে লাগাইলেই সহজে কার্য সিদ্ধি হয় ও তাহাতে তিনি 
প্রসন্ন হইয়! সেই কার্ধোর কর্তা ও জীব সাধারণের মঙ্গল বিধান করেন |. বিপরীত 
আচয়ণে হুঃখ অমঙ্গলর়াপ বিপরীত ফলই লাভ হয়। দেখিবার জন্ত তিনি চক্ষু 
দয়াছেন। চক্ষের দ্বার! দেখিলে সহজে কার্ধ্য নিষ্প্ন হয় ও স্রষ্টা দেখিয়া! প্রীতি- 
লাভ করেন । কর্ধের দ্বার! দেখিবার চেষ্টা করিলে কার্ধ্য বিফল হয় ও কষ্টের 
শেষ থাকে না। পিপাঁসায় জল পান করিলে সহজেই শীন্তিলাত হয়। মধুঃ 
লবণ প্রভৃতি পৃথিবীর অংশের দ্বার পিপাসা নিবৃতি হয় না উপরন্ধ কষ্ট ভোগ 
ঘটে। এইয়াগ সর্ব বুবিয়া লইবে। বিচার করিয়া স্থির কর যে, জগতে 
এমন কি ছুখে আছেগ্াহা রশ্ব্ষ্ের দ্বারা নিবারিত হয় এবং ধন জ্ঞান ক্ষমত] 
প্রভৃতি রশ্র্যা সেই ছুঃখ নিবারণের জন্য ব্যবহার কর। তাঁহ! হইলে জগতের 
মাত! পিতা গুরু আত্মা বিরাট চক্রমা স্র্ঘানারায়ণ জ্যোতি-্বয়প পূর্ণপরকরদ্দের 
প্রসাদ জগৎ মঙ্গলময় হইবে-_ইহা অব সত্য। কেননা তোমর! যাঙাই ভাব ন| 
ফেন তিনিত জানেন যে জগৎময় তাহার আত্ম! এবং জীবের ঘিতেই তাহার 
প্বীত। র 
তোমায় অজ্ঞান অন্ধকারে নি হই হার উদর বিপরীত আচরণ 
করিতেছে। এইজ পরমাত্থা জ্যোতিংহরূপ ভগবানের, প্ারদণ্ে, সর্ব 
প্রকারে দণ্ডিত হইতেছ। কোন বিষয়ে তোমাদের 'নুখ নাই। তিনি 
রোগীর জন্য ও হট করিয়াছেন, নীরোগীর অন্ত করেন, নাই। তিনি 
পিপান্ুর জন্ত জল করিয়াছেন, অপিপাহুর জন করেন নাই। তিনি জীৰ 
কি 778 নষ্ট করিবার জন্য করেন, 
ধাঁ শব্ধ; জগতের অতাব মৌচনের জন্য করিয়াছেন ব্যক্তি 


প্রজার ছুঃখ জানা রাজার কর্তব্য । ২৫৭ 
বিশেষের স্বার্থ মাধনের জন্য করেন নাই। যাহাতে কোন জীবের ফোন প্রীকার: 
বাবহারিক ও পারমার্থিক অভাব না থাকে সেই উদ্দেশে এশ্বরধ্ের ব্যবহার 
করিলে ' বর্ষের স্থার্থকত| ও তীহার. আজ্ঞা পালন হয়। তাহার আল্তা। 
পালনে জীব সর্ধ অম্ল মুক্ত হইয়া পরম গ্রেমাম্পদ সর্বমঙগলময় গরমাত্মা 


জ্যোতিংম্বরূপ ভগবানে পরমানন্দে আনন্দরূপে নিত্য অভি ভাবে অবস্থিতি 
করেন। ইহা ঞব সত্য সত্য জানিবে। | 


ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


-2০১- 


প্রজার ছুঃখ জান। রাজার-কর্তৃব্য | 


ছুঃখীর দুখে ছঃখীই বুঝিতে পারে) যে কখনও ছুঃখ ভোগ করে নাই 
সে কিরূপে অপরের দুঃখ বুঝিবে ? বন্ধ্যা কখন প্রসবযাঁতন!' অন্তর করিতে 
পারে না। যাহার পায়ে কাটা ফুটিয়াছে সেই অপরের গায়ে কাটা ফুটিলে 
তাহার দুঃখ বুঝিয়! দয়া করিতে সক্ষম হয়। ্‌ 

আধুনিক রাজাগণ আজন্ম বেশভূষা, আহারবিহার প্রত্ৃতি ইন্জরিয় 
বিলাসে আচ্ছাদিত থাকেন। তোষামোদকারিগণ সর্বদাই নিজ নিজ স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্য মনের মত কথা রাজার কর্ণগোচর করে। তাঁহার! নিজের স্বার্থ 
লইয়াই ব্যন্ত। প্রজার বা জগতের ছুঃখে তাহাদের কি আসে যায়? 

ক্ষুধা পিপাসায় অন্ন জল ন! পাইলে যে কি কষ্ট তাহ! ঘড়ীর কাটা ধরিয়া 
বরারভোজী ও সুপেয়পায়ী এশ্বর্ধ্যশীল রাজ! কিরূপে বুঝিবেন ? রাজা প্রাসাদে: 
ভোগ বিলাঁসে মগ্ন রহিয়াছেন, এদিকে প্রজা শীত বৃষ্টিতে মাথা! গুঁজিবার স্থান 
পাইতেছে না? তাহার কষ্ট কেরূপে রাজার অন্তঃকরণে গ্রাবেশ করিবে? 
জ্মীঃ বীজ ও বলদের অভাঁবে ও ব্যবস! বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি সন্বেও 
নিঃসন্বল ব্যক্তি সপরিবারে বে কত কষ্ট গায় রা তাহা বুঝেন না বা 
বুর্ঝিয়াও তাহার নিবারণের জন্য যত্ধ করেন না | এদিকে ছুই এক বৎসর 
ফগল অজ দরুণ গ্রজার নানা কষট। তাহার উপর খাজনার জন্য কালের 
ন্যায় নির্দয় ভাবে গ্রজাগীড়ন! এ সকল ছঃখ ভুক্তভোগী লোকেই বুঝিতে 


২৫৮ .. অসৃতসাগর । 
পারে। বিলাসে মগ্ন রাজ! জমীদারগণ তাহার কি বুঝিবেন 1 যদি এই সকল 
ছঃখের কোন অংশ বা নিজ নিজ দুখের খর্বত| তাহাদিগকে ভোগ করিতে 
হইত তাহ! হইলে বুঝিতেন। এবং প্রাণপণে সেই ছঃখ হইতে গুজাকে 
রক্ষা করিবার চেষ্ট করিতেন । 

এই. সকল কারণে পুরাকালে রাজ! গ্রভৃতি ক্ষমতাশালী বাক্তিগ্ণ গ্রথম 
বয়সে ব্রদ্বচর্য্য অবলম্বন করিয়া নগ্ন পায়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া গ্রামে গ্রামে 
দেশে প্রদেশে লোকের সুখ ছুঃখ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতেন। পরে যথা- 
সময়ে পরমাত্মার আদেশমত সিংহাসনে বসিয়া বিচার পূর্বক অধীনস্থ প্রজ! 
গ্রভৃতি ব্যক্তিগণের যথোপযুক্তরূপে কষ্টমোচন ও হর্ষবর্ধন করিতেন। 

যাহাতে জীব মাত্রেই নির্বিঘ্বে স্থুখদ্থচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে 
সেই উদ্দেশেই পরমাত্মা “রাজ্য ধন ও রাজ! জমিদার গ্রসৃতি পদ সকল 
দিয়াছেন। নতুব! ইহাতে তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই। পরমাত্মার 
এই নিয়ম ও উদ্দেস্ত বুঝিয়! রাজ জমীদারগণ আপন আপন অধিকারে 
অস্থসন্ধান পূর্বক প্র্জ ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সর্বপ্রকার কষ্ট মোচন 
করিবেন। এইন্ধপ আঁচরণেই পরমাত্মা ঈশ্বরের নিয়মগালন ও জগতের 
হিতসাধন হয়। নতুবা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়া দণ্ড ভোগ ঘটে। 

" গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মনুষ্য ও পণ্ডর হিতের জন্য অতিথিশালা ও ধর্ম 
শালা, চিকিৎসালয় ও ওধধালয় স্থাপন করা বর্তৃবা, যাহাতে কলে আননে 
কালযাপন করিতে পারে । মঙ্ুষ্য ও অপর জীব এবং যাবতীয় পদার্থই পর- 
মাস্মা হইতে উৎপর্ বা প্রকাশিত হইব! াহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে। স্বরূপে 
সকল জীবই সমান ও এক আত্মা--পরমাত্থার দ্থর্ূপ। উপাধি ভেদে সকলেই 
পরমাত্মার পুর কন্যা। এ জন্য মনু ও ইতর জীবের মধ্যে, একাত্মাভাব 
বা ভাতৃভগিনী সন্বন্ধ পরমাত্ম! কর্তৃক স্থাপিত হইল্লাছে। বেন এক মাত] 
পিত৷ হইতে দশটা দশ প্রকারের পু কন্যা হয়_্ত্ী পুরুষ ব্লীব, ছোট বড় 
মাঝারী, স্থুরূপ কুরুপ, কাণা খোঁড়া, সথলা কারা, বোবা! কু: প্রভৃতি কিন্ত 
কলে একই: মাত| পিতা হইতে হইয়াছে। এবং মাত পিত। সকলকেই 
আপন পুর কন্যা জানি! সমান ভাবে প্রীতি পুর্মক পালন করেন। আর 
পুর কন্যারও পরম্পর়কে একই মাত! পিতা হইতে উৎপন্ন ভ্রাতা ভগিনী জানি 


প্রজার ছুঃখ জানা বাজার কর্তব্য। ২৫৯ 


নির্ষিবাদে প্রেম ও স্সেহ পূর্বক বাঁস করেন ও করা কর্তা, মনেই প্রকার 
একই পুর্পরতরদ্ধ বিরাট চক্র! স্ধানারায়ণ গ্যোতিঃস্বরূপ হইতে গু কনা- 
রূপ জীবসমূহ উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব জীব মাত্রকে আপন. আত্মা গর- 
মাত্বার স্বরূপ জানিয়! ভ্রাতাভগিনী ভাবে বা একাত্থ্ভাবে শ্রীতি ও গ্গেহ 
পূর্বক সর্বজীবের মঙ্গলচেষ্টা করা বর্ততবা। মন্থুয্য এই কর্তব্য পাঁলনে 
বিশেষরূপে সক্ষম বলিয়াই মনুযের মনুযাত্ধ। নতুবা পণ্ড ও মন্্রয্যে কোন 
গ্রভেদ নাই। 

মন্থুযোর মধ্যে যাহার যে অভাব আছে সঞ্চিত অর্থের দ্বারা বা অন্য কোন 
উপায়ে তাহার দে অভাব মোচন করিলে ঈশ্বরের বথার্থ উদ্দেশ্য ও আজ্ঞা! পালন 
ইয়। জাতি কুল প্রভৃতি কল্পিত সংস্কার অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে পালন 
বা পুথযার্থী হইয়া দান, করার পরমাত্মার উদদেসিদ্ধি হয় না। আর্ধা বা 
হি, মুলমান,সীঠাযান, ইংরেজ, দেশী বিদেশী, সী পুরুষ গ্রভৃতির মধ্যে যখন 
যাহার যে বিষয়ের অভাব হইবে তৎক্ষণাৎ দানাদির দ্বারা সেই অভাব 
মোচন করা বিধেয়। তাহাতে পরমাত্ম। প্রসন্ন হইয়া লকলেরই মঙ্গল 
করেন। 

ধনী মহাজন, রাজা 'জমীদারগণ সংস্কার ও অভিমানের বশবর্থী হইয়া 
ধদি কেবল যাহাকে হ্বজাতীয় বলিয়৷ কল্পনা করেন তাহারই হিতার্থে দানাদি 
করেন ও যাহাঁকে অন্ত জাতীয় বলিয়া কল্পনা করেন সে ব্যক্তি বিদ্দাপন্ন 
হইলেও দানাদির ঘার! তাহার সাহায্য ব৷ উপকার না করেন তাহা হইলে সীশ্বর 
পরমাত্বার নিকট সহম্বার অপরাধী হইতে হুইবে ও তাহাতে ধনরাঁজোর 
বিনাশ ঘটিবে। ইহা ঞ্রব সত্য সত্য -জানিবে। অজানাপর লোকে ফল- 
" ভোগের প্রত্যাশায় ক্ষেত্রবিশেষকে আপনার জানিয়া জল দিঞ্চন করে 
ও অপর ক্ষেত্রে গরের বলিয়া জল সিঞ্চন করে না। কিন্তু পরমাত্মা এন্ধপ 
ইতর বিশেষ করেন না। ভিনি বৃষ্টি দিলেই সর্ধন্রই বৃষ্টি দেন। ঈশ্বরতাবাপর 
 বমৃষ্টিশানী ভানবান ব্যক্তি সকলকে লমভাবে আপন আত্মা পরমাতবার স্বরূপ 
জানিয়। পালন ও জ্ঞান দান করেন তিনি দেখেন যে, নিজ গরিবারবর্গকে 
পালন করিলে যেরুপ পু, সুখ বা আনন হয় অপরাগরের গ্রতি লেইরূপ 
বাবহার কহিলেও তাহাই হয়। এমন নহে ধে, দানার দ্বার 'অপরাপরের 


২৬০ এ... অস্ৃতসাগর | 
উপক্ষার করিলে ঈশ্বর গ্রস্ন হইবেন ও আপন পরিবার পালন করিলে সেরূপ 
প্রসন্ন হইবেন না। উভয়ের পালনে এক ইন্দপ পুণ্য বা ঈশ্বরের প্রসন্নতা হয়। 
এইরূপ বিচাঁর পূর্বক রাজ! প্রজা প্রভৃতি মনুযামাত্রেই পরমাত্ম! ঈশ্বরের প্রিয় 
কার্ধ্য সাধন করিয়া সদা স্বাধীন মুক্তত্বরূপ থাকিবে। তাহার অপ্রিয় সাধনের 
চেষ্টায় জগতের অমঙ্গল ও রাজ্যনাশ হাহ ইহ এব সত্য সত্য 
জাদিবে। 

ও শরাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 


৮ পা 


ভোগবিষয়ক কর্তব্য । 


ধনী মহাজন, রাজা জমীদার সরল অভ্ভঃকরণে গ্রীতিপুর্ক জানিবে যে, 
জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্ত ও ভোগবর্তা পুর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃন্বরূপ হুইতে 
উৎপন্ন হইয়া! তাহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে । তাহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়! 
ও আমার বলিয়া কোন পদার্থ তোগের বামনা করিবে না। করিলে কষ্ট- 
ভোগের লীম| থাঁকিবে না ছোট বড় উত্তম মধ্যম, ষখন যে ভোগ উপস্থিত 
হইবে তাহাকে ও আপনাকে একই পরমাত্বার হ্বরূপ জানিয়া নিঃসঙ্কোচে 
নির্ভয়ে ভোগ করিয়! নির্মিগ্ুভাবে মুক্তিত্বূপ পরমাননে আনন্দরূগে অবস্থিতি 
করিবে । যে ভোগ গত হইয়াছে অর্থাৎ পরমাস্বা উঠাইয়! লইয়াছেন তাহার 
বিষয়ে পরিতাঁপ বা চিন্ত। করিবে না । অনাগত ভোগের অনুসন্ধান বা তাহার 
জন্ত ব্যাকুল হইবে ন1। পর্দা! সন্তষ্ট ও গরোপকারে রত থাকিবে। 

রাজ! যখন পিংহাঁদনে উঠিবেন বা নিংহাসন হইতে নামিবেন তখন 
আপনার অস্তরস্থিত জ্যোতিঃ ও বাহিরের প্রত্যক্ষ জ্যোতিকে এক জানিয়া 
দ্যোতির সম্মুখে নঅভাঁবে শরদ্ধীভক্তিপুর্ববক নমস্কার করিবে । ' 

যাধাদিগের বোধ হয়। আমি শরীর ক আমার শরীর বা আমি সিংহাসন 
বা অপর শধ্যাঁদনাদিতে রহিয়াছি তাঁহার! : শহ্যাসনাদিতে দী়াইয়া কিছ! 
নামিয়! শ্রদ্ধা পূর্বক মঙ্লকারী ছর্যামারায়ণ 'জ্যোতিংস্বরূপকে অভিপ্রায়মত 
পরর্ঘন! করি শধ্যাসনাদি গ্রহণ করিবে । 'বিচারাপতির আসন গ্রহণ কালে 


ইতর জীবের প্রতি কর্তব্য । ২৬১ 
এবং সর্বপ্রকার কার্ধারন্তে অস্তরে বাহিরে শ্রদধাপূর্ক নমন্কার ও এইরূপ 
প্রার্থনা করিবে । যথা). 

“হে পুর্ণপরত্রন্ধ জ্যোতিঃম্থরূপ গুরু মাত| পিত। আত্মা, গনি স্থতঃ' 
প্রকাশ, নিরাকার সাকার, কারণ স্থক্্র স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইঞ্জিয়াদি 
লইয়৷ অসীম অথগ্ডাকারে শ্বয়ং বিরাজমান । ইন্জিয়াদি লইয়। আপনাকে 
পূর্ণরূপে বারস্থার প্রণাম করি। আপনি অস্তরে প্রেরণার দ্বারা বুদ্ধি মন নির্ঘূল 
করুণ ও যথোপযুক্ত শক্তি সঞ্চার করিয়! আপনার প্রিয় কার্ধ্য. করাইয়া! লউন। 
যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে আপনার আত্তা উত্তমরূপে বুঝিয়া 
প্রতিপালন করিতে পারি আপনি এই দয় করুন যেন তাহাতে কোনরূপ 
বিদ্ব না ঘটে।” 'ইনি অন্তরধ্যামী মঙ্গলকারী, প্রসঙ্ন হইয়৷ জগতের মঙ্গল বিধান 
করিবেন। ইহা গ্রুব সত্য সত্য সত্য জানিবে ব্বপরীত আচরণ করিলে 
জগতের অমঙ্গলের কারণ ঘটিবে। অজ্ঞান নিদ্রা! হইতে জাগিয়৷ জাননেত্র 
মেলিয়৷ দেখ ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে, তিলমাত্র ন্যুনাধিক করিতে 
পারেন। রাজ্য ধনাদির আশায় কেন মন্গুয্যের উপাসনা! করিয়া! তেজোহীন 
হইয়া থাক? মনুষ্ের কি।ক্ষমতা আছে যে রাজ্য ধন প্রভৃতি দেয়? 
মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষ চন্রমী সু্যযনারাযণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা 
আত্ম! ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে রাজ্যাদি দিবেন ব কাড়িয়। লইবেন” 
ইহা নিঃদংশয ধরব সত্য জানিবে 


ও শাস্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ। 


ইতর জীবের প্রতি কর্তব্য। 


হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, রাজা, জমীদার ্রনৃতি মন্থযাগণ আপন আপন 
মান অপমান, জয় গরারয়, মিখ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গ্র্ভীর ও 
শান্তচিতে সকলে মি বিচার পূর্বক জীব বানাং কষ্টমোচনে যন্বশীল 
ইও। ও 

বুঝিয়! দেখ, ক্ষুধ! পিপাসীয় অন্ন জল ন| গাইবে তোমাদের কত কষ্ট, গায় 


২৬২ অস্থতসাগর | 


কাটা ফুটিলে কি ব্রণ, বাধ্য হইয়া! সাধ্যাতীত পরিশ্রমে কত ছুখ |. যদি ফেহ 
তোমাদের হাতে পায়ে দড়ী বাঁধিয়া! একটা ন্তীর্ঘ স্থানে 'আবদ্ধ করিয়া রাখে 
তাহাতে তোমাদের কত ছুঃখ হয়। কিন্ত তোমরা আপন আত্ম! পরমাত্মার 
গ্ারূপ জীবের প্রতি শ্রতিদিন এইরূপ ব্যবহার করিতেছ। তাহাদের যস্্রণার 
বিষয় ভ্রমেও ভাব না। তোমর! মনা, তোমার্দের বাঁকশক্তি আছে ।. যখন 
যেরূপ কষ্ট হয় তখন তাহ! অপরের নিকট ব্যক্ত করিয়! নিবারণের চেষ্টা করি- 
তেছ। কিন্ত পণুগণ নির্বাক। আপন মুখ হুঃখ প্রকাশ করিতে পারে না। 
প্রকাশ করিলেও তোমরা বুঝিবে না। কিন্তু স্থির জানিও যে পরমাত্ম! পণ্ডর 
£খ বুঝেন এবং অসহায় উপকারী পণ্ডর প্রতি অত্যাচার করিলে কখনই পর* 
মাতার স্তায় দও হইতে নিস্তার নাই। গরমাত্ম। পণ হৃষ্টি করিয়া জঙ্গলে 
রাখিয়াছেন। সেখানে “্পরমাত্মার নিয়ম মত আহার বিহার করিয়! তাহারা 
স্থখে থাকিতে পারে। তোমর! নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত তাহাদিগকে ধরিয়া 
আন ও আপনার সুবিধামত কার্ধ্য করাও ব! তাহাদের শরীরের দ্বারা নিজের 
ক্ষুধা ও রসনার তৃপ্তি লাধন কর। পগুর সহিত তোমাদের প্রভেদ এই যে, 
তোমাদের হিত্বাহিত বুঝিবার শক্তি আছে। কিন্ত পণুর প্রতি বাদ সেই 
শক্তির সঞ্চালন ন1 কর তাহ! হইলে পণ্ডর সহিত তোমাদের আর কি প্রভেদ? 
বদ্ধি দণ্ডের ভয়ে বা অন্ত কোন অনিষ্ট নিবারণের জন্ত মন্থুষ্যের সহিত ব্যবহার 
ক্রালেই কেবল তোমাদের হিতাহিত জ্ঞানের উদ্রেক হয় তাহা হইলে সে হিতা- 
হিত জ্ঞানই নহে--কেবল চাতুরী মাত্র। 
অতএব তোমাদের কর্তব) যে, বিন! প্রয়োজনে অন্ত শ্রকার স্বাস্থ্য ও 
বলকারক আহারীয় থাকিলে কখনও পণ্ড হত্যা করিবে না। তোমরা! যখন 
পণুকে সৃষ্টি করিতে পার না তখন কেন অকারণে পণ্ড বধ করিবে? যিনি 
গণ্ডর অষ্টা তিনি কি তোমাদিগকে বধ করিবার জন্ত পণ্ড দিয়াছেন? তোমা" 
দের বুঝা! উচিত যে, পুরণপরত্রক্ষ জ্যোতিঃহ্বর্প পণ্ুর উৎপত্ধি বর্তা। তিনি 
আপনার পণ্ড লইপ্া বিচিত্র লীলা. করিতেছেন। ইচ্ছামক্বের, ইচ্ছা। কিন্ত 
তোমর! কে হইয়! পণ্ড বধ করিতেছ1 তোমরাও জীব পণ্ুও জীব। তবে 
অন্নাদি থাকিতেও অনর্থক পণ্ড বধ কর কেন? বাহার জীব তিনি কি তোমা" 


দিগকে এবিষয়ে কোন পরওয়ান। দিয়াছেন? আহারের জন্য পণ্ড বধ করি- 


ইতর জীবের প্রতি বর্তৃব্য। .. ২৬৩ 


বার স্াষ্য কারণ থাকিলে সে কার্ধ্য এরূপ ভাবে পয করিবে যেন গণুর 
সর্ধাপেক্ষ। অল্প কষ্ট হয়। 

পালিত পণ্ড 'প্রতি সর্ধদ! লক্ষা রাখিবে ৷ যেন সময়মত অল্প জল পায় ও . 
কোন বিষরে তাহার কষ্ট ন| হয়, যেন তাহার থাঁকিবার, শুইবার বা অন্য কার্ধ্যে 
কোনরূপ বিদ্ন না ঘটে। সামান্ত সুবিধার জন্ত পণ্ডকে গলায় ও পায়ে বীধিবে 
না বা অন্ত কোন প্রকারে বিন! প্রয়োজনে বা সামান্য সুবিধার জন্য তাহার 
স্চ্ছন্দতার হানি করিবে ন| ৷ 

পণ্ডকে অপরিমিত ভার বহাইবে না, বা তাহার শক্তির অতিরিক্ত শ্রম 
করাইবে না। মূল কথা, সর্ব বিষয়ে পণ্তর প্রতি এইরূপ বাবহার করিবে 
যাহাতে পণ্ড ও মনুষ্য উভয়েরই হিত হয় । 

এইরূপ বিচার করিয়া জীব মান্রকে প্রীতিপূর্বর্ক সপ্রতিপালন কর। মিথ্যা 
কল্পিত সামাজিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিও ন1|। জীবের প্রতি দয়! কর। 
যে জীবকে যে স্থানে পরমাত্ম! উৎপন্ন করিয়াছেন তাহাকে সেই স্থানে থাকিতে 
দাও। বিনা প্রয়োজনে তাহার অন্যথা! করিও না।১ আর যে পশুর দ্বারা 
তোমাদের উপকারী যে কার্ধা সহঞ্জে নিপন্ন হয় তাহাই কর। ত্বনর্থক কৌতু- 
হল ব! অহঙ্কার তৃপ্তির জন্য বনৈর পণুকে ঘরে আনিয়া বন্দী করিও না । এনধপ 
গণুতুল্য কার্ধ্য মন্থৃষ্যের অন্ধুপযুক্ত। 

এখন হইতে অজ্ঞান নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জ্ঞানরূপে জাগরিত হও। পুর্ণপ্র- 
্রঙ্ধ জ্যোতিঃম্থবূপের শগাগত হইয়! ক্ষম। প্রার্থনা কর ও তাহার প্রিয় কার্য 
সাধনে বদ্বশীল হও। জীব মাত্রকে পালন কর, অস্তরে বাহিরে ত্রন্াগুময় 
পরিষ্কীর রাখ ও অগ্রিত্রন্ধে গ্রীতিপূর্বক 'আহুতি দাও--ইহাই তাহার প্রিয় 
কার্ধ্য। রাজা জমীদার পণ্ডিত গ্রস্ৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পঞ্ষে বিশেষরূপে 
ইহাই কর্তবা। এইকপ আচরণে প্রস্ হইয়া পরমাত্ম। জগৎকে মঙ্গলময় করি- 
বেন. রা মঙ্গ্নের কোন আশা নাই। ইহ! গর্ব সত্য সত্য জানিবে। 


৭ শাহি শি শনি 


আয় ব্যয়ের হিসাব । 

ুরণপর্রচ্ধ জ্যোভিঃস্বরপ জগতের মাতা পিতা গুক যে সর্ব. পশ্বর্যর উৎ- 
পত্তি ও ব্যবস্থা কর্ত! ইহা! না বুঝিয়া অকৃতজ্ঞ মনুষ্য আপনাকে খ্শ্ব্ষ্যের অধি- 
পতি মনে করে এবং অহঙ্কার লোভ ও আশঙ্কায় নানা কষ্ট পায়। অতএব 
মনুষা মাত্রেই পরমাত্মার নামে উৎসর্গ করিয়া ধনাদির হিসাব লিখিবে! যে 
পরিমাণ ধনাদি হস্তগত হইবে তাহ! পরমাত্মার নামে জম! করিয়া! তাহাকে 
. জানাইবে যে, “হে পূর্ণপরত্রদ্ম জ্যোভিঃন্বরূপ গুরু, আপনার এই এত পরিমাধ 
ধন বা অল্নাদি আমার নিকট জমা রহিল। আপনি দয়া করিয়া আমার দ্বার! 
ইহার সহযবহা'র করাইয়া লউন 1 যখন কাহাকেও দান করিবে বা অন্য কোন 
কারণে দিবে তখন তাহার ন!মে খরচ লিখিবে, বলিবে যে, “হে পুর্ণপরর্রদধ 
মাতা পিতা গুরু, আপনার যে অন্ন ধনাদ্দি আমার নিকট ছিল তাহার মধ্যে 
আজ এত পরিমাণ অমুক ব্যক্তির উপকারের জন্য বা অমুক কারণে ব্যয় হুইল । 
আপনি ইহার দ্বারা জগতের মঙ্গল করুন।” জাহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে ব! 
অন্য উপায়ে যখন মাল রওনা! করিবে তখন পরমাস্মার নামেই করিবে যে, 
“আপনার এত মাল রওন! হইল।” মাল আমদানি হইলেও সেইরূপ পরমাত্মার 
নামে লিখিবে। পকল বিষয়ের হিসাব লিখিয়া তাহাকে জানাইবে যে, “হে 
পূরঘপব্রদ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ মাতা পিতা, এই যে এত পরিমাণ আপনার পদার্থ 
আইীর নিকট ছিল তাহার মধ্যে এত পরিমাণ এই এই উদ্দেশে আপনার জন্য 
বায় হইয়া এখন এই পরিমাণ আমার নিকট রহিল): আপনি দয়! করিয়া 
আমার ভুল ভ্রান্তি সকল অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করুন।” এইক্নপ করিলে 
তিনি দয়! করিয়া তোমাদিগকে মুক্তিষ্বর্ূপ পরমানন্দে আননারূগ রাখিবেন। 
নতুবা মধ্য বিশেষ ব| কেবল দেব দেবীর নামে দান বা জমা করিলে পরমাত্মা 
ঈশ্বরের নিকট অপরাধী ও দ্ডিত হইতে হইবে |, ইছা ধরব সত্য জানিবে | 

প্রত্যক্ষ দেখ, বর্তমান কালে অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইন্কা তোমরা কত 
কষ্ট ভোগ করিতেছ-_অগুমান্র শাস্তি নাই। পূর্ণপর্রন্ জ্যোকিংস্বরূপ মাত! 
পিতা হইতে বিমুখ হইলে এইক্সপ ছুর্দশ| হয়। ইহাতে €কোন সন্দেহ নাই। 

* ও শাস্তি শা্তিঃ শাভিঃ। 


রা সস ০ 


" দিঠববরক কর্বা। : 


: মন্থষয মাত্রেরই সৎ শিক্ষার প্রয়োজন । যেকপ শিক্ষায় মনযোর ব্যব- 
হাক ও পানা কার্ড উত্াপে নিষ্পর হয় তাহাই সৎ শিক্ষা। যন 
নান! শ্রকার. সংস্কারে আচ্ছন্ন হইলে সৎশিক্ষার প্রতিবন্ধক ঘটে, এই জন্য 
সংস্কার শূন্য শৈশব হইতেই 'শিক্ষা আরস্ত না হইলে সম্পূর্ণ ফল লাঁত হও! 
দুর্ঘট হয়। শৈশব হইতেই নান প্রকার সংস্কার বন্ধমূল হইতে থাকে। পাঁচ 
বৎসর বয়স শিক্ষারস্তের প্রশত্তকাল। হুম্পষ্ট কথা কহিতে গারিলে আরও 
অল্প বয়সেই পুত্র কন্তাকে শিক্ষা দিবে । তাহ! হইলে শরীর বৃদ্ধি সহিত জ্ঞান 
ও বল বর্ধিত হইবে। 

শিক্ষা দিবার সময় কয়েকটা বিষয়ে বিশে ফনোযোগ রাখ! আঁবক। 
সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে যে, শিশুগণ পিত! মাত প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি 
শ্রদ্ধা করে ও গ্রীতিপূর্বক তাহাদের আজ্ঞা! প্রতিপালনে যত্বশীল হয়। তা, 
প্রিয় বাকা কহিতে ও স্িপ্ধ, সরল ব্যবহার করিতে গ্লেন শিশুদিগের অনুরাগ 
জন্মে। অনর্থক বাক্য.ব্যয়না করে। বিদ্যাভাসের সহিত ,এইরপ শিক্ষার 
গ্রয়োজন, যাহাতে পরে সৎপথে থাকিয়া! শারীরিক ও মানসিক  পরিজ্রম দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহে সমর্থ হয় এবং পরোপকারে রত থাকে । ১. 

যাহাতে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বলের সত্্যবহার হয়, এরূপ শিক্ষ! অতি শৈশবে 
আবস্তক | ছূর্বলের রক্ষার জন্ত বলীর বল, অভ্ঞান মোচন করিবার জন্য 
জ্ঞানীর ভান, ধনীর ধন নির্ধনের সহায়, বিঘ্বানের বিদ্যা মূর্খের আশ্রয়। পরমাত্থা 
এই প্রকারে জগতের অভাব মোচনার্থে ফখোপযুক্ত উপায় সকল স্থজন করিয়া" 
ছেন।. .স্যবহার করিলে জগ্রতের সকল অভাবের পুরণ হয়। রোগের 
জন্য উধধ, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসা জল, নগ্নতায় বস্ত্র এইরূপে তিনি সকল 
অভাৰেরই পুরণ করিয়াছেন। 

সমস্ত সহ্যবহারের মূল আত্মদৃষ্টি বা বা যাহাতে নিমের নখ ছাখ 
তাহাতে অপরের সুখ হুঃখ--এইরূপ বুঝিয়া অপরের সুখের বৃদ্ধি ও ছুঃখের 
হাস করিতে সর্বাতোভাবে চেষ্টা আবগ্তক। তাহাতে ক্কলেরই (5 
পরযাননে নিষ্প্ন ছইবে। . রঃ 

8. 


২৬৬. ৃ অনৃতসাগর। 
ইচ্ছামত চলিতে সকলেরই ইচ্ছ1 | কিন্তু তাহার যথার্থ উপায় না বুঝিয়া 

লোঁকে অপরকে ইচ্ছামত চালাইতে চাহেন। ইহা জানেন যে সকলকেই 
ইচ্ছামত চলিতে দিলে তবে আপনি ইচ্ছামত চলিতে পারিবেন ।. নচেৎ তাহা 
অসম্ভব হয়। অতএব যুদ্ধি ইচ্ছামত- চলিতে চাও, তবে সকলকে ইচ্ছামত 
চলিতে দাও । যাহা সকলকে দিবে তাহাই আপনার মিলিবে। মান্ত রাঁধিলে 
মান্য, দয়! করিলে দয়, অতয় দিলে নির্ভয়তা লাভ, ব্যথায় ব্যথা, সুখে সুখ । 
নতুবা যে সুখ চেষ্টা কেবল আপনার জন্য তাহা বিড়ম্বন! মাত্র! অপরের মদ্‌গুণ 
প্রকাশে আপনারও সদ্‌গুণ প্রকাশিত হয়।' অপরের স্‌গুণ প্রকাশে তাঁহার 
নীচগুণের আপন! হইতে লয় হয়। এজন্য দৌষ প্রচার ন! করিয়! গুণের প্রকাশ 
করিবে, তাহাতে তোমাকে লইয়! সমস্ত জগৎ আনন্দময় দেখিবে ) 

_ সদগুণান্বিত মহৎ ব্যক্তিগণ অপরের সর্ধপ্রকীর নীচ গুণ পরিত্যাগ 
করিয়। উত্তম গুণ গ্রহণ ও সকলের নিকট তাহার প্রচার করেন। তাহার! 
জানেন যে সকলেরই মধ্যে নানাধিক পরিমাণে উত্তম অধম গুণ রহিয়াছে । 
কিন্তু সকলেই আঁপনাঁর আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ। সকলেরই তাহা হইতে 
গ্ীকীশ ও তাহাতে স্থিতি। নীচগুণাপন্ন লোকের স্বভাব ষে, তাহারা আপন 
নীচপ্রবৃত্তি অনুসারে অপরের সহত্র সদগুণ ত্যাগ করিয়! অল্প মাত্র অসদ্গুণ 
থাকলে ব। না থাকিলেও পর্বতাঁকাঁর বলির গ্রচার করে। 

* ৰালক বালিকাদিগকে সর্ব বিষয়ে পবিজ ও পরিষ্কার থাকিতে শিক্ষা দিবে, 
যাহাতে শরীর ২ মন ইন্দ্রিয়, বস্ত্র, আহার বাবহাঁরের রা, ঘর কা পথ ঘট 
গ্রতৃতি পরিষ্কার থাকে । 
.. অবস্থা, কূপ গুণ, ধন মান, কুল শীল, বিদ্যা বুদ্ধি গ্রৃতি বিষয়ে নিরপেক্ষ 
হইয়া! স্ত্রী মান্্রকেই সর্বোৎপত্তিকারিণী জগজ্জননী জ্ঞানে শরীর, মন ও 
বাক্যের হার! শ্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষ সমাদর করা পুন হারাই কি ) ইহার 
অন্ঠথায় শ্রেরঃ নাই। 

শৈশব হইতে শিক্ষা দিবে যেন্ত্রী পুরুষ মনুষ্য াছেই সভা গুদ্ধ- চিতে 

পরস্পরের দর্শন করে) ইহা আননের বিষয় | মানের জন্য বা অন্য ফোন 
কারণে তাহাতে লজ্জা! বোধ করা দোষনীর়1. কুতাবে দর্শনে গাপ বাঁ হঃখ। 
কাহারও রূপ দেখিয়া প্রীতি বোধ করিলে বিচারের দ্বারা বুঝিতে হয়: বে হাছার 


শিশু বিষয়ক,কর্তব্য। ২৬৭ 


কথামান বিকাশে এত গ্রীতি সেই সর্বং সৌনর্য্যের আকর জ্যোতিঃমবয্ূপ পর- 
মাত্মাকে পুর্ণভাবে দেখিলে কি অপার আনন্দ। খীহার অস্ত্রে. এইরূপ ভাব 
স্থিতি করে তিনি যথার্থ জিতেন্্িয়। এইরূপ ভাবে স্থিতির নামই, ইজ্জিয় 
জয়। ইহা! কব সত্য জানিবে। | 
বিশেষ সতর্কতার লহিত দৃষ্টি রাখিবে যেন, কোমলমতি বালক বামিকা- 
গণের চুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও অপরকে সতন্রষ্ট করিতে প্রবৃত্তি না জন্মে 
বালক বালিকার! যেন্ু বুঝিতে পারে যে, কাহাকেও কষ্ট দিতে বা নীচ 
কার্য করিতে মনুষ্য মানের লজ্জা বা স্বণা হওয়া উচিত। কিন্ত শ্রেষটকার্ধ্ে 
কোন মতে স্বণা বা লজ্জা না হয়। সঙ্কুচিত ৰা লজ্জিতভাবে সংকার্ধ্ের অনুষ্ঠান 
অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়। লোক নিন্দা ভয়ে শ্রেষ্ট কার্ধ্য অর্থাৎ, পূর্ণপরব্রন্ধ 
জ্যোতিঃস্বরূপ চঙ্্রম! হু্যনারায়ণ "জগতের আত্মা” মতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি 
না করা বা তাহার আল্ত! লঙ্ঘন করা মূর্থের কার্য ও পরিতাপের হেতু।. 
প্রথমাবধি বালক বালিকারা যেন ভক্তি -শর্ধ পূর্বক মাতা পিতা গ্ভৃতি 
গুরুজনকে প্রাতে সায়াহ্ছে প্রণাম করে। নতুবা তাহা জগতের মাত! পিত! 
গুরু পরমাত্মা! বিরাট মঙ্গলকারী জ্যোতিঃস্বরূপকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে, শিখিবে 
না। শ্রীলোকের লম্মান ন! রাখিলে কালী, হুর্গা সরগ্তী, সাবিত, গায়ত্রী 
মাতা অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী মঞ্জল্ময্নী জগজ্জননী মহাশক্তির সম্মান রক্ষা করা 
হয় না। যাহার প্রসাদ জগতের মঙ্গল নারীর পৃজায় তাঁহার পুজ! ! নু 
কাণী দুর্গা গ্রতৃতি, সহজ নাম লইয়া বহু ব্যয় সাধ্য, বহু আড়মরযক্ত যে কোন 
পুজাকর না কেন সে.পৃজা জগজ্জননী মহাশক্ষি, গ্রহণ করিবেন না. এবং 
তাহাতে কখনই মঙ্গল. হইবে না।, ইহাঞ্ব লত্য জানিবে) রং | 
'দীবমাত্রই আস্থা পরমাস্মার শ্বরূপ। . অতএব গরমান্মার সম্মান রক্ষা 
করিতে হইলে ভদ্র অভন্র,. গুম নিগধ,.. সবল বিকল, পরিচিত, অপরিচিত 
সকলেরই প্রতি সঞ্ভাবে সমাধীর শিষ্টাচার করিতে শিক্ষা দিবে। .. 
উদয় অস্তে.প্রতিপূর্বক পূর্ব পরতর্ধ চন্দ্রমা সৃরধ্যনারার়ণ জ্যোতিঃ্বরূপ 
মঙ্গররারীকে আপনার শরীর মন, ইন্জিয়াদির বহিত নিরাকার, বাকার। 
যুগ, কারণ, জগৎ চরাচির স্্ী পুরুষ, নাম্‌ রূপ. লইয়! পুরণভাষে নযদ্ধার 
করিরে এবং আপনার জব! জানাইয়। প্রার্থনা করিবে যাহাতে ব্যবহারিক ও 






গারমার্থিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়। গরমানদলাভ করিতে পার গুরু শিষ্যভাবে 
“ও সৎ গুরু” মন্ত্র জপের স্বারা হায় উপাঁসনা করিবে এবং গগতের মঙলার্থ 
গুুতিদিন যথাসাধা অগ্সিতে আন্তি দিবে । ' শরীর মন ইন্জরিয়ের পবিজ্রুতা 
ও ম্বাতাবিক তেজোরক্ষার নিমিত বিশেষ যন্ত্রপন্ছকাঁরে রেতঃ ধারণ 
করিতে শিক্ষা দ্রিবে। এইরপ ব্রহ্গচর্যের অননুষ্ঠানে সর্ব বিষয়ে লোকে 
শক্তিহীন হইয়া ইটভ্রষ্ট হয়। পিতা মাতার কর্তব্য: পরমাত্মার বিধান 
জানিয়! এইরূপে পুত্র কন্তাকে যদ্ব সহকারে শিক্ষিত করেন। এবং তাহাদের 
সর্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যেন কোন মতে এ নিয়মের অতিক্রম ন! হয়৭ এই 
সকল বিধি যাহাতে সর্ধতোভাবে সকলের দ্বারা পরিপালিত হয় তাহা 
সকলেরই বিশেষতঃ রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অবস্ত কর্তব্য। 
এই সকল নিয়ম রক্ষ! করিলে গরমাত্মার গ্রসারদ্দে সকলেই পরমানন্দে আনন্দ 
রূপ থাকিবেন। | 

7] ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাত্তিঃ। 


৯ 


স্তুতি নিন্দ! বিষয়ক কর্তব্য । 

স্কানবান সমঘৃষ্টি সম্পর় সদ্‌গুণান্বিত পরমাত্মার প্রিয় ব্যক্তিগণ বিচার- 
পুর্বাক মিথ্যাকে ত্যাগ ও সতাকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ নিরাকার সাকার 
কারখ হুক স্থূল নানা নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া পরমাত্বাকে অসীম 
অধগ্ডাকার সর্ধব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণক্নপ জানিয়া তাহার নিকট শরণ ও 
ক্ষম! প্রার্থনা করেন এবং প্রীতি ও ভক্তিপুর্বক নমন্কারাদি হ্বারা তাহার 
উপাপনা করেন। তাহাদের. অস্তঃকরণ প্রেম দয়া ও শীলতা সন্তোষ 
ধৈর্য্য গাভীর প্রভৃতি গুণে অলম্বৃত) জীবমান্রকেই আপন আত্মা ও 
পরমাত্বার শ্বন্নপ জানিয়! 'ভীহারা জগতের ' হিতসাধর্নে তথপর 'হয়েন। 
তাহার! পরের হুঃখে ছুঃখী ও পরের সথথে ভীহাদের ছুখ। পহশ্র মুনা গুণের 
মধ্য হইতে একটা সক বাছিয়। তাহাকে প্রধান বলিয়া গ্চার করেন। 
জানেন যে, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ গুণ ও নীচ হইতে নীচ গুণ ন্থতাধতঃ প্রকাশ 
পার়। ভাল মন্দ যে যাহা করুন না কেন-তাহাতে সতের সদ্তৃত্বি ও 


স্বতি নিষ্দা বিষয়ক কর্তব্য। . ২৬. 
নীচের নীচবৃত্তি সমানভাবে উদ্দিত হয় গোলাপ ফুল ভাল মদ সকলকেই, 
সুগন্ধ বিতরণ করে ও বিষ্ঠা সকলকেই গন্ধ দেয়) সংলোক' গোলাপ রা 1. 
নীচ লোক বিষ্ঠার সমান : 

পরমাত্মার প্রিয় সমদৃ্ি সম্পন্ন জ্ঞানী জানেন যে, আমাতে ব! নি 
পরমাত্মাতে উত্তমাধম তাবৎ গুধ রহিয়াছে । তাহার! নীচ গুগকে দমন করিয়া 
উত্তম গুণের প্রকাশ করেন, যাহাতে নিজের বাঁ অপরের কোন প্রকারে 
কষ্ট না হয়। যে শক্তির দ্বারা যে কার্ধ্য সুখে সম্পন্ন হয় যথাসময়ে তাহার 
দ্বারা সেই কাধ্য করেন ও করান। যাহাতে সদগুণের উৎকর্ষ ও. নীচ 
গুণের দমন হয তাহার জন্ত সকলেরই সর্বদা পরমাত্বার নিকট ্রারথনা | 
কর! কর্তবায। 

সত্য ব1 পরমাত্মা হইতে বিমুখ নীচ গুণাপন্র লোক, িখাবাদী রবঞ্ক, | 
পরের অনিষ্টকারী অভিমানী, ক্র/র লোভী, ক্রোধনশীল দর্পিত, হয়। তাহার! 
পরের ভাল দেখিতে পারে না।-পরের মন্দ গুনিলে বা! দেখিলে ন্ুখী হয়। নান! 
উপায়ে গিথ্য! বঞ্চনার হ্বারা পরের অনিষ্ট, নিন্দা ও গ্লানি করিয়! সর্ধদ! 
অশাস্তি ভোগ করেন। আগন স্ত্রী কন্ত! গ্রভৃতিকে শিক্ষা দেন যে, অপরের 
ছায় মাড়াইলে পাঁপ হয় । কিন্তু অপরের স্ত্রী কন্তাকে শিক্ষা দ্নেন যে, “আমার 
সহিত ব্যভিচার করিলে কোন পাপ হয় না” তাহারা সর্ধ্দা পক্ষ্ত 
হিংসা ও আলন্তে জড়িত। পরিশ্রম করিয়া আপন দিনা? ফিরি 
বি তোযামোদধারী ও নিন্দাপ্রিয় ) 

এইরূপ সৎ ও অসতের লক্ষণ বুবিয়া প্রজ্যেকের সদ শ্রীহণে সর্বদা 
রত থাকিবে। তাহাতে পরমাস্ম! প্রসন্ন হইয়া রা অনঙগল ্ ও. জীব 
মপ্রেরই মঙ্গল সাধন করিবে । র্‌ 

“বিচার করিয়া দেখ, জগতে নিন্দা ৰা স্ততির কি. শ্রয়োজন।' বাহাতে 
জীবের হিত সাধন হয় ও অহিতের নিবৃত্তি হয় জগতে কেবল এই এক ও 
প্রয়োজন |... যাহাতে জীবের হিত, দ্বতঃ পরত? সেই কারোর অগুষ্ঠান জানীর 
একমাত্র কর্তব্য । : স্থভাবতঃ ভানিগণ সিজের প্রাপতব্য: ফলাফলের প্রতি 
ৃষ্পু ইইয়। সেইনপ কার্ের অনুষ্ঠান করেন ও করান যাহাতে জগতের 
হিতানু্ঠীদে জগধ্বাসী মাত্রেই বথাশজ্ি অ্রতী 'হন সেই উদ্দেশে জীনিগণ 


সৎবার্ধ্যের সর্বদা স্বতি করেন। অভিপ্রায় এই যে, সকলেরই সৎ কাধে 
প্রবৃত্তি হউক ও সমাণ্ডি পথান্ত তাহার. অনুষ্ঠানে দৃঢ়তা খাকুক। -যে কার্যে 
জগতের অহিত, জ্ঞানী তাহ! নিজে করেন না ও অপরকে তাহা হইতে বিরত 
করিবার চেষ্টা করেন) হ্বাহাতে অসৎ কার্যে লোবের শ্রবৃত্তি না হয় ও হইলে 
তাহা: পরিত্যাগ করিতে পারে এ উদ্দেশে জ্ঞানিগণ অসৎ কার্ধ্যের 
নিন্দ! করেন) নতুব! জ্ঞানীর চক্ষে নিনা স্ততি প্রভৃতি সকল কার্ধ্যই 
স্বরনপতঃ সমান ভাবে পরমাত্মার স্বরূপ। 
জগতের হিতের জন্ত কোন কার্ধ্ের স্ততি ও কোন কার্ষোর নিন্দা করা 
যায় বটে কিন্তু ফোন কার্ষোর: অনুষ্ঠীতাকে কখন নিন্দা কর! উচিত নহে। 
তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ আজ যে ব্যক্তি অসৎ কার্য্ের অনুষ্ঠাতা কাল 
তিনি সৎকার্ধোর বন্তা হই্তিছেন। তবে অসৎ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান কালে সেই 
কার্ধ্ের অনুষ্ঠীতা চেতনকে যদি-নিনদনীয় মনে কর তাহ! হইলে ধেই চেতন 
যখন আবার সৎকার্ষোর অনুষ্ঠাত। হন তখন তাহাকে কি করিয়া স্ততির যোগ্য 
বলিবে? উভয়বিধ কধর্ষ্ের অন্ুষ্ঠাতা চেতন বা পুরুষ ত একই। যেতুমি 
আজ অসৎ বা মহিতকর কার্য করিতেছ সেই তুমি আবার কাল সৎ বা হিত* 
' কর কার্ধ্য করিতেছ। এমন নহে যে, অসৎ কার্ধ্য করিতেছ যে তুমি মে এক 
ব্যক্তি আঁর সৎকাধ্য করিতেছ যে তুমি সে আর এক ব্যক্তি। তুমি একই 
ব্ক্তি সৎ-ও অসৎ উভয়বিধ কাঁধ্য করিতে? তবে তোমাকে সৎ বা "সৎ 
বলিয়া ভ্ূতি বা নিন্দা করা যায় না। সুতি নিদা, সৎ অসৎ সকল কার্ধের্র 
অতীত তুমি নিত্য যাহ! তাহাই রহিয়াছ। জগতের হিত সাধনের জন্ত 
তোমার কৃত কার্ধ্য, বিশেষকে অসৎ বলিয়! কল: ঘটে তাহার দমনের জন্য 
নিন্দা করিতে হইতেছে ও তোমারই ক্কৃত অপর কার্ধ্কে সকল ঘটে তাহার 
অনুরূপ কার্ধ্য হয়: এই উরিতি হি হা শগ । রা 
বুখিবে। . টি 
জগতের হিতার্থে নান দেশে, নান! সমাঞ্জে অবতার হা ভানবাদ বারি 
জগৎকে হিত শিক্ষা দিবার জন্ত মানা কাধ্যের- অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিবেন 
একই সত্য পুর্ণপরব্রহ্ধ জ্যোডিঃ্বপ ঘিনি, কারণ শুক স্থুন চরাচরকে হইয়া 
অসীম অথগ্ডাকারে বিরাজমান কঠায়'হইতে তাহার! উদয় হইয়া, শরীর ত্যাগের 


স্ততি নিচ্দ! বিষয়ক ঘর্তব্য। ২৭১ 
গর. তাহাতেই, অভেদে স্থিতি করিতেছেন, পৃথক আর. থাকিতেছেন না । 
তাহাদিগকে পরমাত্মা. হইতে পৃথক ভাবিয়া স্তুতি ব। নিন্দা করিতে ছয় না। 
পরমাত্ধ। বিমুখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন নিন্দুকগণ তাহাদের ভাব ন1 বুঝিয়! নিক নিজ 
কল্পিত সমাজভুক্ত অবতারাদিকে স্ততি ও অন্ত সামাজের অবতারাদিকে নিন্দা! 
করিয়া ইহলোকে পরলোকে নিজের শাস্তি নষ্ট করিতেছে ও অপরের কষ্টের 
হেতু হইতেছে । এইরধপ লোককে বিশেষরূপে দণ্ডিত করা রাজ প্রতৃতি 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য। | 

 অন্তানবশততঃ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ কল্পনা করিয়া পরমাস্মা বিসুখ নি্ুকগণ 
কেহ মহম্মদ, কেহ বিশুর্ীষ্ট, কেহ ব! কৃষ্ণ ভগবান কেহ বা অপরাগর জ্ঞানী ব! 
অবতারদিগ্ের নিন্দা করিতেছেন। ইহা! বুঝিতেছে না যে, একই ঈশ্বর. গড, 
খোদা অর্থাৎ পুর্ণপরব্রন্ম জ্যোঙিঃম্বরূপ ব্যতীত ফখন দ্বিতীয়, কেহ নাই তখন 
তাহাকে ছাড়িয়! অপর কে বা কি হইতে ইহার! শরীর ধারণ করিবেন। 
প্রাচীন: আবতারাদি মহাপুকরুষের প্রচলিত চরিত্র বর্ণনায় অনেক রূগক 
আছে। তাঁহার যথার্থ ভাব ন! বুঝিয়া হিংসা বশতুঃ অনেকে তাহাদিগের 
নিন্দা করিয়া থাকেন। তাহার ফলে নান! অমঙ্গল ঘটিতেছে। কৃষ্ণ ভগবা- 
নকে মানে না এমন অনেক অধ্প্রদায়ের লৌকে বলেন যে, তিনি গ্োপীদি- 
গের সহিত বিহারাদি অনেক অজ্ঞানের কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তিনি লকুট, 
পাপী এবং তাহাকে যাহার! মানে তাহার! মুর্খ। গোপী বিহারের বথার্থ ভ্ুব 
এই যে, কৃষ্ণ ভগবান গড খোদা ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরত্রন্ম জ্যোতিঃস্বন্নূপ 
সমূহ স্ত্রী পুরুষের ইন্জিয়াদি গোপীগণকে অন্তরে প্রেরণার ছ্বারা চেতন করিয়! 
্রককৃতি পুরুষ ভাবে বিহার করিতেছেন। . তাহাতে ত্রন্ধাগুময় জীবের উৎপত্তি 
হইতেছে । তিনি যদি ইজিয়াদি. গোপীগণকে শ্রেরণার দ্বারা চেতন না 
করেন তাহা হইলে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোন ..কারধ্যই হয় না। 
যখন তিনি ইন্জিয়ার্দি হইতে চেঁতন, শক্তি সঙ্কুচিত করেন তখন জীবের গাঢ় 
নিজ! ৰা স্যুণতি হয় ও ইত্জিয়াদি গোপীগণের সর্ব কার্যা বন্ধ থাকে। পুন- 
রায় প্রেরণার দ্বারা চেতন ব| জাগ্রত করিলে জীব-সংযোগে ইন্জিয়াদির, 'সকল 
কার্য জ্। বানী জানেন বে, বখন তাহার অতিরিক্ত. দ্বিতীয় কিছু, নাই 
তখন তিনি: কাহার যঙ্ধিত ভীড় করিবেন? সমূহ জী পুরুষের. ইঞ্জিয়াদি 


২২ ক্মহৃতসাগর |. 
পগো)” পরমাম্মা চেতন। তিনি গোকে চেতন করিয়া ্াইতেছেন ৪ 
পালন করিতেছেন | ইহাই পরীরুষ্ণের গোচারণ। 

_ জীব সমূহের শরীর বংশী | ইন্জিয়ছিত্রে প্রেরণা করিয়া প্র পরমাত্মা 
সকলকে চেতন স্থুরে বাঁজাইতেছেন। তোমরা জাগিয়া বেদ, বাইবেল, 
কোরাখ, প্রভৃতি নানা সুর বাহির করিতেছ ও তাহাতে লোক মোহিত 
হইতেছে) যখন তিনি চেতন শক্তির সঙ্কোচ করিরা ন্ুযুণ্তি ঘটান তখন 
স্থল শরীর বংশী পড়িয়া থাকে; কোন সুর বাহির হয় না। 

এইন্ধপে বথার্থ ভাব বুঝিবে। কাহারও নিন্দা করিবে না। অতি 
ক্ষুদ্রেরও নিন্দা করিলে পরমাত্মারই নিন্দা করা হয়। ইহা ফ্ব সত্য সত্য 
জানিবে। 


ও শাস্তি: শাস্তিঃ শীস্তিঃ। 
০২ সি 


নারী বিষয়ক কর্তব্য । 
স্ত্রীলোক্দিগের প্রতি অযথ| নানা প্রকার পীড়ন হইতেছে। তাহার 
ফলে:জগদ্যাসীর মহাপীড়ন উপস্থিত। ইহা দেখিয়াও কেহ দেখিতেছেন 
না) যাহাতে স্ত্রীপীড়ন নিবারণ হয় তাহা (সাবা মােরই বিশেষ কর্তব্য 
না 
' স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাস্থার স্বরূপ । ইহা না বুঝিয়া লোকের সংস্কার যে, 
পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও নী নিকৃষ্ট । অতএব মন্তব্য মাজেরই বিচারপূর্বক' দেখা উচিত 
যেংন্ত্রী কি বস্ত-_সত্য ব| মিথ্যা। এইরূপ বিচার করিয়া! মিথা! ত্যাগ ও সত্য 
্রহণ করিলে মনের সমস্ত অশান্তি বিলুপ্ত হইয়া শাস্তি বিধান হইবে . শান্ত 
লোকে সত্য ও মিথ্য। এই ছুইটা সংস্কার ও শব গ্রচলিত। এখন ুষিয়া দেখ 
যে, স্ত্রী পুষের মধ্যে কোন্টা বা উততয়েই সত্য বা মিধ্যা। যদি বল মিথ্যা 
তাঁহ হইলে মিথ্যা মিথ্যাই। মিখ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্য] ঘৃশ্তে নাই, 
অনৃত্তে নাই] মিথ্যা! হইতে সী পুরুষ শ্রেঠ নিকষ গ্রভৃতি কিছুই স্থ্টি হইতে 
পারে না-_হওয়! অস্ভভব | এবং সত্য. এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই । কত্য 


নারী বিষয়ক কর্তব্য । ২৭৩ 


£গ্রকাশ। সত্যতে উৎকষ্ট. নিরষ্ট, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি নাম বা সংজ্ঞা 
হইতেই পারে না-_হওয়! অসম্ভব । তবে এক সত্য মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ট ও স্তর 
নি্ষ্ট এই প্রকার যে ছুইটা ভাব ভাদিতেছে ইহা কি ভ্ঞানের কার্ধ্য বা অভ্ঞা- 
নের কার্ধ্য? নিষ্কষ্ট যে স্ত্রী তিনি মিথা হইতে হইয়াছেন এন্ধপ বলিলে বুঝিয়া 
দেখ, মিথা। ত কোন পদার্থ নহে, যাহ! নাই তাহারই এক নাম মিথ্যা । যদি 
স্ত্রী সত্য হইতে হইয়া! থাকেন ও দত্যেরই রূপ হন তাহা হইলে বখন এক ভিন্ন 
দ্বিতীয় সত্য না তখন সেই একই সত্য হইতে একটা স্ত্রী নিকট ও অপর 
একটা পুরুষ শ্রেষ্ঠ কোথা হইতে বাহির হইলেন? যদি পুরুষ বলেন, আমরা 
স্ত্রী পুরুষ উভয়ই এক সত্য হইতে হইয়াছি বটে কিন্তু তথাচ পুরুষ শ্রেষ্ঠ স্ত্রী 
নিকৃষ্ট, তাহ! হইলে সেইব্ধপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরুষের মুখে চুণ কালী দেওয়া 
কর্তবা। পুরুষ যদি বোধ করেন যে, আমি. এক অদ্বিতীয় সত্য হইতে 
হইয়াছি ও তস্িন্ন অপর কোন বস্ত হইতে স্ত্রী হইয়াছেন তাহা হইলে জিজ্ঞাস! 
কাঁরতে হয় যে, স্ত্রীর কারণ সেই অপর বস্ত বা ব্যক্তির অস্তিত্ব কোথার-তাহার 
কিরূপ? আর যে সত্য হইতে পুরুষ হইয়াছেন সেই সত্যের রূপ, পূর্ণস্ব ও 
সর্বশক্তিমত্তার অস্তিত্ব কোথায়? “শিবোহহং সচ্চিদানন্দোহ্হং” কেবল মুখেই 
বলাই সার-_-কার্ষ্যে কিছুই নছে। যদি হাড় মা বির পুত্তলিকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ 
বল তাহ! হইলে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থুল হুক শরীর সেই একই পদার্থে 
গঠিত তখন উভযধেই সমভাবে নিকৃষ্ট, হেয়। যদি দশ ইন্জিয়কে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ 
বল তাহা হইলে যথন-স্্রীগণের ইন্জিয়াদি সেই একই পদার্থের দ্বারা নির্দিত 
তখনা সত্রীগণের ইন্জিয়াদিও পুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ কিছ্বা উভয়ই স্ত্রী ও নিব্কষ্ট। অতএব 
স্ত্রীকে হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইলে পুরুষগণ আপন আপন অঙ্গ প্রতাজাদি 
কাটিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিউন। যদি বল ইন্জিয়াদির গুণ ও ধর্শুই পুরুষ ও 
শ্রেষ্ঠ শাহ! হইলে প্রত্যক্ষ দেখ, যে ইন্জিয়ের যে গুণ বা ধর্ম তাহা স্ত্রী পুরুষ 
উভয়ের মধ্যে সমাগ্রভাবে বর্তাইতেছে ও তদন্ুদারে ছুঃখ সখ অস্থভব হইতেছে ] 
জাগরণ স্বপ্ন সুযুপ্তি বা অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা, ছঃখ হুখ, লজ্জা 
ভয়, মান অপমান, ক্ষুধা পিপাঁসা, জীবন মরণ গরু তউভয়ে একইরূপে ঘাটতেছে | 
তবে উভয়ই দমানতাঁবে পুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ বাস্ত্রী এবং নিক্ষ্ট হইবেন। দি 
চেতন জীবাত্মাকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল তাহ! ই ধখন একই সত) পরমাত্থার 
৩$ 


২. জমৃতসাগর | 

অংশ স্ত্রী পুরুষ জীব মাঝেই জীবাত্মাভাবে বর্তমান তখন উভয়ই সমান- 
রূে শ্রেষ্ঠ ব। নি্ষ্ট হইবেন। এ অবস্থায় স্ীকে ত্যাগ করিতে হইলে আগ- 
নাকে ত্যাগ করিতে অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘটাইতে হইবে । যখন একই কারণ 
পরক্রদ্ধ হইতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থূল সুক্ষ শরীর গঠিত বা উৎপন্ন হইয়াছে 
তখন স্ত্রী ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থল হুক শরীর ত্যাগ 
বা গ্রহণ করিতে হইবে । সমদৃষ্টি সম্পন্ন স্ঞানীর পক্ষে ইহাই উচিত। নতুবা 
পরমাত্মার এক অংশকে স্ত্রী বলিয়। ত্যাগ ও অপর অংশকে পুরুষ বলিয়া গ্রহণ 
করা মুখের কার্ধ্য--সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । স্ত্রী পুরুষ 
সংজ্ঞ। বিশেষণ, পরমাত্মা বিশেষ্য | তীহারই জ্ঞানময়ী মঙ্গলময়ী, কৃষ্টি পালন 
লয়কারিনী শক্তির নাম প্রক্কতি ব| স্ত্রী সংজ্ঞা জানিবে । স্ত্রী পুরুষ উভয় সংজ্ঞ| 
লইয়া পূর্ণপরক্রন্ম জোতিঃন্বরূপ সর্বব্যাপী, নির্বিশেষ, সর্বকালে বিরাজমান । 
এই বোধ হওয়ার নাম ষথার্থ ত্যাগ । পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পদার্থ 
নাই এই জ্ঞানই ভ্তানী ব্যক্তির নিকট ত্যাগ । স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই প্রতি 
জ্রানীর প্রেম ও সম্মান,সমান। 

মূল কথা, একই স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা আপন ইচ্ছায় কারধ হইতে স্থঙ, 

সুক্ষ হইতে স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে 
সর্ঝব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান । পরত্রন্ধের ইচ্ছ! শক্তির নাম মায়া 
কালী ছূর্গ| সরম্বতী, আদ্যাশক্তি সাবিত্রী গায়ন্্রী বিদ্য| অবিদ্যা গ্রভৃতি কল্পিত 
হইয়াছে । ইনি পরক্রঙ্গ হইতে পৃথক নহেন। পরব্রহ্ধ স্বরূপিণী। এই 
মঙ্গলকারিণী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি হইয়া ইহাতেই 
হিতি ও লয় হইতেছে । এই জগজ্জননী মহাঁশক্তি স্ত্রী হইতে পুত্র কন্ট। উৎপন্ন 
হইয়! মহ! মহ! অবতার খষি মুমি, রাজ বাদসাহ পণ্ডিত, সাধু সঙ্গ্যাসী প্রভৃতি 
পদ লইয়। তাহাতেই লয় পাইতেছে। পুরুষ মাত্রকেই-ধিক্‌? তাহার 
স্ত্ীরপিণী জগজ্জননীর ক্লেদ মুত্র বিঠা হইতে উৎপন্ন হইয়! ভীহার উত্তম ও গ্রহণ 
করিতেছেন না । স্ত্রী সংভ্ঞক মাত্রকে সেবা ভক্তি মান্ত প্রতিষ্ঠা না করিয়া নীচ 
শৃদ্র অপবিত্র বলিয়া বগা রুরিতেছেন। ইহার অপেক্ষ! বলবীরধয ভ্ঞানহীন আর 
কিরূপে তইতে পারে? শুধু মন্তক মুন করিয়া “শিবোধহং সচ্িদীনন্দো€ং” 
বলিলে কি হুইবে? গুনিয়াছেন পার্ধতী-পরমস্ন্দরী । অনবরত *শিবোইছংগ 





বলিবার ফলে পার্বতীপতি শিব ই না সাস্নী?। ) টি তোখান 
জ্ঞানে, ধিকৃ তোমার *শিবোৎহ২৮ বলায় | কে হইয়া কাকার কাফ়ে-কাশ- 
কর যে, “শিবোধহং সচ্চিপাননোঁংহং” | যাহার কাছে প্রকাশ কর সে কে 
এ আকাশের মধ্যে কয়টা সত্য “শিবোহ্হং সঙ্চিদীনদ্দোহহং* আছেন থা. 
হইবেন? “শিবোহ্হং লঙ্চিদানদ্দোহহং” অহ্কার ত্যাগ করিধা মঙ্গলকারী: 
নিরাকার সাকার বিরাট ত্রন্ধ চন্ত্রমা হুর্ধযনারায়ণ জগতের গুরু মাত! পিতা 

আত্মার শরণাপন্ন হটয়! ক্ষম! ভিক্ষা কর ও তীহার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে বন্ধশীল 

হও। সম্মানপূর্বধ স্ত্রী পুরুষ জীব মান্রেকে উত্তমরূপে পরিপালন কর। স্ত্রী 

পুরুষ জীব মাত্রেকে জান যে আমার আত্মা পরমাত্বার স্বরূপ। 'যেকার্যের 
জন্ত যাহা উপযোগী তাহার দ্বারা সেই কার্য কর ও কারাও। হিংসা! দ্বেষ 

ত্যাগ করিয়া ইহার শরণ গ্রহণ কর যাহাতে ইনি সা হুইয়া তোমার অস্তরে 

“শিবোহহং সচ্চিধানন্দোইহং” রূপ যে অজ্ঞান ভাসিতেছে তাহার নিবৃত্তি কপ্ধিত - 
বেন। ইনি দয়াময় তোমাদের সর্ব অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন । 
তখন তুমি স্ত্রী পুরুষ “শিবোহ্হং সচ্চিদানন্দোহহং” কাহকে বলে বুঝিয়! শাস্তি 
পাইবে। তখন তুমি বুঝিবে রে একই পরব্রন্গ হইতে স্ত্রীও প্রকাশ গাইতেছেন 
পুরুষও প্রকাশ পাইতেছেন। : উভয়েই পরত্রন্মের রূপ মাত্র। স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েরই মাতা পিত। গুরু আত্মা, পতি পরব্র্গ! ছুয়ের মধ্যে কেহই উচ্চ 
নহেন, কেইই নীচ নহেন-উভয়ই সমান | কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে সী 
পুরুষ নাম ব1 সংস্ঞা-যেমন বিশেষ্য বিশেষণ। পুরুষ বিণেষ্য সংক্তক, ত্র 
ব। শক্তি বা জ্ঞান বিশেষণ সংভ্ঞক। কিন্তু বিশেষ্য, বিশেষণ একই বন্ধ । 
যেমন অগ্নি ও অগ্নির প্রকীশ উভয়েই একই অগ্নি। অগ্নি সংজ্ঞক পুরুষ ও 
প্রকাশ সং্ঞক স্্রী। পরক্রক্ম বিশেষ, পরত্রদ্ধের স্ষ্টি পালন সংহারকারিণী 
বিদ্যা বা জ্ঞানময়ী ইচ্ছ! শক্ির.নাঁম বিশেষগ। বিশেষ্য অপ্রকাশ নিরাকার 
নিশ্ুপ ভাৰ। বিশেষণ গ্রকাশমান জগৎ স্বরূপ। পরমাত্ব আপন ইচ্ছার 
জগদ্রূপে প্রকাশমান হইয্া অনস্ত শক্তিদ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক অনন্ত 
প্রকার কার্ধয করিতেছেন ও করাইতেছেন। জীবের মঙ্গণকারিণী মহাশক্তি গরব্রন্ 
হইতে পৃথক বস্ত নহে--পরত্রদ্দের রূপই। যেন্ধপ জাগরিত অবস্থায় তুমি ও 
তোমার নানা শক্তি নান! কার্ধ্য কর ও করেন--আমি, তুমি, তিনি, শ্রী পুক্কষ 
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ইত্যাদি। এবং স্বযুপ্তির অবস্থায় সমস্তেরই কারণে লয় হয়। আমি, তুমি, তিনি, 
তরী পুরুষ গ্রক্কতি পুরুষ প্রভৃতি কোন ভীবই খার্কে না। অগ্নির প্রকাশে অগ্নির 
লমন্ত শুণের প্রকাশ থাকে, অগ্নির নির্ববাণে সমস্তেরই কারণে লয় হয়। এইরূপ 
সর্ব বিষয়ে শাস্ত চিন্তে বিচারপুর্ববক দারভাব গ্রহণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ সমন্ধে 
বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হও এবং উভয়ই পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া পরমানন্দে 
আনন্দরূপে' অবস্থিতি কর। 

অল্লাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সর্বদেশেই শ্ত্রীজাতির প্রতি অন্তায় আচরণ 
হইতেছে। স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার কোথাও দেখা যায় না। অবলা! স্ত্রীগণ 
অনর্থক নানা প্রকার কষ্ট পাইতেছেন। পুরুষগণ তাহার মোঁচন করা দুরে থাকুক 
দেখিয়াও দেখিতেছেন না। পুরুষেরা আপনার কষ্ট নিবারণ করিয়! সুখ বা 
স্বাধীনতা চাহেন: কিন্ত স্ত্রী -পুরুষ উভয়েরই সুখ বা স্বাধীনতা! চাহেন না। 
এ বোধ নাই যে, যিনি সরুলকে স্বাধীন করিতে ইচ্ছা করেন কেবল তিনিই 
নিজে শ্বাধীন হইতে পারেন। পরমাত্মার মূল উদ্দেপ্ত এই যে, পরমাত্মার 
নিয়ম অনুসারে যাহার ধারা ব্যবহারিক ব! পারমার্থিক' যে কার্য স্থখে সম্পন্ন 
হয় তাহার দ্বারা সেই কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমানভাবে 
পরমানন্দে অবস্থিতি করেন। যে সকল স্তায়বান বীরপুরুষগণ স্ত্রীজাতির সহায় 
হইস্। পরমাত্মার সেই উদ্দেন্ত সাধনে বত্বশীল তাঁহার প্রস্কত পক্ষে পরমাত্মার 
প্রিয়। যাহারা স্ত্রী পীড়নের দ্বার সেই উদ্দেশ্ত বিফল করিবার চেষ্টা করে 
তাহার! পরমাত্মা কর্তৃক দণ্ডিত হইতেছে ও হইবে। ইহ! ধ্রুব সত্য জানিবে। 

এ দেশের ভ্ত্রীজাতির যে কষ্ট তাহার সীমা নাই। ্ত্রীগণ কণ্তাভাবে, পত্ধী- 
তাবে ঘরে ঘরে যেরূপ কষ্ট পাইতেছেন তাহ! মকলেই জানেন কিন্তু বৃথা মান্তের 
ভগ তাহা জানিয়াও সকল সময় স্বীকার করেন নাঁ। অজ্ঞানবশতঃ অনেকেরই 
সংস্কার যে, পরমাত্মার ইচ্ছায় ভাবত; পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী হীন। পুকধের 
জনই যেন দা হইয়াছে, সতী জন পুর সষটহয় নাই” এ বোধ নাই যে, 
তরী পুরুষ উভয়ে উভয়েরই কল্যাণের জন্য স্্ট হইয়াছেন । খ্ম্ন নহে যে, 
পুরুষ যাহা ইচ্ছা তাহ! করিবার অন্ত সষ্ট হইয়াছেন আর -স্্রীগণ পুরুষের ইচ্ছা- 
মত চলিবার জন্ত জন্মিয়াছেন। খীহারা হিন্দু বা আর্য নামধারী তাহারা 
শান্্ীয সংস্কার অনুসারে মুখে বলেন যে, ভ্্ী মাত্রেই দেবী মাতা, মহাশক্তির 
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অংশ, পুজষ মাত্রেই শিব, উভয়েই পরমাত্মার স্বন্ধপ ৷ কিন্তু তাহাদের কার্ধয 
ঠিক বিরীত। আপনার বৃথা সম্মান রক্ষার জন্ত অবিচারে কতরূপে সেই 
মহাশক্তি স্বর্ূপিনীকে সত্য হইতে বিমুখ ও সর্ববিষয়ে বঞ্চিত করিতেছেন 
তাহার লীমা নাই । ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? এরূপ 
আচরণের ফলে স্বয়ং মহাশক্তি যে হিন্গুদিগকে ভ্ঞানৃহীন, শক্তিহীন করিয়া 
পীড়িত করিতেছেন তাহা! প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । তথাপি চৈতন্ত হইতেছে 
না। যতদিন হিন্দুগণ কালী হুর্া সরশ্বতী লক্ষ্মী বেদমাত| সাবিত্রী গায়ত্রী যুগল- 
রূপ প্রভৃতি নাম দিয়া মঙ্গলকারী বিরাট ত্রন্ম চন্দ্রম! হুর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ 
জগতের মাতা! পিতা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিতেন ততদিন তাহারা ব্যবহারিক ও 
পরমার্থিক কোন বিষয়েই শ্রীত্র্ট হন নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহ! হইতে ত্রষ্ট 
হইয়া মঙ্গজলকারিণী মহাশক্তি ম্বরূপিনী স্ত্রীগণের প্রীতি ও সম্মানপুর্র্বক সৎথকারে 
বিরত হইয়াছেন। তাহাদের যদি কিছুমাত্র সমঘৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে এরূপ 
ঘটিত না। সমদর্শা ব্যক্তিই পরের স্থখে সুধী ও পরের ছূঃখে ছঃখী হন। 

নারীরূপিনী মহাশক্তি হইতে ইহার! যে কিরূপ ধর্বমুখ হইয়াছেন একটা 
ব্যবহারের দ্বার! তাহা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। পুরুষ দক্ষিণ তাগের অধিকারী 
ও্ত্রী বামভাগের অধিকারি্ী এই ব্যবহারে স্্রীগণের প্রতি যেরূপ অবস্তা 
হুচিত হয় তাহা সর্ধ ব্যবহারের মূল হইয়াছে। পুরুষগণ লন্মানের চিহ্ন বুলিয়া 
দক্ষিণ তাগ গ্রহণ করিতেছেন বটে কিন্তু অন্তরে বাহিরে নান! রিপু কর্তৃক 
দণ্ডিত হইয়া অপমান ও লাঞুনার সীম! থাকিতেছে না । বিচারশীল সমদর্শা 
ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন যে দক্ষিণ ভাগ যদ্দি সম্মানের হয় তাহা হইলে মনুষ্য 
মাত্রেরই ' জগজ্জননী নারীকে শ্রেষ্ট দক্ষিণ ভাগ দেওয়া কর্তব্য। লোকাচার 
ক্রমে বাম বা দক্ষিণ ভাগ দাও তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোমর 
নিশ্চয় জানিও যে, স্ত্রী পুরুষের সম্মান দমানভাবে রক্ষা করিলে পুর্ণপরব্র্গ 
জ্যোতিঃহবয্ধপ জগতের মঙ্গলকারী রাজ! *সর্ববিষয়ে সমস্ত অমল দুর ও 
ও মজলবিধান করিবেন। যাহাতে জগতের সর্বত্র এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত 
হয় লৌকিক গাঁজা্দিগের তাহ! অবশ্থ কর্তব্য। অন্তথাচরণে রাঁজ্যের নাশ 
ইহা আৰ লত্য জানিবে |, | 

মুল কথা, দায়াধিকার শ্রতৃতি সর্বত্রই স্ত্রী ও বের মান ক্ষমতা 


২৭৮ অমৃতসার্গর | 
পরমাত্ম ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাহার অন্তথ! না করা আপনাদের কর্তব্য । 
ভাহার এরূপ অভিশ্রেত নহে যে, ব্রদ্ধাণ্ডের নাল! প্রকার আমোদ প্রমোদ 
কেবল পুরুষেই দর্শন করিবে, স্ত্রীলোকে করিবে না। যথার্থ পক্ষে বাছা 
পুরুষের পক্ষে নির্দোষ তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষেও নির্দোষ। যাহা স্ত্রীর পক্ষে 
দোষ তাহা পুরুষের পক্ষেও দৌষ। ঈশ্বর এরূপ নিয়ম করেন নাই ষে, বিবাহ 
না করিলে: নারীর অন্য গতি নাই ও পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা! ন! করা 
ইচ্ছাধীন। স্ত্রী হউক পুরুষ হউক, ইচ্ছা! হয় বিবাহ করিবে, ন! হয় করিবে না। 
তাহাতে ঈশ্বরের নিকট কোন দোষ বা গুণ হয় না৷ তিনি এরূপ নিয়ম করেন 
নাই ষে, পুরুষ পুনঃ পুনঃ বা একাধিক বিবাহ করিয়! নির্দোষী খাঁকিবেন ও স্ত্রী 
সেইরূপ আচরণে দোষী ও দণ্ডিত হইবেন এবং তিনি এরূপ আজ্ঞা দেন নাই 
বে বিধবা বেশ ভূষ| ও স্ুখাঁদা ত্যাগ করিবে ও বিপত্বীক ভোগ বিলাসে 
রত থাকিবে। তিনি পূর্ণ, কেহই তাহার পর নহেন। তাহাতে পক্ষপাত বা 
ইতর বিশেষ নাই। জীব মাত্রেই তাহার নিকট সমান । 

বিধবা! স্ত্রী অলঙ্কারাদি,ধারণ করেন বা না করেন কিন্বা উত্তম দ্রব্য খান বা 
না খান তাহাতে দোষই বা কি গুপই বাকি? দোষ গুণ, আসক্তি অনামক্তি, 
মনে ; অসন বসনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমাত্মা' ভগবান যদি দয়া 
করিফঁ,জীবের মনোবৃত্তি আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করেন তবেই ইন্জিয়াদি 
শাস্তও সৎপথে গতি হয়। নতুবা কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, 
কাহারও সামর্থ্য নাই যে, কোন ইন্জ্রিয়ের কোন গুণ ব! ধর্মের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
প্রভৃতি কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন । যে ইন্জিয়ের যে গুণ বা ধর্ম তাহা 
যথাসময়ে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে বর্ডীইবে তাহাতে কাহারও কোন নিনা বা 
দৌষের লেশ মাত্র নাই। তোমর! নিজে কেহ কষ্ট করিও না ও অপরকেও কষ্ট 
দিও না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরামাত্মার স্বর্ূপ। যাহাতে উভদ্বে, পরস্পরের 
মঙ্গল চেষ্টা করে ইহাই পরমাত্মার উদ্দেশ ও জ্ঞানের ইহাই লক্ষণ। 

বদি স্ত্রী পুরুষ উত্তয়কেই বাল্যাবস্থা! হইতে জুতা ও পোষাক পরা, 
বিদ্যাভ্যাস, অন্তর শস্ত্ের ব্যবহার, কুস্তি, ঘোড়ায় চড় প্রভৃতি সৎ শিক্ষা দেওয়া 
হয় তবেই মনু ঈশ্বরের নিকট প্রিয় নতুবা সর্ব গাকারে দোষী ও দণ্ডার্ত হয়। 
নারীকে সৎ শিক্ষ! ন! দিয়! কেবল পুরুষকে দেওয়া নিপ্ফল ও জানীর অর্তব্য। 


নারী বিষয়ক কর্তৃব্য। ২৭৯ 


ঈশ্বরের আল্ঞান্ছসারে যদি কোন স্ত্রী বন্ধা হন তাঁছ! হইলে অজ্ঞানবশতঃ 
পরমাত্ম! বিমুখ লোকে তাহাকে নিন্দা, ত্বণ। করে। ইহা! পপ্ডতুল্য ব্যবহার। 
স্ত্রী বেচারির কি দোষ? তাহার ত নিজের কোন শক্তি নাই যে গর্ভধারণ 
করিবে বা করিবে না। যাহার সন্তান হয় তাহা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে' হয়। 
যাহার না হয় তাহাও ঈশ্বরের নিয়মানুসারেই হয় না। তিনি যে গাছে ফল 
হইবার নিয়ম করিয়াছেন সেই গাছে ফল হয়। পাণ প্রভৃতি যে গাছে তিনি 
ফল হইবার নিয়ম করেন নাই তাহাতে ফল হয় না। গাছের কি দোষ? 
পরমাত্বার ইচ্ছা । কাহাকেও কাহারও দোষ দেওয়া উচিত নহে। সকল 
বিষয়ে বিচার পূর্বক কার্ধ্য করিতে হয়। নিজ নিজ দোবের প্রতি দৃঠি কর 
সকল দোষের শাস্তি হইবে। 

সকলে সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করিব্রে। তাহা হইলে পরমাস্মা 
জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানও সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। বুঝিয়! দেখ, তোমরা! 
তাহার নিকট শত অপরাধে অপরাধী । তিনি ক্ষমা না করিলে, তোমাদের 
ছুংখের মীমা থাকে না। অথচ তোমার মাত! তুর স্ত্রী প্রভৃতির সামান্য 
দৌঁষও ক্ষম। করিতে অপারগ তাহার জন্য নিজে সর্বদ! যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ 
ও অপরকে করাইতেছ | ইহার অপেক্ষা অন্ুত্ভজ্ঞত! ও মূঢ়ত। অধিক আর কি 
হুইতে পারে? যে অপরকে ক্ষমা করিতে পারে ন! সে কিরূপে ক্ষম! পাইবে ? 
যে অপরকে ক্ষম| করে ঈশ্বর তাঁহাকে ক্ষম! করেন । ক্ষম! পরম তপ্ত] | ক্ষমা 
বলীর ভূষণ। এজন্য দুর্ববলা স্ত্রীগণ পুরুষের নিকট 'বিশেষরূপে ক্ষমার পাত্রী | 
সধবা, বিধবা, কুমারী, সচ্চরিত্রা, অসচ্চরিস্রা নারী মাত্রেরই যাহাতে কোন 
গরকার অভাব বা কষ্ট না থাকে তৎ্প্রতি রাজা গঙ্ডিত সকল্রেই তীক্ক দৃষ্টি 
রাখ! কর্তব্য। স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই যাহাতে পরস্পরকে আপন 
আত্ম! পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়! পরম্পরের হিতসাধন করিতে পারে তাহার জন্য 
সর্বদা জ্যোতিয্্প পরমাগ্মার নিকট প্রার্থনা কর। তিনি নিজ গুণে 
তোঁমাদের স্ত্রী গুরুষ সকলেরই মকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া! পরমানন্দে আনন 
রুপে রাখিবেন। ইহা ঞব সত্য সত্য । 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


বিবাহ বিষয়ক কর্তব্য 


মন্্াযোর মধ্যে বিবাহ একটা প্রধান অনুষ্ঠান। উপস্থিতধ্যক্তি দিগের 
দুখ শ্চ্ছদতার জন্য ও তবিষ্যতে সন্তান সপ্ততির হিতের জন্ত বিবাহ। ফাহাতে 
মনুষযগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উতয়বিধ কার্ধ্য সুমম্পন্ন করিয়! মুক্তিশ্বরূপ 
পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাভে সক্ষম হয় তাহাই পরমাত্ম৷ জ্যোতিঃন্বরূপের 
উদ্দেশ্ত । বিবাহ সম্বন্ধে এইরপ ব্যবস্থা হওয়া! প্রয়োজন যে, তাহাতে সেই 
উদ্দেঠ সিদ্ধিতে কোন গ্রকার বিদ্ন ন! ঘটে বরঞ্চ সেই উদ্দেস্তের অনুকূল কার্ধ্য 
হয়। উহা না বুঝিয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের প্রণালী ও 
গদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে। কত্ত তত্্বার! বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্ত সফল না হইয়! 
তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। প্রত্যক্ষ দেখ, যদ্দি প্রচলিত বিবাহের ব্যবস্থা 
ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট হইত তাহ! হঈলে বিবাহ সত্বেও ব্যাভিচার ও অকাল মৃত্য 
প্রভৃতি অনিষ্ট কেন উত্গন্ন হইতেছে । বিবাহ নানা! স্থানে মঙ্গলের আকর না 
হইয় অনিষ্টের হেতু হইতেছে কেন? যদি বিবাহের প্রথা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে 
গঠিত হইত তাহ! হইলে কেন গ্ররাপ ভ্রমের শ্চার হইবে যে, বিবাহ মাত্রেই 
পর্মর্থ সিদ্ধির বিরোধী । বিবাহ সম্বন্ধে পরমাত্বার কি নিয়ম বা উদ্দেশ্ত তাহা 
ন) জানায় ও পক্ষপাত এবং স্বার্থগরতার দ্বার! চালিত হইয়া বিবাহের ব্যবস্থা 
করায় এরূপ উৎপাঁত ঘটিতেছে। অভ্ানবশতঃ লোঁকে বুঝিতেছে না যে, 
জীবাত্ম। ও পরমাত্মার ঘে অভেদে মিলন তাহাই গ্রক্কৃত বিবাহ। 

: পুর্দপরমন্রন্ষ জ্যোতিঃম্বরূপ কারণ হুঙ্ষ স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া নিত্য 
হ্বতঃগ্রকাশ বিরাঙ্গমান। শীস্তীয় ও লৌকিক সংস্কারান্থ্ারে তাহাতেই সাকার 
নিরাকার এই ছুইটা ভাব ভাঁসিতেছে। নিরাকার নিগুণ ভঞানাহীত, সে 
নিরাকার ত্রন্ধে স্ত্রী পুষ, বিবাহ ব্যভিচার ব্ন্চ্ধয গ্র্থতি কিছুই নাই। 
সাকার বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি গঞ্চতত্ব ও চন্ত্রমা সু্যনারায়ণ জ্যোতিঃ 
এই সাত অঙ্গ, ধাতু বাঁ শক্তি। এত্ত বিশ্ব ব্রন্ধাগব্যাপী মহাকাশৈর মধ্যে 
দ্বিতীয় কেহ বা কিছু হয় নাঈ। হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এখন 
বিচার করিয়! দেখ যে, বিবাহ কাহার নাম। পিরাকার ত্রদ্ের নাম বিবাহ, না, 
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সাকার বিরাট ভগবানের নাম বিবাহ অথব! বিরাট তগবাঁনের পৃথিব্যাদি 
কোনও অঙ্গ বিশেষের নাম বিবাহ ? যদি ইহার মধ্যে কাহাকেও বিবাহ বল 
তাহা হইলে পৃথিবীতে যত প্রকারের বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা মন্ুষ্যের 
কল্পনায় বহু হইলেও ষথার্থ পক্ষে একই। তাহা হইলে এক সমাজে প্রচলিত 
প্রথা উৎকৃষ্ট ও অপর লমাজের প্রথ! নিক্কষ্ট এন্সপ বিবাদ বিষদ্বাদ জনিত 
দ্বেষ হিংসা অশান্তির স্থল থাকে না। আর যদ্দি বল যে, বিবাহ এতগ্িকন 
অপর কিছু তাহ! হইলে বিবাহ বলিয়া! কোন পদার্থই নাই যাহা নাই তাহারই 
নাম বিবাহ 

যাহা নাই তাহারই অন্ত নাম ম মিথ্যা যাহা বা! যিনি আছেন তাহারই 
নাম সত্য। তবে বুঝিয়া দেখ, বিবাহ সত্য কি মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা 
তাহা হইলে বিবাহ এই শব্ধ মাত্র আছে। শৰের-্্রান্ুনপ কোন বস্তই নাই। 
যদি বল সত্য তাহ! হইলে সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই 'সত্যেরই 
নাম বদি বিবাহ হয় তাহা! হইলেও বিবাহের প্রথ৷ তেদ লইয়া হিংসা দ্বেষ 
বশতঃ অশীস্তি ভোগ করিবার কোন কারণ নাই। , 

মূল কথা এই যে, অক্ঞানবশতঃ জগৎ, জীব, মায়া ব্রদ্ম প্রভৃতি যে, ভিন্ন 
ভিন্ন তামিতেছেন তাহ ভিন্ন ভিন্ন ভান! সন্বেও একই। এইরূপ জ্ঞান অর্থাৎ 
জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ মিলনের নামই বিবাহ। স্ত্রীও পক্ষ পরষ্পরুকে 
আগন আত্ম! পরমাস্মার শ্বরূপ জানিয়া জগতের হিতার্থে যে মিলিত হয়েন 
তাহাই গ্রন্কত বিবাহ। ইহাতে শান্ত, প্লোক, পুরোহিত প্রভৃতি কোন 
আড়ম্বরেরই প্রয়োজন থাকে না। পরস্পরকে ব্রহ্ম ভাবে দৃষ্টি করিয়া অভিন্ন 
হৃদয়ে গ্রীতি পুর্ধক জগতের হিতানুষ্টানরূপ যে পরম্পরের প্রিয়কার্ধ্য সাধন 
আহাই প্রক্কত বিবাহ। ব্যবহার কার্ধ্যে স্থৃবিধার জন্য বিবাহের যে অনুষ্ঠান 
তাহা বাহ্‌ বিবাহ মাত্র। বেরাপ পুর্বে বল! হইল তাহাই অস্তবিবাহ। 

যেখানে অস্তর্ধিবাহ হয় মাই সেখানে বাহ্‌ বিবাহ ঈশ্বরের নিকট 
ব্যভিচার ও দণ্ডার্থ। এইরূপ ব্যভিচারের জন্ত তোমাদের ছুর্দশা লাঞ্ছনার 
সীম! থাকিতেছে না । তত্রাচ তোমরা মুহূর্তের জন্ত ভাবিতেছ না যে, কেন 
আমাদের এত ছুঃখ। শীস্ত ও গম্ভীর ভাবে নিজ নিজ ছুরবস্থার বিষয়ে ভিন্ত। 
কর। : ভাবিয়! দেখ, জগৎ ত্রদ্গাণ্ডে এমন কি কেছ ব! কিছু নাই যে. তিমি 
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। তোঁমাদের ছঃখ মোচন করেন বা তোমাদের যন্ত্রণায় শাস্তি দেন। যদি থাকেন 
ততিনি কোথায়? সরল অস্তঃকরণে এইরূপ অনুসন্ধান করিবে অনায়াসে 
দেখিতে পাইবে যে, পূর্ণপরব্রদ্ম জ্যোতিঃঘ্বর্ূপ সাকার নিরাকার চরাচর স্ত্রী 
পুরুষ তোমাদদিগকে লইয়! অসীম অথগ্ডাকার নিত্য শ্বতঃগ্রকাঁশ বিরাজমান 1 
শরণার্থী হয় তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। তিনি মঙ্জলময় তোমাদের 
সমস্ত অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা ইডি! ইহা ঞ্র্ব সতা সত্য 
জানিবেন। 
ও শাভিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 
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. মাহুয্যের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ছুইটা পরম্পর বিরুদ্ধ ভাঁব বা সংস্কার দেখা 
যায়। কেহ বলেন বিবাহ সর্ধতোভাবে অকর্তব্য। বিবাহিত ব্যক্তির কোন 
ক্রমে মুক্তি হইবে ন1। সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট পদ, গার্স্থ্য স্বণা, হীন অবস্থ!। 
আবার কেহ বলেন, সন্্যাস ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের 
নিকট অপরাধী হইতে হয়। বিবাহ কর! মন্ুষ্যের পক্ষে অবশ কর্তবা, করিলে 
পরমাত্থা সন্তষ্ট হন। না করায় তাহার অপ্রসন্নতা। কেহ বলেন, অবিবাহিত 
বাতি পরমার্থের অনধিকারী, আর কেহ বলেন তিনিই কেবল অধিকারী । 
এইয়প বিবাদ বিষদ্ধাদ বশতঃ কেহই শাস্তি বা দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করিতে 
পারিতেছেন না৷ 

এস্থলে মন্থষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করা উচিত। বিচার 
না করিলে ভ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান বিনা শাস্তি নাই | অতএব তোমরা 
সকলে বিচারপুর্্ক বুঝিয়! দেখ যে, বিবাহ করিলেই বা কি.ফল" আর না 
করিলেই বা কি ফল? গুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে, যাহাতে, মনুষ্য ব্যবহারিক 

ও পারমার্থিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আননরূপে অবস্থিতি করিতে 
পারে ইহাই পরমাত্থা জ্যোতিঃন্থরূপের ভাটি কার্যের চরম উদ্দেশ? * 'তেজ ৰা 
শক্তি বিনা কোন কাধ্যই সম্পর হয় না । যাহার শরীরে বল নাই, মনে তে 
নাই সে বাবহার ও পরমার্থ উর জঙ্ট হইয়া মনুষ্য দেহ ধারণের উদ্বে্ত ব্যর্থ 
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করে'। এজন্ত সকলেরই পক্ষে মিথুনভাবাক্রাত্ত হইয়া! অবথা তেজোক্ষয় কর! 
অবিধেয় ৷ কিন্ত মিথুন ভাব ত্যাগ করিলেই যে তোজোরক্ষা হয় পরমাত্মার 
এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিচারপুর্বক মিথুন ধর্ম আচরণেও তেজোরক্ষা। হয় 
এবং অবিচারে ব্রহ্চর্ষ্ের অনুষ্ঠানেও তেজো্সায় হয়। মুল কথা, জীবের 
বিবাহে বা ব্রদ্ধচর্ধ্যে কোন হানিলাভ নাই । তেজোরক্ষার প্রয়োজন । বিবাহ 
করিলে যাভার তোজোরক্ষ! হয় তিনি বিবাহ করিবেন । ইহা ভগবান গপরমাস্মা 
জ্যোভিঃম্বূপের আজ্ঞা । বিবাহ ন! করিলে বাহার তেজোরক্ষ! হয় তিনি 
বিবাহ করিবেন না । ইহাঁও ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপের আন্ত।| যিনি বিবাহ 
করেন ও যিনি না করেন হহার্দের মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা 
নিক্ষ্ট নহেন। উভয়েই গরমাত্মার আজ্ঞান্ুগত হইয়। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক 
কার্ধা সুনিষ্পন্ন করিলে তাঁহার কৃপায় মুক্তিম্বরূপ পরম্মাননো আনন্দরূপে নিত্য 
অবস্থিতি করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যিনি পরমাত্মা বিমুখ ও তাহার 
আজ্ঞ! পালনে যত্বহীন তিনি বিবাহ করিলেও যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, ন! 
করিলেও যন্ত্রণ! ভোগ করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ ম্বাই। 

কুমার কুমারী বা বিধব1 ঘাঁহার ভোগ বাসনা নাই, বাহার ইন্দজিয়গণ স্থখে 
শান্ত. বিষয় স্থখের সন্ধানে বিরত, ধাহার কেবল জ্ঞান মুক্তিতে অনুরাগ, যিনি 
ূরণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপকে একমাত্র পতি বা পদ্ধী জানিয়া তাহাতে নিষ্ঠাযুক 
এরপন্ত্রী বা পুরুষকে কদাঁচ বিবাহের জন্ত জেদ করিবে -না। তাহাকে 
ুর্ণপরমাত্মারপে নমন্কার। তিনি ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিবেন, ইচ্ছা 
না হইলে না করিবেন। তাহাতে ঈশ্বরের ফোন বিধি নিষেধ নাই। 
তিনি বিবা করিলেও ঈশ্বরের নিকট নির্দোধী ও প্রিয়, না করিলেও 
নির্দোষী ও প্রিয়। 

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা! আছে তাহাকে কোনয়প 
তয় বা ফলের লৌভ ধৈখাইগ! বিধাছে বিরত করিবে না। যে রাজ্যে বিবাহা- 
ভিলাধী স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে বিবাহ করিবার স্ববিধা নাই সে রাজ্য শীঘ্রই 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হীহার বিবাহ করিবার ইচ্ছ! তিনি যাকাতে বিবাহ করিতে 
সক্ষম হন তাহা রাজা প্রস্ৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি মান্ডেরেই কর্তবা। জী, গুজব, 
পরম্পরকে আপন আত্ম। পরমাত্মার দ্বরূপ জানিয়া বিবাহের দ্বার যে মিক্গিত, 


২৮৪ অনতসাগর । 
হন, ইহা পরম কল্যাণের হেতু । মনুষ্য একজনের সহিত অভেদে মিলিতে 
পারিলে সকলের সহিত অর্থাৎ গরমাত্থার সহিত অভেদে মিলিতে গারেন। 
ইহা ঞুব সত্য জানিবে। 

আরও দেখ, বাহার টন বসার কোটী 
কোটা বিবাহ হইলেও তিনি স্বরূপে অনাদি, শুদ্ধ, কুমীররূপে বিরাজমান, 
কোন কালে অপ্ুদ্ধ ও অপবিত্র হন না। যেমন, সোপার স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিমা 
নিষ্ধাণ করিয়! মন্ত্াদি উচ্চারণ পুর্বক তাঁহাদের বিবাহ দিলেও উভয়ই পুর্ব্ববৎ 
গুদ্ধ সোণ! থাকিয়া যায়, তেমনই জীব বিবাহের পুর্বে পরে একইরূপ শুদ্ধ। 
কেবল অজ্ঞানবশতঃ বুঝিবার ভেদ । 

অতএব ধাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছ! আছে তিনি নির্ভয়ে বিবাহ করিয়! 
পরমাত্মার উপাসনাদি প্রিক়্বীর্ধ্য সাধন করিবেন | ধাহার বিবাহ করিবার 
ইচ্ছ। নাই তিনি না করিয়াই করিবেন । পরমাত্মাঁ উভয়ের প্রতি সমভাবে 
গ্রসন্ন হইয়া মঙ্গলবিধাঁন করিবেন। পরমাত্মার প্রকাঁশ তেজোময় জ্যোতিকে 
ধারণ কর, সর্বদা পূর্ণতেজে তেজন্বী খাকিবে | বাহার বিবাহ করিতে ইচ্ছা 
তিনি বিবাহের যথার্থ পাত্র বা! পাত্রী এবিষয়ে লৌকিক সংস্কারবশতঃ কোন- 
রূপ চিন্তিত বা ভীত হইবে না। জ্যোতিঃম্বরূপ টপরমাত্মাতে নিষ্ঠা রাখিয় 
অল্কে সন্তুষ্ট, পরোগকারে রত থাক। জগতের মঙ্গলে আপন মঙ্গল আপনার 
মালে জগৎ মঙ্গলময়। কেনন! সমগ্র জগৎ আত্ম! পরমাত্থার ম্বরূপ। ইহ! 
ফ্রব সত্য জানিবে। 

্র্ষচর্য্য বা দাম্পত্য তেজোরক্ষার কর্তা নহে। ক্ষুদ্র বৃহৎ তাঁরৎ কারের এক 
মাত্র কর্তা পুর্ণপরব্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূগ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা । ইনি 
যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। যাহ! ইনি ইচ্ছা না করেন তাহা কেহই ঘটাইতে 
পারে না। আরবাহা ইনি ইচ্ছ৷ করেন তাহা. কেহ নিবারণ” করিতে পারে 
না। ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। ইচ্ছ! হইলে ইনি পরম তেজন্বী কঠোর 
র্ষচারীর নিকট অপ্রকাশ থাকিয়া হীনবল বছদ্বারিকের [নকট প্রকাশমান 
হইতে পারেন। সকলই হ্হার ইচ্ছা। অতএব সকলে পুর্ণপরব্রন্ ক্যোভিঃ 
স্বরূপ গুরু মাত পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি রাখ ও সর্বপ্রকার অভিমান পরি- 
ত্যাগ করিয়। বিচার পূর্বক ব্যবহারিক ও পারদার্িক কাঁধ্য গন্ভীর ও শান্তি 


বিবাহ্র বন্নম। ২৮৫ 


স্বরাপে সমাঁধ! কর যাহাতে সকল বিষয়ে সকলে মিলিয়া৷ পরমাঁনন্দে আননরূপ 
থাকিতে পার! কোন বিষয়ে জেদ করিও না। যাহার প্রতি পরমাত্মার যেক্ধূপে 
প্রেরণা, বাহ দৃষ্টিতে তিনি সেইরূপ আটরণ করেন । কিন্তু অন্তমুখে সকলেই 
একই পরমাত্মার স্বরূপ ৷ বাহ্‌ আচরণ দেখিয়া লোক হিতের জন্ত কাহারও. 
নিন্দা, কাহারও স্তৃত্ি করিতে হয় কিন্ত সকলকে আপন আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ 
জানিয়া সকলেরই হিত সাধনে যত্বশীল হও। ইহাই টা ভানীর 
লক্ষণ। 
ও শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


বিবাহের বয়স্‌। 


হিন্দুনামক কল্পিত সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত। শান্তর সংস্কার বশতঃ 
হিন্দু্দিগের ধারনা যে, আট বৎসর বয়সে কন্তার বিবাহ পুণ্যের কার্ধা। কেহ 
কেহ ইহ! অপেক্ষাও অন্ন বয়সের কন্যাকে বিবাহিত, করিয়া! থাফেন। এবং 
সকলেরই ধারন! যে, অবিবাহিতা! কন্যা রজম্বল! হইলে পিতা প্রস্ৃতি গুরুজনের 
অধঃপাতের হেতু ও স্বয়ং অপবিত্র হয়েন। এস্থলে মনুষ্য মাত্রেই শাস্ত, গম্ভীর 
ভাবে পূর্বের প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে বস্ত বিচার করিলে মহজেই বুঝবেন 
যে, বিরাট পরত্রদ্ধের সপ্তার্ন হইতে সমভাবে স্ত্রী ও পুরুষের স্থূল ও সুক্ষ শরীর 
গঠিত হইয়াছে এবং স্ত্রী ও পুরুষ একই সতা হইতে উৎপন্ন ও সেই সত্যেরই 
রূপ মাত্র) স্ত্রীও পুরুষ একই পদার্থে নির্মিত, বস্তুগত কোন তেদ নাই। 
তবে অর্শাদি রোগে পুরুষের বিবাহের পুর্বে রক্তত্রাব হইলে অধঃপতন ও অপবি- 
ব্রত! ঘটে না কেন? স্ত্রী ও পুরুষ সম্থন্ধে একসপ ভিন্ন নিয়ম কখনই জ্ঞানবান 
ব্যক্তি বা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ হয় 
এজন্য কল্িত শানে অধঃপতন ও অপবিভ্রতার ভয় দেখান হইয়াছে মাত্র। 
ঈশ্বরের এরপ উদ্দেশ নহে যে, স্ত্রী পুরুষ শরীর ধারণ করিয়! কেবলমাত্র মিথুন 
ধর্মই পালন করিবে । জীব মাত্রেই যাহাতে. ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাধ্য 
হুসম্পন্ন করিয়। পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন যধার্ঘপক্ষে পরমাত্মার,.. টির 
এই এক উদ্দেশ) । কিন্তু তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, কত স্ত্রী শৈশবে 


২৮৬ অযৃতসাগর ৷ 


বিবাহিত! ও বিধব! হইয়! যাবজ্জীবন যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে । কেহ বা বন্ধ্যা 
কেহ বা মৃতবৎসা, কেহ বা রুম সন্তান প্রসব করিতেছেন, কেহ বা যাবজ্জীবন 
মান প্রকার রোগে ভূগিতেছেন। পরমাত্মার যথার্থ যাহ! নিয়ম তাহার প্রতি- 
পাঁলনে কখন এরূপ কুফল উৎপন্ন হয় না । নিয়মের বিপরীত কার্ধ্য করিলেই 
এরূপ ঘটে। ্‌ 

জগতের সর্ধন্র দেখ, অপরিপক্কাবস্থায় কোন পদার্থ স্ুব্যবনথার্য্য হয় ন|। 
আঁম ফল পরিপঞ্ক হইলে স্ুস্থাহু ও বলবর্ধক হয়। তাঁহার বীজে বৃক্ষ জগ্মে। 
কিন্তু সেই আমর কাচ! অবস্থায় ব্যবহার করিলে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন 
হয় ও কাচা আত্রের বীজ অঙ্থুরিত হয় না ব। হইলেও অস্থায়ী, ফলবিহীন হয়। 
এইরূপ সর্বত্র দেখ! যাইতেছে যে, ঈশ্বরের নিয়মান্থুসারে পরিপক্ক অবস্থাতেই 
সকল বস্ত কার্য্যের উপযো্দী। ধীঁহারা বাল্যবিবাহের বিধি দিয়াছেন ও 
দিতেছেন তীহার কিরূপে জানিলেন যে মন্তুযোর সম্বন্ধে ঈশ্বর পরামাত্মার 
নিয়ম অন্তরূপ। স্বার্থপরতা ও মিথা| সংস্কারবশতঃ বাল্যবিবাহ বিধির 
গ্রবর্তনা হইয়াছে । উদ্ধেশ্ত এই যে, বিবাহ হইলেই দান দক্ষিগা লাভ। 
বয়োপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহ হইলে যে সকল পুত্র কন্া বিবাহের পূর্বে মৃত হয় 
তাহাদ্বের বিবাহ ন! হওয়ায় উপার্জনের হ্রাস ঘটে । বিবাহের পরে মৃত্যু হইলে 
কোন্দ্হানিলীভ, নাই। এবিষয়ে পরমাত্মার, নিয়মতর্গরূপ অপরাধের জন্য 
বিধিকর্তা ও বিধিপাঁলকগণের জীবনে মরণে নরক ভোগ অবশ্যস্তাবী। . 

_পুর্ণপরত্রন্ম ব্যোতিঃম্বরূপে নিষ্ঠাবান বিচারশীল স্ত্রী পুরুষ যখন ইচ্ছা! বিবাহ 

করিবেন তাহাতে কাহারও বাধা বিশ্ব উপস্থিত করা অকর্তব্য) করিলে 
জ্যোতিংশ্বরূ পরমাত্মার নিকট দৌষী ও দণ্ডার্থ হইতে হইবে । বার বৎসরের 
পূর্বে পুত্র কন্যার কখনই বিবাহ দিবেন! | তাহার পর বিশ বৎসর বা ততো- 
ধিক বয়স পর্যন্ত বিবাহ দিতে পার । যৌবন বিয্লোগের পূর্বে বত পরিগ্ 
অবস্থায় বিবাহ হয় ততই মঙ্গলের বিষয় |পুত্র হউক'কন্য। হউক" যাহার বিবাহে 
অনিচ্ছ! তাহাকে জে? করিয়! বিবাহ দিবেন] । পুত্র কন্ঠাকে শিগুকাল হইতেই 
বথোপযুক্তরূপে সৎ শিক্ষ! দিবে । সরল শৈশবে পুঞ্ত কন্তাঁকে রী ; কন্ত! বা 
হুদার বর পাইলেই ইষ্ট সিদ্ধি হয় এইরূপ উপদেশ দিবে না। 

রাজা গ্রজীগণ, আপনার! কোন রিষয়ে চিন্তিত ভীত ব! নিস্তেজ হইবেন না | 


 গরমাস্থার যে নিয়ম কথিত হইল তাস্ুলারে কার্য করিবেন। পূর্ণপরক্রদ্ধ 
জ্যোতিঃম্বরূপে !নিষ্তা রাঁখিবেন | তিনি মঙ্গলময় সর্ব অমঙ্গল দর করিয়া 
মঙ্গল বিধান করিবেন । ইহা! ঞব সত্য সত্য। 

ও শান্তি শাস্তি; শাস্তি | 


শ0িশিটি 


_ বিধবা বিবাহ। 

হিল নামীভিমানী মন্ুষাগণ, এদিকে শিশু কন্তার বিবাহ দিতেছেন অপর 
দিকে দেই কন্তা। পতি সহবাসের পূর্বেও বিধবা হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন 
বৈধৰা যন্ত্রনায় দগ্ধ করিতেছেন । ছুই দিকেই ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইতেছে 
যাহার এ বৌধ নাই যে, পতি বা! প়্ী কি, তাহ। স্মুখের জন্ত বা ছুঃখের জঙ্থা, 
ব| তাহাতে কি প্রয়োজন তাঁহার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর পরমা" 
ত্র নিয়ম বিরুদ্ধ। যাহার যে বস্তর অভাব বোধ নাই ব| যাহাতে যাহার 
অনিচ্ছা! তাহীকে সেই বস্তর সহিত যুক্ত করা ভত্যাচ্র মাত্র। যে শীতার্ত 
নে, যাঁহার অগ্নির অতাঁৰ বোধ দাই তাহাকে আগ্নির নিকটে ধরিয়া রাখা . 
ঘোরতর অত্যাচার । যাহার ক্ষুধা নাই তাহাকে আহার করান নিষুরত|. মাত্র! 
ইহ! প্রত্যক্ষ দেখিয়াও হিন্দুগণ অজ্ঞান বশতঃ শিশু পুত্র কন্তার বিবাহ দিয়! ধর্ম 


উপার্জনের চেষ্টা করিতেছেন, বুঝিতে ছন ন| যে, ইহা ঘোর অধর্ম। এইরূপ 
ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে হিন্দু সমাজ বলহীন বুদ্ধিহীন হইয়! নান! কষ্টভোগ 


করিতেছেন। তথাপি জ্যোতিঃম্বর্ূপ পরমাত্মার নিকট দোষ শ্বীকার করিয়া 
ক্ষম! চাহিতেছেন না। অধিকন্তু বিধবাগণের প্রতি নিদারুণ নিষ্ুর বিধি 
প্রয়োগের দ্বার। পরমাত্মবার নিকট অধিকতর দৌষী ও দণ্ডার্থ হইতেছেন। ক্স 
বয়সে বিধবা হইয়া মর পরধযস্ক বিধবাদিগের যে কি যন্ত্রনা স্বার্থপর পুরুষগণ 
তাহার শ্রুতি জণমাঁন্র দৃ্টিপা্জ করেন না. সহায়হীন বিধবাদিগের প্রতি 
তাচ্ছল্য বশতঃ মছাপক্তি বাঁ ভগবান সমাজের যে কিরূপ ছর্দশা করিয়াছেন 
একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ । পরিবারের মধ্যে কেছ তোগ ধিলাসে রত. আর 

'কৈহ পণ্ড... অপেক্ষা নসর! 0 নটি শে দার. 
আইসে না। | 


২৮৮ | _ শন্বৃতসাগ্রির | 

.-ইঞ্জিয়ের উত্তেজনায় কত বিধবা! গুণ ব্যাভিচার. ও ভ্রণ হত্যা করিতেছে। 
লোকের কুপয়ামর্শে কত স্ত্রী আপন আপন আদ্মীকবর্গ পরিত্যাগ করিয়া 
প্রতারক পুরুষের অনুসরণ করিতেছে । পরে উহাদিগের ভাগ্যে আত্মহত্য] 
বা উদরান্নের জন্য লোক দ্বণিত বৃত্তি অবলঘ্বন ভিন্ন গত্যন্তর থাকিতেছে ন1। 
বিধবার যন্ত্র বিধবাই জানে, এবং পরমাত্মার প্রিয় ভানী পুরুষ জানেন। 
পরমাত্বা বিমুখ অবোধ স্বার্থপর ব্যক্তি কি বুঝিবে? আপনার ছঃখ পণ্ডতেও 
বুঝে । গরের ছুঃখ সমদর্শী জ্ঞানী ভিন্ন কেহ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না। 

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরামাত্থার হ্বরূপ | স্ত্রী বিয়োগে পুরুষ বিবাহ করিবে 
এবং পতি বিয্বোগে ভ্ত্রী বিবাহ না করিয়! কঠোর বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ করিবে, 
ইহা পরমাত্ার.নিয়ম বা অভিপ্রায় নছে। বিধবাগণ পরমাত্মার নিকট কোন্‌ 
অপরাধে অপরাধিনী ঘে/ তিনি তাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন যন্ত্রনা ভোগ 
বিধান করিবেন? পুরুষ পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিৰে আর বিধবার বিবাহ 
নিষিদ্ধ এরূপ নিয়ম ও নিয়ামককে ধিক্কার! স্ত্রী বিয়োগে পুরুষের পুনরায় 
বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে [বিধবা বিবাহের প্রয়োজন নাই। নহিলে তাহাতে 
পরমাত্মার অনুমতি রহিয়াছে ।" যে বিধবার বিবাহ করিবার ইচ্ছা তিনি বিবাহ 
করিবেন, তাহাতে কোন দোষ নাই। বিবাহ স্বাধীন বৃত্তির কার্য, স্ত্রী পক্ষের 
সম্মতিতে সম্পন্ন হইবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ নিষিদ্ধ 

«বিধবা কন্ত! পতি গ্রহণ করিলে পিত। মাতার কোন লজ্জা বা জপমানের 

কারণ হয় ন]। পুত্রবতী বিধবার বিবাহে পতি ব! পত্বীর অপবিত্রত! ঘটে না । 
যদি বিবাহে অপৰিত্রত। ঘাটিত তাহ! হইলে স্ত্রী পুরুষ উতয়ের পক্ষেই ঘটিত। 
যদি সম্তান হইলে জীব অপবিত্র হইত তাহ! হইলে বিবাহিত ব| অবিবাহিত 
পুরুষের দেহে ক্মির উৎপত্তি বশতঃ তাঁহার পবিভ্রত| কেন ন্ট হয়না? 
দেহোৎপন্ কমি ক্র হইলেও সন্তান তবটে।  :. . ০-,7 

: -সুল কথা, বিবাহ করিলেও দোষ নাই, না ফরিলেও দোষ -নাই। স্বাধীন 
ভাবে ুবিধামত মুষয এবিষয়ে কার্য করিবে। তবে বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ 
ব্যানিচারে লিপ্ত হইলে সর্ব! রাজার নিকট দপ্ডার্থ। কিন্ত বা পুরুষ 
পরল্পরের রীতিপূর্ণ অস্থমতি লইয়! পুনরায় বিবাহ করিলে পরমাত্মার নিকট 
নির্ঘোধী। এরূপ .কাধ্য মষ্যের নিকট দওঁনীয় হইতে পারে না। কিন্ত 


উপলতা বশত; বগা গা পাম পন 
অব বা প্রতিগালনের জী সর্ধতোভাবে দণ্ডনীয় উস 
খাতে মা মাবেই সমর ও পরাতে গীতি পূর্ণ ই 
শ্বাধীন ভাবে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহার 
জন্ত সকলেই পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা কর. ভিন বানর : বকলকে, 
শবাধীন ভারে রাখিবেন। রঃ 


রনি হা বিশেষ বিলে 
কুলে উৎপন্ন ৰর ও ক্তার মধ্যে বিবাহের নিয়ম বন্ধন করিয়াছেন জত্বর পর-. 
মাত্বার নিয়ম লঙ্ঘনে লোকের যে ভয় নাই মন্থষ্ট কলিত এই নিয়ম জঙ্ঘনে 
তদপেক্ষা অধিক তয়। কুল বিশেষে উৎপন্ন হইয়া! লোকের কঙ্পনায়- বে 
পুরুষের কুলীন নাম হইয়াছে সে ব্যক্তি যুব! হউন, আর বৃদ্ধ হউন, নুস্থ.হউন 
আর রুগ্ন হউন, পণ্ডিত হউন আর মুর্ধথ হউন, সচ্চরিজ্র হউন আর অসন্চরিজই 
হউন পরমাত্া বিদুখ অন্তানাপর লোকে াহাকে সমাদরের সহিত বিশ পঁচিশ 
বা ততোধিক কন্তা দীন করিতেছেন । ইহাতে যে অনিষ্ট তাহ! প্রতাক্ষ 
দেখিয়াও অনেকে ফেখিতেছেন না । এই প্রথান্বারা ভ্ত্রীগণের যেরূপ ডুতাদর 
গু সস্তানাদির যেরপ অযন্ধ হয় তাহ! বাহার! না! দেখিরাছেন তীহারাও বুরিতে 
পারেন। শইরণ আট? অকাল বৈধব্য, ব্যভিচার ও জগ ছ্‌তা। নিই 
দেহে | 
্‌ ছে বক সাবি নে 
৯ &  পঙাচারো বিননো বিদ্যা প্রতি ভীরঘনর্পনহ) 

দিষ্াবৃত্ি জপোদানং নবধা কুল লক্ষণং |”... 

নস দন রি লাগ 
পারে মি আন্বৃতি তগস্তা অর্থাৎ সংকার্ধ্য একাগ্রতা ও অভ্যাস. আর. 
দান এই নয়টা গু আছে ভিনি সুলীন ) জীন বির রি 
পা 
নি বেখ যেও, ছা মাংদ হ্ কান 


চরুনীন বিলে বখন'জীব মাহেরই-ছাড় মাস নির্সিত হুল: পরীর একই তখন: 
সফলেই কুলীন হইবে | দশ: ইঞ্জিগ্রকে কুলীন_ বিলে সমস্ত জীবেরই দশ: 
ইন্টিয আছে বলিয়া সকলেই কুলীন।- জীবাত্মাকে কুলীন বিলে বখন: বকল 
ঘটে একই. পরমাত্ম' জীবাম্মারপে প্রকাশমান ভখন জীবমাহেই কুষীন। 
উত্তম খুগঞেকুলীন বলিলে ঘর পুরুষের মধ্যে ধাহার উত্তম গণ আছে: তিনিই 
কুমীন, তাহাতে কল্পিত উৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবেক না । থে ই্জিয়ের 
উত্তম মধ্যম যে গুপ তাহ! সকল জীবেই সমভাবে বর্ভাইতেছে। অতএব জীব 
মাত্রেই সমভাবে কুলীন বা 'কুষ্ঠীন।  যদ্দি যথার্থ উৎপতি দেখিয়! কুলীন বা 
'অক্ুলীনেরঁ নির্ঘর করিতে হয় তাহা হইলে যখন: শ্রকই- বিয়াট শরব্রন্ধ 
জ্যোতিঃশ্বরূপ সকলের অনাদি উৎপত্তি স্থিতি লয়ের নিদান তখন 'কুলীন 
অফুলীনের কিসে তেন নির্ধারণ হইবে? একই পূর্ণপরব্রক্ধ জ্যোতিঃন্বরূপ 
মহাদেধী মহাশক্ি হামার প্রভৃতি করিত নাম সংজ্ঞা লইয়া টরাটর জী- 
পুরুযাত্মক গগত্রূপে সর্ধধ্যাপী নির্বিশেষ নিত্য স্বতঃগ্রকাশ তিনিই সকলের 
সর্ককুল।' সেই কুলকে 'পরিত্যাগ্গ কিয়! জীব মান! প্রকার কষ্ট তোগ 
কমিতেছেন।' স্্ী হউন পুরুষ হউন ধাহাতে তাহার পায় সমদৃষ্টি জান 
ধর্তমান তিনি গ্রস্ত কুলীন | বাহার 5895 
নাঁকেন তিমি প্রন্কত অকুলীন ইহাতে কোন সঙ্গেহ নাই | . :"  : 
- ধখীহীর সহি ধাহার.বিধাহ হইলে সুখে খ্যবহারিক ও লরমার্থিক: কার 
: গুসম্পঈহয ভীহার' সহিত তার - বিবাহের প্রস্থোজন 1 -লৌফিক সংস্কার 
অন্থারে কল্পিত যে কুল তাহ! তাহাতে রক্ষা হয় ভাঁলনা হয় ভাল। চেতন 
অন্ুযোর জুবিধার 'ন্ ফা কুল রক্ষার প্রৌজন হয তাহা হইলে, কুল রক্ষা 
করিতে হইবে ।  চেনের অহিত করিয়া কুল রক্ষার চেষ্টা আজানের কার্ধা, 
পরষাত্থার অনভিপ্রেত সিজন 
সাধারণতঃ ািং গো রাখা ধা ধা বিশেষে বা রিকেই। 








শীল জানব ক সার আলা চি অমরকে তত 
জগ ফবিরাজনা করেন লেই' সময়ে পূ বার: বিবাই- মিরার গল নানা 


হিরা রিসাছ। 0 ই৯৪৪ 


বধ ও/কট ভোগ বে. গা হি তে নাত ধের ৃ 
উপফেশ অত ভব দণ্ড দূহর্ত খরাসৃতি-স্থির করেন সেই. পর্জিতগ্ দানের 
টাক।টিগসনি: নির্ঘপ্ট করিয়।: ঠিকুজি কোঠী' অনুসারে নির্গত শুভক্ষণে জআধৰ 
আপন পু কন্যার বিবাহ বিতেছেন কিন্তু তথাচ ভীহাদের পুর অকাল সু ও 
রুন্যার অসময়ে নৈধব্য ঘটিতেছে, এবং কেহ কেহ মিংসস্তান: হইরেছেন:ও 
কাহছারও.ব! সম্ভানি জন্থিয়! অল্লায়ু হইতেছে । কখন কখন পুর কনযার বিবাহের 
অনতিপরে, বর কন্যার পিতাঁও মরিতেছেন। . খীধাদের কথামত চলি 
তোষর! মলের প্রত্যাশা. কয় যখন তাছার! সিজের ব্যামষল নিবারণে অগরাগ 
তখন স্বাহাদের উপদেশ পালনে ভোমাদের বে- মল নজীর এ আদান হ 
[ডিপ কচলে ৭ অনুসারে হার: বাজে 
যখন ইচ্ছ! যে কোন কার্ধ্য কর তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গদ, করিবেন | 'ভীহাকেই 
গুভরিন দণ্ড মূহ্র্ত 'লগ্ষ জানিবে। তাহা হইতে তির দু নৃহর্তাজি: কোন 
বন্ধনাই। তিনি প্রসন্ন হইলে.কোন প্রহবেবতা| বিদ্ধ কইবেন না। কেন 
না: কহ হইতে ভিত ্রহষেবতা 'নাই-সতীছারই অঙ্গ প্রভাক শক্তিত্বরগ আন্র?. 
-তোমর! জাপন আপন মান, 'অপদাল, ভয় পরাজর ও. জিত সাফাজিক 
টি পূর্বক শান্ত ও গন্ঠীর চিত্তে কাহার দাম গ্রহের নি্ার 
পূর্বক ইহার সার ভাব শ্রাহণ কর। তাহাতে সকল ভ্রান্তি লয় হই! মুক্তি 
স্বরূপ পরমানন্দে আনন্গারূপে জবস্থিতি.হইবেক |: ইহ এর সত্য জালিকে 17. 
: »পাস্ছে ও লোক ব্যবহারে মিথ্যা ও সত্য এই ছুইটা শষ সংসার. পরচলিত। 
তাহার মধ্যে মিথ্যা মিখ্যাই মিথ্যা কখনও সত্য হর, না? মিথ্যার সমন্ধে 
উতর পালন, তত শর মি, গ্রহ: :দ্েবতা প্রভৃতি কিছুই. নাই) 
ৃ তে কিছু হওয়া অসম্ভব ।-.মিখ্যা সকলের নিকট, |... মিথ্যার 
ন. সতের উপলব্ধি হয না যদি. বলবে): পরিমান জগ 
গত: তোমরা মিথ) তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাল বশ করছ 
মিথ্যা ছু বাহাকে উপাভ বা পট বলিয়া বাল ফরিতেছ অর্থ ঈবয; 
পচ আরাযা অতিদি আগেই মিথ্যা ছষেন দা:সতের: টা 
জানার: পারা. ছা নী. 'এঙাহা ফিদা পানর বাবে হব. 








জাত! পি হইতে সা গর কা লিন ঝা, খাত নি, 
সক্য-ফইলে. পুর কত! সত্য হয় পুত কনার বে নি্বীস বার্তা জাজ. 
সত্য. আতা: 'লিতা হইতে উৎপল হইচ্জাছি আমরাও রত এইকপ য়ে খারণা 
তাও সত) হয়)... ফাতাপিতারূপী দ্ধ ও পৃরক্জারপী- জীব সকল, 
আরও ফেখ, ব্্ধই একসাজ সত্য, ছিতীয় সত্য অল্তব।...সত্য-স্ত/গরাফাশ, 
সত্যের উৎপত্তি নাই, নিত্য 1 হরির হজ 
' সত্যের বিভিন্নরূপ মান)... 

. যেমন জ্ঞানাতীত দ্যুতি হইতে ্ € দন হইতে আগাণ ; ও পুজা 
নি ও স্বপ্ন হইতে নুতুতি এবং দ্যথের সৃ্টির জাগরণে লয় ও স্ব 
জাগরণের হাটি গ্রলয় ছইটাই নুষুগ্থিতে থাকে না, খাহা তাহাই গাকে যেইনপ 
একই সত্য স্ত/ঃগ্রকাশ পরতরন্ধ:নিরাকার অগ্কাণ হইতে সাঁকার প্রকাশন 
এবং লাকার : প্রকাশ ক্রমশঃ নিয়াকার অশ্রাকাশে স্থিত হন অর্থাৎ কারগ 
হইতে সুপ সত্য হইতে স্কুল চরাচর শ্্ী পুরুষ লাম রূপ -লইর| অসীম আখগ্ডাকার 
লর্ধব্যাপী' নির্বিশেষ ধূর্ণরূপে স্বয়ং পরত্রদ্ধই বিরাজমান । হ্বন্ূপ. পক্ষে. 
কৃষি, কর ..লাই ). কেবল: রূপাপ্তর উপাধি ভেদে নানা নামরপাত্মক 
হাটটিযোধ হয়। আতদ্ব্যভীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই, হইবে না, হইবার 

' লন্তাযনাগ নাই ।. ইহ! গ্রব সত্য সত জানিবে। এই: নির্বিশেষ পুর্ণপরতরন্থকে 
লক্্য করিয়া সাকার ও নিরাকার এই. যে ছুইটা ভাব বাচক শব্ের প্রয়োগ, 
হয় ভাঙার সধ্যে দিরাকার.. অপ্রকাপ নিন জআনাতীত। সে. ভাব 
বা”জবস্থায় সহি 'জ্ঞানসয় প্রকাশর্সান. জগতের 'কোন প্রয়োজন. :লাই।- 
নিয়ঙারে ..কোন ক্রিক হয় না। যেরূপ, জানাতীত -্ুবুখির, অবস্থা 
গুগ.ও .ক্রিয়াহীন: এবং. জানল গম সক্রিয় জাগরণের, অবস্থার, নহি. 
ভাহার-কোম প্রয়োজন থাকেনা কিন্তু বিনি- ানাতীত :মুুষর -অবনথীর 
থাকেন: তিনিই জাগ্রত বস্থার জান ও প্রকাশ রাগে বত শি: সহযোগে 
'আনন্ত কার্ধা 'করিতেছেন। হই অবস্থাতে বাতি একই আছেন... ,লেইরাপ, 
গর কার জবা নই জার পদ নাল 











লিন নি রফাশবাৰ বখতরণী পরব খা সখ জগধানের ৫ 





এজাজ নর হনে , পাছে লাগা লাজ বত: জো পাছে | 
কথিত হইয়াছে বে, বিরাট ছি ভগবানের: হটান।, নেজ হুর্ধানা রায়ণ, উজ 
জোতিঃ মন, আকাশ তক) বাহু প্রাণ, নু, জল: না পৃথিবী 
টরথ 1. এই সাঙ-তক্ের ধা. বিয়াট-তগবানের -লগতাঙের যেমন লা, ধাঁছু। 
সাত বা, ব্র্থ গাররীয় সত মহ! বাতি: শ্তৃতি লাম কল্পিত: হইয়াছে 
ভেখসি ইহার আর একটা নাম স্গ্রহ। : চন! সুর্ঘনারা়ণকে ছটা -গ্রছ 
বলিয়৷ গণনা করা হয়।. অবশিষ্ট পঞ্চ শ্রহ. যথাক্রমে : আকাশাদি: পঞ্তদ্ব। 
আকাশ তথের নাদ মঙ্গল এই, বা তথ্ের নাম বুধঝহ, অসি ' তের নাস, 
বৃহ্পতি গ্রহ) জল তথের নাষ সুত্রপ্রহ, পৃথিবী তথ্বের, নাম শনিগ্রথ। এরই সা 
গ্রহের লহিত রাহ ও কেতু গ্রহ সংযুক্ত করিয়া জ্যোতিষ শাছের মব গছ 
স্ৈত 'তাষ বাতেদ তাঁৰ বা জীব ভাবের নাম কে ন্তক গার্থাৎ বুদ্ধিহীম 
কেডুগ্রহ, অঙ্ঞান অবস্থার নাম | লেই জীব হখন চন্দ্রম! হুর্যানারাণকে 
গ্রীন ধরেন অর্থাৎ অতেদে একই জ্যোতীরপে প্রকশমান হন তখন ভাজার 
নাম হয় রাহ গ্রহ।, অনৈত অতেদ তাৰ অর্থাৎ পূর্ণ ভাব রাহ 
বাহার দাম এফাক্ষর ওঁকার তাহারই নাম রাছ। বতক্ষণ অভ্ঞানবশ) 
জীবের বোধ হয় যে, “আমি শরীর, আমার শরীর, এটা আমার, ওটা উষীর 
ততক্ষণ জীবের নাম ফেতু। রো ভা 
ুরঘযনারারণ অগ্ধি জ্যোতিকে ভিজ ভির অনুভব করেন । ি 

পুর্ণপর্র্ম জ্যোতি হথরূপ বিরাট. ওঁকার - টাজিতি তি 
বা গ্রাহদেবতা বারা জীবের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় করিরা 'সমঞ্ক অনা দাগ 
যারা ফরিভেছেন বা বর়াইতেছেন। এই হঙগলকারী গ্রহ দেব! সায়া 
অরে বাহিয়ে' অর্ককারধ্য সম্পর হইতেছে। ইহার: মধ্যে কোঁন এক গ্রহ 
ফের অভাবে: জীবের ক্ষোন কার্্যই সিদ্ধ হয'না। .হৃথিবাদি 'পঞ্তনক 
জান ওঞজান গরমাত্মার অংশ বা ববমপী। ইহার কোন অং 
বহনের অভাব হইলে সি পোপ হা: :.-:$::::৯: 

ইপাব পথ বির কাই পরম বান 
ইউ ফেক মানী পি খ্যাত আগার ইহ! হইতে বিদ্ধ হা জীব, 


কাবহীন, লরি সারে নীচ হইয়াছে পর বেঝত। ফেকি বাতা দা 

















রি কাহার কিরণ তিনি কারী বা. অমজহাকাযী দেরি 
ইয়াযুবিতেছে না এবং মরার,  গ্রহদেরতাকে: বে ছা নিচ প্লীনি,. 
করির! ভীম পরক্পরের অযোগ্য হিংসাবখভ: মানা কষ্ট: 'ভোগ..করিতেছি'। 
আক্জান:নাই বে) য্বাকষারী গৃহ. দেবত। বিরাট বর্ন ' মাত! পিতা. হইতে 
আমরা জীরমাতেই উৎপন্: হইয়! স্থিতি করিতেছি: ও: অনস্যকাল, ইন্টাতেই 
খাকিতে হইবে... ইছার. শরগাগত -ছুইলেই,: মনল ডক ছুঃখের + লী 
থাকিবে ন)7 জীব আপনাকে সিনে লা থে আমি, কে সাদার “সপ 
“কি, আফি- কোন' গ্রহদেরত।। : তবে ম্কারী নিরাকার, লাকারশরহছেরত! 
সাকির 'অন্গকে কিরূপে চিনিবে? ইচ্টীর শরণাগত হইয়! ইচ্ছার গ্রাত 
জানের. সাহায্যে জীব আপনাকে বা গ্রহক্ষেষত| বিরাট ত্রন্ধকে . গভেছে 
ডিনিতে পাঁজের:) বেদ দন্ত বাইবেল কোরাগ পরদ্থৃতি অন্ধাঙস্থ: তাবৎ 
খাজে দিষারাজ পাঠ বা রচদ! করমা ফেন, ইনি ক্কপা করি! বান না. দিলে 
কিরিগেসর্ঘশাস্রের সার জাঁপনাকে ব।-মঙ্গলঞ্চানী গ্রহদেবতাকে অভেগে মর্গন 
করি কি কারে লাস যান রত রা চিজম। গামা 
তারে কি করিলে ভিডি 'ফাবেন, শ 
যুবিয় অনেকে প্র পরি উদ্দেশে বানা” করিত ক্াড়রের অনুষঠাম ক 

ও সময় সময় প্রাবঞ্ককের প্রগঞ্চে: গদ্ধিয়! লালা প্রকারে. কষ্ট 'পাঁনখ., এসযস্ত 
প্রথদেকতাময়/ কার পুর্সপরবরন্ধ শিট : জ্যোতিহ্য়প জগতের, :মাজ। পিতা 
যা জকিসেপনহয পাক্চিকান ইতি মন্থযা ডিজি 

আহার জান করার...) . 55 5.018 
টিবঞ্লিতি বিল শা মির প্র 
এবং রক উবার তে শরণাষাদি, করিয়ে |. জী গু 
আয দাতজ্ই ভীহার নাম হে: শ্ককার ও. তিনি যে একমাজ” সত্য. সর ইহা 
ুযির। তাহাকে “ওঁ লহ এই হহের ফাযা ডাকিবে আরথাখ, “হনে: মদে জণ 
করিবে. ইছারে। মদ আসন, বডি অন্ত শ্রচথতি টিনগাগ' জিখি এবিহের 
নাই সধমই অরেগেডিনেতখমইভাহাকে আফিবে।- জর্ধাধ ছে মনেওরী 
মনত অলিরষ | .. লতার নীম: রাজ: দাতার: বোহদরপ:-জীরার, তিয়ার্ধা 

















দিলি ॥. গে উল লোকের বরা ঝাধে রা জন 
দেকচ উদ্ধদ উত্তম গদারধ দিতে ভািপূরবা গ্জাহতি দিবে “ও “বৈগগাইকে। 
বে সরককারে হউক পতি তক: 'অরিতে জাতি “পি হষইপেই কষা 
সিদ্ধি হইল: বিশেষ বিশেষ  গ্হবেবতায় উদ্দেশ্যে বিশেষ 'বিশেখ কার্টে 
ঘাক- আকুতি দিতে। হইবে পয্নপ কোন নিয়ম নাই: এ বিষয়ে তে পবিধি 
গরটলিত ক্আচছ তাহার 'আধ্যান্থিক ভাব না বুখিয়া অনেকে কই ভোগ ক্যানন 
বজজডুত্বরের কা্ঠে আন্থতি করিতে হইবে 'গুনিয়!: জনেক্ষে বছ.. কষ ক্রীকার 
করিয়া সা বিশেষ ব্আহরণ করেন” : কিন্তু বধার্ঘ: শক্ষে বন্ধুর প্জর্থে 
বরা সেই ব্রান্ড পরমাত্বাকে অর্পণ করিলে অর্থাৎ'তাঙার সহিতন্অভিযাভাবে 
দেখিলে জীব সুদ্ধি গ্বরপ পরমানন্মে, অবস্থিতি করে 1। যে শ্কার হউক" 
রীতি ভি পর্ব অগ্সিতে আহতি অর্পিত হইলেই কার্ধালিন্ হইবে |” যখোজ 
প্রকারে আন্থতির অনুষ্ঠান করিলে পৃথিবী জল) অগ্নি, বাছু। আঁকা: লর্ঘ 
প্রকারে পরিষ্কার থাকে, জীব শরীরে ' রোগের. উৎপতি হয় না; যথা সময 
পয়ীরের ভিতর বাহির, অগন বগ্ন শয়নামি “াতহার্য্য লামন্ত্রী, খর বাড়ী, পথ 
ঘাট, সহর- বাজার শ্রতৃতি সর্ঝপ্রকারে গরিষ্কার রাখিবে.। : পরমার নিম 
সারে বখম থে জীবের যে অভাব উৎপর্ন হইবে তৎক্ষণাৎ ভাহার মোজলের টেন 
করিবে, যেদ'কোন বিঘরে কোন জীব 'বাধা- প্রাণ্ত অ! হয়ও +- আহার দিনত 
শা ক্ার্ধে রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রই মেন ফোন প্রকারে, খিল না: ঘটে 
কেহ ধেন ফোনদগে অস্বাভাবিক কার্য্য না করে; করিলে কাঁধি হইতে: রক্ষা 
নাই। ধার স্কার! যে কার্য হয় -রিচার পূর্বক তাহায়, দ্বারা: নেই কারা 
করিষে'। - সী পুরুষ গাধীন ভাবে চঙগের সবার অগা. 'মাধতীগরগ রন 
কর্ণ বরা নকল প্রক্কছের শষ গ্রহণ নাবিক! সায়া ুগনধাদি: 'আঙাণচ জিনা 
সরা রী খোর রলানথাদন ফুল 1-. এইকপ পাযমাত্মায নিরমাইসাযে দি 
জিন ইপতিযের যা তির তির ধ্রকারে'ভোগ সিদ্ধ সউক।- : কাহাফ: রন 
রাত অভিগহিত হইতে বক্ষিত কাযিবার জিগন্ধি করি “যা 7 কেজিল 
দৈরাহীগাখাফিধোনা 5 ফি নিজের, রর খত সর্বকার কার্ধো পরত 
হগ্ডচচ গগারফে স্োদীনন্জার, সর্ব ফা এডি. দা হি ভা: হইব রহ 














২৪৬ অহতসাগর ॥ 


ঘেধতা! কিরূপে প্রসন্ন হইবেন। এইরূপে সর্ব বিষয়ে বিচার পূর্বক - রাজা 
প্রজা স্ত্রী পুরুষকে স্বাধীনভাবে জগতের সকল ভোগ ভৌগ করিতে দাঁও। 
ইহার বিপরীত আচরণে গ্রাহদেবত! ব! পূর্ণপরক্রন্ধ গ্যোতিঃন্বূপ রাজ্য নাশ 
করিবেন ও দুর্দশার সীম! রাঁখিবেন না। ইহা! জব সত্য সত্য জানিবে। 

মনুষ্য মাত্রেই পূর্যোক্ত কার্ধ্যসমুহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিলে গ্রাহদেবত। 
বা বিরাট ব্রদ্ম ্যোতিঃশ্বরূপ জগতের সকল অমঙ্গল দুয় করিয়া ম্গলময় শান্তি 
স্থাপনা করিবেন | ইছ! ঞ্ুব সত্য সত্য জানিবে। 

জীবের অভাব মোচন করার নাম গ্রহ বা! দৈব শাস্তির দান জানিবে। 
কেতুরূপী জীব মাত্রের যে ইন্জ্রিয়ের যে ভোগ গ্রীতিপুর্বক সেই ইজ্জিয়কে সেই 
ভোগ দিলে বছরূপী ইন্ভ্রয় সকল গ্রসন্ হন। অন্ন জলাদির দ্বারা জীবের 
অভাব মোঁচনই প্রকৃতপক্ষে গ্রহ দেবতীর দান । ভরীব ও অগ্নি ব্রঙ্গকে আহার 
ফরাইলে গ্রহদেবত! অর্থাৎ মঙ্গলকারী বিয়াট জোতিঃন্বরূপকে দান বা পুজা 
কর! হয়। চেগুন জীব ও অগ্নি ব্রন্ষকে আছার দাও প্রত্যক্ষ আহার করিয়। 
সন্ধ্ট হইবেন। তাহাতে ওঁকার মজলকারী বিরাট ক্রন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ চন্্রম। 
ুর্যযনারায়ণ সমগ্র জীব লইরা প্রসন্ন তাবে সর্ব অমঙ্জল দুর করিয়া মঙ্গল বিধান 
ফরিবেন। ইহা না করিয়া বন্ধাওস্থ সমস্ত পান্ত্রে প্লোক বা মঙ্তরোচ্চারণ পূর্ব্বক 
গ্রতিমাদির সম্মুখে বত ইচ্ছ! ভোজ ভোগ দাও না কেন ওজন করিলে কোন 
ছথাস বৃদ্ধি হইবে না। তবে কি রূপে উহাতে গ্রহ শাস্তি'ব! তাহার পুজা! হইতে 
পারে? তোমর! সকল প্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চ পরিত্যাগ কর। তুচ্ছ স্বার্থের 
জন্ত আড়ন্বর করিও না; করিলে ছুঃখের সীম থাকিবে না । জীৰকে আহার 
দ্বানই মাতৃ পিভ্র পিওদান। ব্রহ্গাগুময় পিওকে ব্রহ্মময় জানিয়া সঙ্ধর 
পূর্বক ত্রন্মকে দিলে বখার্থ পি দান হয়। বাহার যে ভ্রধ্যের অভাৰ নাই 
তাহাকে সেই ভ্রব্য দেওয়া বৃথা! আড়ম্বর মাত্র। যাহার যে দ্রবোর অভাব 
তাহাকে সেই ত্রব্য দেওয়াই প্রক্কত পক্ষে গ্রহ দেবতার" দান। মন্ৃ্যমাত্রেই 
অজ্ঞান অভিমান পরিত্যাগ করির! শরীর ইন্জিন ধন মন উ্থ্ঘ্যাদি সমস্ত বিণ 
ভগবান অর্থাৎ মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট বর্ম ক্রম হুধ্যনারাণ জ্যোতি্বরপ 
আত্মাকে ভক্তি পূর্বক লঙ্ক্ করিয়! দাও। তাহাকে সর্ধদা জানাও বে, কমি 
ও আমার শঙগীয় ও ধনাদি সমস্ত আপনার | অক্ঞান বশতঃ বোধ হয় যে 


বিবাছে খণ মোচন । ২৯৭ 
ধনাদি আমি উৎপৃনন করিয়াছি ও আমি আপনা হইতে পৃথক এইরূপ ভে বুদ্ধি 
বশতঃ ছুঃখ অশাস্তি ভোগ করিতেছি ।” সার তত্বজ্ঞান অর্থাৎ নিরাকার সাকার 
ব্ক্ম জীব অভেদ বোধের নাম শান্তি। এই শাস্তি ব্যতীত দ্বিতীয় শাস্তি নাই। 
কিরূপে এই শাস্তি লাভ হয়? সর্বপ্রকার মান অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক 
মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ চক্দ্রমা ৃর্য্যনারায়ণের শরণাপন্ন লইয়া 
পূর্বোক্তপ্ূপে দানই শাস্তি লাভ বা সমস্ত গ্রহ দেবতাঁর শীস্তি। ইহা ধ্রুব সত্য 
সত্য জানিবে। ইহাকে ছাড়িয়া অন্ত কোন উপায় নাই। ইনি মঙ্গলকারী 
সর্বপ্রকার অজ্ঞান অমঙ্গল দূর করিয়! সর্ধপ্রকারে মঙগলময় শান্তি বিধান 
করিবেন। ইসা হইতে ভেদবুদ্ধিই 'অমঙ্গল। শরণার্থী হইয়া ইস্টার প্রিয় কার্ধা" 
সাধনই মঙ্গল। এই রূপ সর্বত্ধ বুঝিবে। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: । 


স্পশশাত02 বি 


বিবাহে খণ মোচন ।' 


হিন্দুনামধারী করিত সমাজে একটা প্রচলিত সংস্কার এই যে, পিতৃখণ, 
দেবখখপ ও খধিখণ এই তিন প্রকার খণে মনুষ্য আবদ্ধ। বিবাঁছাদি বিশেষ 
বিশেষ কার্ধ্ের বারা এই তিন খণ পরিশৌধ না ংইলে জীবের মুক্তি হয় না । 
অজ্ঞানবশতঃ ইহার যথার্থ ভাব না বুঝিয়া মন্ুষ্যগণ নান! কষ্ট ভোগ করে! 
শাস্ত্র অনুনারে সংস্কার পড়িয়াছে যে, দেবত! বলিয়! স্বতন্ত্র কেহ আছে 
তাহার নিকট খণের নাম দেব খণ। যাহার তপন্তাদি দ্বারা মৃত্যুর পর স্থান 
বিশেষে বসতি করেন বলিয়! কল্পিত তাহাদিগকে সচরাচর খষি নামে উল্লেখ 
করা হয়। তাহাদের বাক্যা্দি পাঠ বা শ্রবণ করিবার যে কর্তব্যতা তাহাকে 
লোকে খধিখণ বলে | মৃত্যুর পর»লৌকিক মাতা পিতা স্থান ৰা লোক বিশেষে 
অবস্থিতি করেন এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া পিগু প্রদান ও সন্তান 
উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে যে কল্পিত কর্তব্যত| তাহাকে পিতৃখণ বলে। বাহার 
যেরূপ অত্তঃকরণ তিনি সেইয়প ভাব গ্রহণ করেন। 
' এস্কুলে মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় কল্পিত 
সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া শীস্ত গভীর চিতে সত্যাসত্যের বিচার পুর 
৩৮ 


২৯৮ অসৃতসাগয়। 
তন্ববস্ত অর্থাৎ সার ভাব গ্রহণ কর। সিটি ইসির রী 
আনন্দরূপে অবস্থিতি হইখে। 

শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে ছুইটী শব সংস্কার গ্রচলিত। এক সত্য ও আর 
এক মিথ্যা । তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না) 
মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা হইতে কিছুই হইতে পারে না। 
সত্য এক ভি্ন দ্বিতীয় সত্য নাই । সত্য শ্বতঃগ্রকাশ। সতা সকলের নিকট 
সত্য সত্য কখনও মিথ্যা হন না। এই ও'কার মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষের 
ঘে যে অঙ্গ বা শক্তি বা দেব দেবী হইতে জীবের স্থূল হুক্ম শরীর গঠিত 
মৃত্যুর পর খধি গ্রভৃতি জীবমাজ্রেরই স্থুল হক্ষ শরীর 'সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
সহিত অভিন্ন ভাবে মিলিত হয়। যদি তাছারা পুনরায় প্রকাশমান হন বা 
শরীর ধারণ করেন তাহা হইলে পুনরায় সেই সেই অঙ্গ হইতে স্থূল হুশ শরীর 
উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান বশতঃ জীব, মাতৃ পিতৃ, দেব খধি প্রভৃতি নাম উপাধি 
বোধ হইয়! থাকে । মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃশ্বরূপ সর্ব কালে ম্বতঃপ্রকাঁশ 
বিরাজমান। ইনি জীবের যন্তকে তেজোময় ভ্ঞানম্বরূপ গ্রকাশমান। এজন 
ইষ্টারই দেব এই এক নাম কন্পিত হইয়াছে । জীবে সমদৃষ্টি জ্ঞান হইলে মে 
'জীবকেও দেব বলে। ইনি জীবের ভ্ঞানেক্্রিয়ে বাস করিয়া খধি নাম প্রাপ্ত 
হটয়ন। ইনি জীবের মস্তকরূপ স্ুমেরু উত্তরাখণ্ডে খধিরূপে বাস করিতেছেন । 
মস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষ, স্কুল ছুল্ষ শরীর লইয়া! এক ও'কার মঙ্গলকারী বিরাট 
পরত্রদ্ম জ্যোতিঃন্বরূপ চন্দ্রমা হুধ্যনারায়ণ, মাতৃ পিতৃ খষি দেব । ইহীর সম্বন্ধে 
. খুণ পরিশোধ করিলে জীব নিপ্পাপ জীবম্বুক্ত হন। ইনি শান্ত হইলে ব্রদ্ধাও 
শাস্তি লাভ করে। ইহাকে শান্ত না করিলে জগতের শাস্তি নাই । জীব মাত্রকে 
সমদৃষ্টি ঘার! নিজ আত্ম! পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়! সর্ধগুকার আ্সভাব মোচন 
পুর্বক উত্তমরূপে গ্রতিপালনই বিরাট ব্রহ্ম মাত গিতৃর প্রকৃত পক্ষে আজ 
পালন ও শ্রান্ধ ও খণ মোচন জানিবে। ইহ ভিন্ন বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধ বা 
পিগুদানে মাত! পিত! প্রাস্ন হন না ও সর্বপ্রকার অমঙ্গল ঘটে। অতএব 
মনয্য মাত্রেই শান্ত গন্ভীর ভাবে বিচার পূর্বক ইহার সার তাঁৰ গ্রহণ কর, 
তাহাতে মুক্তি-ন্বূপ পরমাঁননে আনদারূপে অবস্থিতি করিবে। 

জীব মাত্রের জ্ঞানেজ্িয় ও কণ্েক্সিয়ের মধ্যে যে ইন্জিয়ের যে গুণ ৰা ধর্ম 


বিবাহের পদ্ধতি । ২৯৯ 


তামুমারে তাহাকে গ্রীতিপূর্ক ভোগ সংযুক্ত করিলে ও সকলকে নংশিক্ষা 
সৎবিদ্যা দান করিলে খধি খণের পরিশোধ হয়। যাহাতে পূর্ণপরব্রহ্ধ জ্যোতি" 
গ্বরূপ গুরু মাত! পিতা আত্মাতে সর্বদা নিষ্ঠা ভক্তি অচল থাকে, এরূপ আচরণ, 
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে সুগন্ধ ও সুগ্থাহ্‌ দ্রব্য অগ্রিতে আঁছতি দান 
ও শরীরের ভিতর বাহির ও সর্বপ্রকার আহার ব্যবহারের দ্রব্য পরিষ্কার রক্ষণই 
দেব খণের পরিশোধ । এতত্থ্যতীত অন্য কোন প্রকার গ্রপঞ্চ করিলে শাস্তি 
লাভ দূরে থাকুক ছুঃখের সীম! থাকে না। ওঁকার বিরাট বদ্ধ চন্্রমা হুর্ধ্যনারায়ণ 
জ্যোতিঃম্বরূপকে পিতৃগণ, খাষিগণ ও.দেবগণ ভানিবে। ইনি ব/তীত পৃথক 
কেহ পিতৃ খষি বা! দেব হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । আদিতে 
অস্ভে মধ্যে যাহ! কিছু হইতেছে ই! হইতেই হইতেছে । ইনি একমাত্র উৎপত্তি 
স্থিতি লয়ের নিদান। ইনি একমাত্র মঙ্জলকারী ক! মঙ্জলকারিণী মাতৃ গিতৃ 
দেবতা অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ। ইনি প্রগন্ন বা শীত্ত হইলেই 
্রহ্মাগুময় শাস্তি বা প্রসন্নতা বিরাজ করে। ইহা! ধ্রুব সত্য লত্য জানিবে। 

খণ পরিশোধের জন্য বিবাহ কর আর না কর তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি 
নাই। ৃ 
ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


পপ 2০১ সাপ 


বিবাহের পদ্ধতি । 


মন্ুযোর মধ্যে সম্প্রদায় ও সমাজ ভেদে বিবাহের নানারূপ পদ্ধতি প্রচলিত 
রহিয়াছে। কিন্তু বিচার পূর্বক দেখিলে বুবিবে যে, এ্রন্নপ বহু প্রণালী 
ঈশ্বর পরমাত্বার অভিগ্রেত কিনা । হদ্যপি প্রণালী বিশেষ ঈশ্বর পরমাত্বা 
কর্তৃক নির্দিষ্ট হইত তাহা! হইলে ধাহার! সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন 
তাহাদের মধ্যে বিষাহ সম্বন্ধে কৌন অগ্ডভ ফল ও হাহারা না চলেন তাহাদের 
মধ্যে তৎসঘন্ধে কোন গুভফল কখনও লক্ষিত হইত 'ন!। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
দেখ! যাইতেছে যে, সকলেরই মধ্যে গরমাস্থার ইচ্ছা ক্রমে গুভ অগ্ুত ফলের 
উদয় হইতেছে, পদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন বা পরিহারের সহিত তাহার কোন 
সম্বন্ধ নাই। আরও দেখ, বাহ! পরমাত্মম করেন তাহ! সর্ব সাধায়গের জন্তই 


র্‌ অরতসাধীর | 
করেন, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্ত করেন না। তিনি যে-ঈন্জিয়ের 
বে গুণ বা! ধর্ম নির্দেশ করিয়াছেন তাহ মনুষ্য মাত্রেরই মধ্যে সমভাবে বর্ডীই- 
তেছে। ব্যক্তি ব্রা সম্প্রদায় বিশেষে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না । 
যেষন সকল সম্প্রদায়ের মন্থুষ্য মাত্রেই চক্ষের ঘার। দেখিতেছেন, কেহই কর্ণের 
দ্বার দেখিতেছেন না ইত্যাদি। পরমাত্মার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, জীব 
মাত্রেই সুখ স্বচ্ছন্দতার সহ্িত বাবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য স্থসিদ্ধ করিয়া 
পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়। অতএব বিবাহ কা্ধ্য বিচার পূর্বক 
এন পদ্ধতি ক্রমে সম্পন্ন করা! উচিত যে, তাহাকে সহজে কা্যসি্ধ হয় ও 
কোন প্রকার ক্লেশ না জন্মে। ইহা! ভিন্ন এবিষয়ে পরমাত্মীর অপর কোন 
বিধি নিষেধ নাই । যে বৎসর, যে মাস, পূর্ণিম! অমাবস্যা গ্রভৃতি যে কোন 
তিথিতে হউক ন! কেন, দিবসে হউক রাত্রে হউক, সুবিধামত বিবাহ হইতে 
পারে। পূর্ণপরব্রন্দের নাম ম্মরণে বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত কার্যা সফল হয়। 
বিবাহ কার্ষ্যের আরন্তে সুত্বাহ ও সুগন্ধ পদার্থ ভক্তি সহকারে অগ্নিতে সংঘুক্ত 
করিবে এরং বর কন্যার দ্বারা করাইবে। জ্যোতিঃম্বরূপ পূর্ণপরক্রন্ধ সাকার 
চন্্রমা হু্য্যনারায়ণরূপে প্রাকাশমান থাকিলে তাহার সন্দুখে শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্ণ 
নমস্কার করিবে ও করাইবে। ইনি তোমাদিগের গুরু মাত! পিতা আম্ধা। 
ঘর্রে বাহিরে যে স্থানে যে সময় দর্শন হুইৰে সেইম্থানে সেই সময় নমস্কার 
করিবে ও বর কন্তাঁর দ্বারা করাইবে। যদি তিনি প্রত্যক্ষ সাকাররূপে প্রকাশ 
ন| থাকেন বা! দেখা না! যান, তাঁহা হইলে অগ্নিতে আহুতি দিয়! যে দিকে 
সুবিধা হয় সেই দিকে পূর্ণপরব্রক্গ জ্োতিঃস্বরূপ মাত! পিতাকে প্রণাম করিবে 
এবং শ্রদ্ধা ভিপূর্ববক “ও সতগুরু” মন্ত্রের জগ করিবে । অন্তর কদ্যাকর্ত 
বয় কার হস্তে হস্ত লংযুক্ত করিবেন তাহাতে পুষ্পমাল্যা্দির ব্যবহ্থার ফর! না 
করা ইচ্ছাধীন। কন্যাকর্তা বরকে বলিবেম, “তুমি এই কন্যাকে গ্রহণ কর।” 
বর-বলিষেন, “গ্রহণ করিলাম। যাবজ্জীবন ইহাকে পালন করিব। যাহাতে 
উরে সুখে থাকিতে ও মুক্তিলাত করিতে পারি তাহা করিব ।* বয় কন্যা 
উভয়ে-বলিবেন যে, "আমরা বিরাট' চত্রমা! ছুরধ্যনারায়ণ অগ্নি তদ্ষেযর সম্মুখে 
প্রতিজ্ঞ! করিতেছি, আমরা বিচারপুর্বক উভয়ে উভয়ের আজ্ঞ/ পালন করিব। 
না.করিলে ইহণন্ধ নিকট দোষী হইব.।” ইহা ভিন্'অনা কোন ক্সাড়মবর করিবে 


বিবাছের ব্যয়। ৩০১ 


না। করিলে নান! কষ্ট ঘটিষে। ইহাতে ফোন বিষয়ে সংশয় ব| ভয় করিও 
না। কেহ 'নিষেধ করিলে অগ্রাহ্য করিবে । রাজা গুরুজ! . যনুষ্য মাত্রেই 
পূর্বোক্ত প্রকারে বিবাহ কার্ধ্য প্পয় করিষেন। ৃ 

বিবাহেয় সময় বর কন্তার যে গুভ দৃষ্টি তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ একতি 
পুরুষের সমভাব বা অভেদ জ্ঞান। ইহারই অন্ত নাম জ্ঞান দৃষ্টি বা. সমদৃষটি। 
ইহাই যথার্থ বিবাহ বা রামচন্দ্র কর্তৃক ধনুর্ডদ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব প্রকৃতি 
পুরুষকে সমভাবে পর্রন্ধের স্বরূপ বলিয়! দর্শন না করিতেছেন ততজণ পর্যযস্ত 
জীব সিদ্ধ বা! মুক্ত হন না। ইহা গ্রুব সত্য সত্য জানিবে। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


৩ পে 


বিবাহের ব্যয়। 


রাজা প্রজা পঞ্ডিতগণ আপনারা গম্তীরভাবে শুনিয়া চিচারপূর্বক সারভাৰ 
গ্রহণ করুণ। আপনার! নির্ধন সন্বংশের কন্যা গ্রহ ক্রেন ন। কিন্তু অর্থের 
লোভে নীচ ঘরের কণ্ঠার চরগধূলি পর্য্স্ত গ্রহণ করিতেছেন । নিজ নিজ বংশ 
মর্ধযাদা বৃদ্ধির জন্য সকলেই জেদ করিতেছেন যে, “এত টাকা না হইলে পুত্রের 
বিবাহ হইবে না । ইহ! আমাদের কুলাচার।” এইরূপে বিবাহ এখন ঘোড়া 
ঘোড়ী বিক্রয় বাঁ গোলাম খরিদের ন্যায় হইয়! দীড়াইয়াছে। : এইনপ ব্যবহার 
সদাচার বর্জিত, জ্ঞানগহিত ও তীশ্বরের অভিপ্রায় বিকুদ্ধ। আপনার্দিগকে 
ধনের দাস বলিয় ধিদ্বার দেওয়া কর্তব্য | পুত্র কন্যার বিবাহের বায়ভার 'যে 
কিন়্প ছুঃসহ হইয়াছে তাহ! সকলে বুবিয়াও বুঝিতেছেন না । আর্ধ্যবর্তরাসীর 
মৃত্যু উচিত যে এ অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন ন!। 
আশাঙ্গরাপ ধন দিতে অসমর্থ বলিয়া যাহার! মির্ধনের গুণবতী কন্তাকে পরিত্যাগ 
করেন তাহার! কসাইয়ের অধম । কসাই অল্লঙ্ষণের মধোই পণ্ুর প্রাণবিনাশ 
করিয়া! ধস্ত্রনা শেষ করে'কিত্ত যাহারা ধা প্রকারে ব্যবহার করে তাহারা 

স্থারী যন্ত্রণার অগ্নি জালিয়া রাখেন । | 

ত্য ধর্ম পরিত্যাগ ও বিচারের অভাব বশতঃ আপনাযের এইক্প কুকুরের 

অধিক ছুর্দীশ! ঘটিয়াছে। বখন আর্্যাবর্তে সতধর্মের প্রচার ছিল তখন 


৩৮২ অসৃতসাগর। 


আপনাদের তেজের সম্মুখে কেহ কথা কহিতে পারিত না । কিন্তু এখন সমস্তই 
বিপরীত। অর্থের অভাবে যদি দরিদ্রের পুত্র কন্যার বিবাহ না হইত তবে 
তখনকার সত্যধপ্থী রাজা জমীদার প্ডিত প্রভৃতি ও প্রধান প্রধান প্রজা মহাজন- 
গণ নকলেই গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়া আপন বায়ে তাহাদের কার্ধ্য সম্গা- 
দন করাইতেন। পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে বিন! যৌতুকে ও প্রয়োজন হইলে 
নিজ ব্যয়েও সন্থংশীয় দরিদ্রের কন্যা গ্রহণ করিতেন ও অপরকে তান্ুরূপ কার্যা 
করিতে উৎসাহ দ্িেন। পরমাস্মার প্রিয় সমদর্শী ব্যক্তি যে যাহা! স্বেচ্ছাস্ু 
ক্রমে দেয় তাহাই সতন্ধ্ট চিতে গ্রহণ করেন। অধিক পাইৰার আশায় কাহা- 
কেও পীড়ন করেন না। যথার্থ ধর্ম ও স্তায়াম্ুগত কার্যে এই ,যে বরবর্তা 
ও কন্যাকর্তার মধ্যে যিনি ধনী প্রয়োজন হুইলে তিনি গ্রীতিপূর্বক অপরকে 
সপরিবারে পালন করিবেন |. এবং ধনী মাত্রেই নিজ ব্যয়ে দরিদ্রের কন্যাকে 
উপযুক্তরূগে বিবাহিত করিবেন। ইহাতে পরমাত্্ার আন্ত! গালন ব প্রিয় কার্ধ্য 
সাধন হয় এবং তিনি প্রসন্ন হইয়! সর্বপ্রকারে মঙ্গল বিধান করেন। 

অনেকে নামের জন ব্যয়াড়ঘ্বর করিয়! বিবাহাদি ব্যাপারে খণী ও বিপদগ্রন্থ 
হইয়। পড়েন এবং তাহার ফলে যখন স্ত্রী পুন্রা্দির সহিত অক্নাভাবে কষ্ট পান 
তখন পরিতাপের সীম। থাকে ন!। হে মন্ুষ্যগণ, আপনার! শাস্তচিতে বিচার 
কাঁরয়! দেখুন যে। বৃথা! হুখ্যাতি ও মান্যের জন্য অপরিমিত বায়ের কিরূপ ফল। 
এ বিষয়ে ঈশ্বরের কোন বিধি নাই। ইহা লৌকিক স্থার্থপর ব্যবহার মান্র। 
এপ স্বণিত প্রথার বশবর্তী হইয়া! আপনার ও অপরের ছুঃখ ঘটান নিতান্ত 
অবর্তব্, ভন্র ভানী লোকের অনুপযুদ্ধ। ইহা পরমাস্ম। বিমুখ জড় পণবুদ্ধি 
লোকের কার্ধ্য। অতএব আপনারা রাজা প্রনজ। প্রভৃতি সকলে একমত হইয়া 
এন্সপ ব্যয় আড়ম্বর উঠাইয়! দিউন। যাহাতে সকলের মুখ তাহাই মন্তুযোর 
কর্তব্য। নিশ্রায়োজনে ধন ক্ষয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে । যাহাতে সুখে জীবের 
পালন হয় সেই উদ্দেস্তেই ঈশ্বর ধনের হৃষ্টি করিয়াছেন। জীর মাত্রের 
পালন ও অগ্সিতে আছতি দেওয়াতেই অর্থের ঈশ্বর নির্দিষ্ট সাহার হয়| 


ও শাস্তি শান্তিঃ শাস্তিঃ ! 


বিবাহ ও মুক্তি। 

গরচলিত হিন্মু বিবাহ পদ্ধতি অঙ্কুসারে বর কন্যা মন্তোচ্চারণ পূর্বক শ্রীতিজ্ঞা 
করেন যে, ধর্ম অর্থ ও ভোগ বিষয্পে আমর! পরম্পরকে অতিক্রম করিব না 
অর্থাৎ ব্যতিচার না করিয়! সাহচর্য করিব । যাহাকে মোক্ষ বা! পরমার্থ প্রাপ্তি 
বলে, যাহা সর্ব ভোগের শ্রেষ্ট পরমাননগ্থরাপ, বিবাহ কার্ধ্যে তাহার কোন 
উল্লেখ থাকে না। বিবাহ উপলক্ষে মুক্তি বিষয়ক সছ্‌পদেশের সম্পূর্থ অভাব 
দুষ্ট হয়। আসন অনেক অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তির ধারণ! যে, বিবাহ করিলে মুক্তি 
হয় না। মুক্তির অধিকারী হইতে হইলে মিথুন ভাব পরিত্যাগ পূর্বক মত্তক 
মুন করিয়া সন্ন্যাসী পদ গ্রহণ ন1 করিলে মুক্তির অন্য পন্থা নাই। 

এস্থলে মন্থুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ 
পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শীস্ত চিত্তে সার ভাব গ্রহণ করিয়! গ্রতোকে জীব 
মাত্রেরই মঙ্গল চেষ্টা কর। যাহাতে স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্রের অমঙ্গল দুর হইয়া 
মঙ্গল বিধান হয়, যাহাতে জীব'মণ্ুলীর মধ্যে শাস্তি বিরাজ করে, তাহা মহ 
মাজ্রেরই কর্তব্য ! 

বর কন্তা ও পুরোহিতের মধ্যে যাহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি সর্বদাই দেখ, 
বেন ও বুঝিবেন যে, ধর্ম অর্থ ও ভোগ, বর কন্ঠ! ও পুরোছিত এই ছয়টা শব্ধ 
এক সত্য পরমাত্ম। হইতে হইয়াছে এবং পুর্ণরূপে পরমাত্মারই নাঁম মাত্র। 
বিচার করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য 
নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হম না। সত্য হইতে ভিন্ন ধর্ম অর্থব! ভোগ কি 
পদার্থ কোথা হইতে আসিবে? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য মিথ্যা 
কিছুই হয় না। মিথ্যা হইতে কিছু হইতেই পারে না। 

ধাহার মুক্তি ইইবে তিনি সত্য কি মিথ্যা? যদি পুরোহিত ও বর কন্তার 
এ বোধ থাকে তাহা হইলে সত্য হইতে পৃথক একজন কল্পনা করিয়া তাহার 
মুক্তির জন্ত কল্পিত কোন পথ দেখাইবাঁর প্রয়োজন থাঁকে না। এ ভান 
বাসমদৃষ্টি থাকিলে যাহাতে বর কন্তার সেই জ্ঞান হয় তদ্বিষয়ে 
পুরোহিতের যত্ধ করা কর্তব্য । যাহাতে বর কন্ত! পরম্পর শ্রীতিতে মিলিত 


৩০৪ অমৃতসাঁগর | 
হইয়া বিচার পূর্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য দুসম্পন্প করিতে পারেন 
ও উভয়েরই কোনরূপ অভাব না অশান্তি বোধ না হয় এরূপ উভয়কে 
সৎশিক্ষ! দেওয়া পুরোহিতের কর্তব্য । 

শান্ত্রেআছে যে, বৈশ্বানর অগ্নি অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ম চক্রমা ভুর্ধ্যনারায়ণ 
ভ্যোতিঃগ্বরূপ জগতের পুরোহিত অর্থাৎ ঘর্ধ প্রকারে বাবহারিক ও পারমার্থিক 
ইষ্ট ব! মঙ্গল দাতা | ইনি ছাড়া এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ মঙ্গলকারী নাই। 
গগ্গিত মাত্রেই জানেন ধে, বেদ শাস্ত্রে হা! স্প্টতঃ কথিত হইয়াছে । বিবাহ 
যাঁগ যক্তা্দি সর্বপ্রকার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্যো বিরাট ব্রন্ধ চন্দ্রম! 
হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পুর্বক আবাছন ও অগ্নি 
্রন্ষে শ্রীতিভক্তিপুর্বক আহন্তি প্রদানের বিধি বেদ প্রমূখ সকল শাস্ত্রেই 
আছে। ইহার অন্তথাচরণ করিলে কোন কার্য্ের সিদ্ধি হয় না ও জীবের 
সর্ধপ্রকারে অশান্তি ও অমঙ্গল হয়, ইহা-সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রেই 
জানেন। | 

যাহার! সঙ্ন্যাসী পরমহ্ংস প্রভৃতি নাম লইয়! মুক্তির জন্ত বিবাহ নিষেধ 
করেন তাহার! বুঝিয়া দেখুন যে, স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ সন্ন্যাস, মৈথুন ব্রক্মচর্ধ্য কি 
বন্ত--সত্য কি মিথা|? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য 
কখনও মিথ্যা বাসর পুরুষ, সন্ন্যাস ব্রহ্গচর্যা, বিবাহ মৈথুন প্রভৃতি কিছুই 
ইন্ততই পারে না, হওয়! অসপ্ভব | কিন্তু একই সত্যের রূপান্তর উপাধি ভেদে 
সমন্তই ঘটতেছে। বিবাহের নিষেধ বর্তীর! বুঝিয়! দেখুন যে, তাহারা কি 
নিজে মিথা| হইয়| সত্যকে স্ত্রী, বিবাহ ব! মৈথুন বোধে ত্যাগ করিতেছেন 
বা! নিজে সত্য হইয়। মিথ্যাকে স্ত্রী গ্রভৃতি ভাবিষ়! ত্যাগ করিতেছেন। যিনি 
ইহার সারভাৰ গ্রহণে সমর্থ তিনি উত্তরূপ সন্ন্যাস ও স্ত্রীত্যাগকে অবশ্যই ধিক্কার 
দিবেন। মনুষ্য মাত্রেই ত্যাগ গ্রহণ ও ভোগের বথার্থ ভাব বুঝি ধারণ কর। 
এ্রকই সত্য স্বরূপ পরত্রদ্ধ নিরাকার নি ৭ সাকার চরাচর ত্র পুরুষকে লইয়া 
অসীম অপগ্ডাকারে সর্বব্যাপী নির্ধিশেষ পূর্ণরূপে শ্রকাধমান। : এই পূর্ণ 
পরমাত্ায় ছইটী শব্ধ কলিত হইয়াছে। নিরাকার সাকার বা প্রন্কৃতি পুরুষ 
বা বিশেষ্য বিশেষণ | যখন এই ছুই শব বা ভাব থাক! সত্বেও পূর্ণপরর্রহ্ধই 
ভাসেন, তিনি ছাড়। প্রকৃতি ব। পুরুষ ভীঁহ৷ হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া না ভাসে, 


বিবাহ ও মুক্তি। ৩৪৫ 


তখন স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ মিথুন ভাব, মায়া প্রতৃতি সমস্ত ত্যাগ হয় জানিবে। 
বতক্ষণ এরপ জ্ঞান বা অবস্থা প্রা না হয়, যতক্ষণ পরর্রন্ধের অতিরিক্ত 
নামর, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রকাশ পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
মাথ মুড়াইয়! সন্ন্যাসী হইয়া বিবাহ স্ত্রী ও মৈথুন ত্যাগ করিলেও অন্তরে 
বাহিরে, ম্বপ্পে জাগরণে, এ সকল ভাব ব1 পদার্থ অবশ্যই ভাসিবে। ইহা 
ফ্রব সত্য। পরমাত্মা ব্যতীত এমন কেছ নাই যে ইছাতে নিবৃত্তি দিতে 
পারেন। ক 
একটা দৃষ্টাস্তের দ্বারা বথার্থ ভাব স্থগম হইবে । যেমন, অন্ধকার রান্ধে 
সী পুরুষ গৃহস্থগণের অন্ধকার বোধ হয় ও অগ্নির সাহায্য বিন! কার্য্য সম্পন্ন 
হয় না সন্ন্যাসিগণেরও সেইরূপ অন্ধকার বোধ হয় ও অগ্নি বিনা কার্য চলে 
না। সুষুপ্তির গাঢ় নিদ্রায় যেমন গৃহস্কগণের কোন বোধাবোধ থাকেন! যে, 
“আমি আছি ব। তিনি আছেন” এবং জাগ্রত হইলে তবে বোধাবোধ জন্মে 
সন্ন্যাসিগণেরও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে । কল্পিত গৃহস্থ বা মন্ন্যাদী যে 
কোন নাম গ্রহণ করুন ন| কেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের পক্ষে যাহা প্রতেদ তাহা 
পূর্ব যেমন তেমনই থাকে। সমদৃষ্টি সম্পন্ন ভ্তানী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব 
অবস্থাতেই পরমাত্ম! ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ভাসেন না । ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ 
ভাস! সত্বেও জ্ঞানী কেবল পুর্ণপরব্রহ্ষকেই দেখেন । তিনি জানেন যে, এক 
সত্য আছেন তাহাতেই জগতের সমস্ত বাবহার চলিতেছে । মিথ্যা হইতে 
কিছুই ঘটিতে পারে না। সত্যেরই সমস্ত বোধাবোধ হয়। মিথ্যার 
হয় না। ্‌ 
ভ্তানী পুরুষ দেখেন যে, সুযুপ্তিতে আমি, স্বপ্নেও আমি এবং জাগরণেও 
আমি। আমিই চতুর্থ হইয়। তিন অবস্থার বিচার করিতেছি । অজ্ঞান 
আমি, জ্ঞানে আমি, নিজ্ঞানে আমি । স্বরূপ অবস্থা হইলে দেখিবে এক 
সত্য পরমাস্ বা আবামি সর্ধকালে সকল অবস্থায় পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন 
বা আছি। জীব মাত্রেই আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ ইহা জানিয়! নিফাম 
ভাবে জগতের হিত সাধন করিতে হইবে । তিনি জানেন যে, জগত্ময়. সমস্ত 
কার্ধ্যই ভাহার নিজের কর্তব্য এবং সেই জ্ঞানান্গুসারে সকল প্রকার কার্ধা 
নিপন্প করেন। কিন্তু সেই কার্ষোর ফল সম্বন্ধে কোনও আকাঙ্ষা ব1৷ অভিমান 
৩৯ 


্ | অনতপাগর ! 


করেন না। সকল প্রকারের ফলাফল পূর্ণরূপে পরমাত্থাতে সমর্পণ করিয়া 
নির্লিপ্ত তাবে কালযাপন করেন। অজ্ঞানাপন্ন জীবের আপনাকে ও স্ত্রী পুরুষ, 
বিবাহ ব্রহ্মা, ত্যাগ গ্রহণ প্রতৃতিকে পরমাত্মা ও গরম্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন 
বোধে হিংসা দ্বেষহ্েতু অশান্তি ভোগ বটে। গ্ৃহস্থগ্রণ পরম্পর নির্বৈর 
গ্রীতিপূর্ণ ভাবে এক হৃদয় হইয়! বিবাহাঁদি সমস্ত কার্ধে; পরমাত্মার আন্ত 
গ্রতিপালন করুন। মগলকারী পরমাত্মা তেখধারী সন্যানীদিগকে ছাড়িয়া 
অগ্রেই তাহাদিগকে মুক্তিম্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। গৃহস্থ ধন্মে 
সর্ব প্রকারে গৃস্থগণ পরমাত্ম! ভগবানের আভা পালন করিতেছেন বলিয়া! 
তিনি নিজগুণে গৃহস্থগণকে মুক্তি দিতেছেন ও দিবেন । ইহ! রব সত্য সত্য 
জানিবে। ভেখধারী সাধু সন্নযাসীদ্দিগকে তাহার আক্তা লঙ্ঘন হেতু বারশার 
কষ্ট দিয়া তিনি পুনশ্চ গৃহস্থ ধণ্ম প্রতিপালন করাইবেন। 

ভান মুক্তি পরমাত্মার আয়স্তাধীন অর্থাৎ পরমাত্মারই নাম মাত্র । পর- 
মাতম! হইতে জ্ঞান মুক্তি নামে কোন পৃথক পদার্থ নাই। মাচুষ মাত্রেই এই- 
রূপে যথার্থ ভাৰ বুঝিয়া, জগতের হিতানুষ্ঠানে রত থাক। তাহাতে পরমাত্থা 
সর্ব অমঙ্গল দুর করিয়! মল বিধান করিবেন। | 


ও শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


সুবিবাহের ফল। 


যে প্রণালীতে কার্য করিলে জগতের হিত হয় ও অন্ধষ্ঠিত কায সুখে সম্পন্ন 
হয় তাহাই মন্কুষ্যের কর্তব্য। ঈশ্বরের এই যে নিয়ম তাহ! কখনও নিক্ষল 
হয় না। অতি অল্পে তাহার ফল জন্মে। অজ্ঞান ও অভিমান বশতঃ ঈশ্বরের 
নিয়ম না জানিয়! ব! জানিয়াও অবহেলা! করিয়া বু আড়মরযুক্ত ষে ক্রিয়া 
তাহা কখনই কল্যাণকর হয় না। তাহার অন্ুষ্ভীনেও কষ্ট ও তাহার ফলও 
কষ্টকর। এইন্সপ বিচারের দ্বারা ব্যবহার কার্যের সারভাব বুঝিরা বিবাহাদি 
সর্বকার্ধ্য করিবে ও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে 
সর্বদা নিষ্ঠা রাখিবে | তিনি ম্গলময় সর্বদ অমল দুর করিরা মঙ্গল বিধান 
করিবেন। ইহা! ঞ্রব সত্য সত্য জানিবে | 


বেশ্যাদেবী মাতা ও বর্ণসনর | ৩০৭ 


ইতি পূর্বে বিবাহ সম্বন্ধে যে পদ্ধতি কথিত হইয়াছে তদছুসারে রা! প্রজা 
মনুষ্য মাত্রেই মিলিত হইয়! প্রীতি পূর্বক বিবাহ দিলে সফল বিষয়ে দুখে 
নির্ভয়ে আনন্দরূপে থাকিবে । কন্তা অপময়ে বিধবা! হইবে না। সকলেই 
লৌকিক মাতা পিত| বা জগতের মাত! পিতার আজ্ঞানুসারে চলিয়! দীর্ঘাযু 
লাঁভ করিবে। কাহারও সত কাহারও শত্রু ভাঁব থাকিবে না। সমস্ত ভ্রম 
ও কষ্টের নাশ হইবে | ইহা রব সতা সত্য জানিবে। যদি অহঙ্কার অভিমা- 
নের উত্তেজনায় এই হিত বাক্য না শুনিয়। অন্যথাটরণ কর ভাহ! হইলে সকল 
প্রকারে পরাধীন ও অন্ুশোঁচনায় কাতর হইয়া দিন যাপন করিতে হইবেক। 
পরমাত্মাতে নিষ্ঠা রাখিবে ও যাহা কথিত হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত আড়ম্বর 
বা কোন প্রকার প্রপঞ্চ নিঞ্জে করিবে না ও অপরকে করাইবেনা | 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। * 


বেশ্যাদেবী মাতা ও বর্ণমন্কর | 


যে স্ত্রী আপন পতিকে ত্যাগ'করিয়৷ বা বিবাহ না করিয়া পুরুষের সঙ্গ 
করেন তাহাকে লোকে অপতিভ্রতা বা বেশ্যা বলিয়া থাকেন । বেশ্যা দেবী, 
মাতার সন্তানকে লৌকিক সংস্কারে আবদ্ধ অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিগণ বর্ণসষ্থর 
জারজ প্রভৃতি নাম কল্পন! করিয়া হেয় ও স্ব্য বোধ করেন। ইহার ফণে 
নিজে কষ্ট ভোগ করেন ও অপরকে কষ্ট দেন। রাপাস্তর উপাধি ভেদে 
অজ্ঞান বশতঃ যাহাঁকে যাহ! বলিতে হয় বল কিন্তু রাজ প্রজা, হিন্দু মুললমান 
ইংরেজ, মৌলভী পাদ্রী পপ্ডিত প্রস্তুতি মম্ুধ্য মাত্রেই আপন আপন মান 
অপমান জয় পরাজয় সাখাজিক করিত শ্বাথ পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত 
চিত্তে এ বিষয়ে সারতাব গ্রহণ কর। তাহাতে দ্েবীমাতা ব| ভগবান প্রসন্ন 
হইয়া জগণ্ডের অমঙ্গল দুর ও মঙ্গল বিধাঁন করেন। যাহাতে জীব সমূহ 
শাস্তিময়কে পাইয়। শাস্তি ভোগ করে তাহা মন্থ্য মাত্রেরই বর্তব্য। প্রথমতঃ 
মনুষ্য মাত্রেরই বন্ত বিচার কর! উচিত। কেননা বন্ত বোধ হইলে জ্ঞান হয় 
গ্ঞান হইলে শাস্তি আসে | যাহার বস্ত বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই'। যাহার 
জ্ঞান নাই তাহার শান্তি নাই। 8 ূ 
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. তোমরা মন্ষ্য। চেতন । সমন্ত কার্ধাই তোমাদের বিচার পূর্বক লমাধ। 
বর! কর্তব্য। যদি কেহ বণিয়া দেয় তোমাদের কাণ কাকে লইয়! গিয়াছে 
তাহা হইলে কাঁণে হাত না দিয়! কি কাকের পশ্চাতে দৌড়িবে? এরূপ করা 
জানবান জীবের অনুপযুক্ত,-.নিতাস্ত অবোধের কার্ধ্য | যেব্যক্তি স্ত বিচার 
না করিয়া! ও কাহার নাম বোধাবোধ বা! সত্য মিথা! ভান ইহা! না বুঝিয়া “ইহা 
উচ্চ উহ! নীচ” বলিয়া! জেদ করেন তিনি নিজে কষ্টে তোগেন ও অপরকে 
কষ্ট দেন। কিন্তু বন্ত বিচার কাহাকে বলে ? লৌকে নিজ নিজ কল্লিত শান্্রানু- 
সারে সত্য ও মিথ্য। এই ছুইটী শব প্রয়োগ করেন । বিচার করিয়া! দেখ মিথ 
মিথ্যাই । মিথ্যা কোন কালে সত্য হয় না? মিথা। সকলের নিকট মিথ্যা । 
মিথ্যা দৃশ্তেও নাই অনৃশ্তেও নাই । মিথ্য! কখন সতী অসতী বর্ণসন্কর প্রভৃতি 
হইতেই পারে না। হওয়! অস্ভব। সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 
স্বতঃগ্রকাশ। সত্য কখনও মিথ্যা হন না । সত্যের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ 
সত্য সতী অসতী বেশ! বর্ণসন্কর প্রভৃতি হইতেই পারেন না__হওয়! অসস্ভব। 
তবে যে এই সমস্ত উৎদন্ন হইতেছে বলিয়া! বোধ হইতেছে ইহা কি--সত্য না 
মিথ) 1? যদি বল, ইহারা অর্থাৎ তোমরা ৰা গ্রকাশমান জগৎ মিথ্যা হইতে 
হইস্সাছে তাহা হইলে গৎ ও জগতের অন্তর্গত ইহার! তোমরা প্রভৃতি সমস্তই 
মিঞ্চ।। তোমাদের ধর্ম কর্ম, সতী অসতী, বেশ্ত| বর্ণসন্কর সমস্তই মিথ্য!। 
এখং তোমর| ধে এই সকল নাম উল্লেখে কথ! কহিতেছ তাহাও মিথ্যা । 
ষাঁহাকে সত্য মঙ্জলকারী ইষ্টদেবত| ঈশ্বর গড আল্লা খোদ। ত্রঙ্গ দেব দেবী 
প্রভৃতি নাম দিয়! সত্য ভাবিয়! বিশ্বাদ করিতেছে তিনি আগেই মিথ্যা 
কেননা মিথ্া!র দ্বারা সত্যের উপলান্ধ হয় না। সত্যের দ্বারাই সত্যেয় উপলব্ধি 
হয়। যদ্দি বল সত্য তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় 
সত্য নাই। লত্যের কেবল রূপান্তর মান্র ঘটিয়! থাকে। শ্থরূপে সত্য যাহা তাহাই 
আছেন ও থাকেন। ইহা সমনৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী বাক্তি' জানেন। সাকার 
নিরাকার কারণ হুক্ষ স্থল চরাচয নামনূপ স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম. অধগ্ডাকার 
সর্বব্যাপী নির্বিশেষ সত্য ৰ! পরক্রক্মপূর্ণরূপে বিরাজমান.। ইনি গ্বং নিরাকার 
হইতে সাকার, কাঙ্ণণ হইতে হুক, সুক্ষ হইতে স্থল এ প্রকার যে রূপাস্তর 
হইতেছেন তাহারই নাম হত্ি। এই এক পূর্ণপরর্রদ্ধের মধ্যে দুইটা গরতিযোগী 
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শব কল্পিত হইয়াছে--এক নিরাকার, আর এক সাকার। নিরাকার অগ্রকাশ 
নি৭ নির্বিকার গুণাতীত ভ্ঞানাতীত শব্বাতীত মনোবাণীর অগৌচর | 
তাহাতে ক্রিয়ার কোন প্রকার স্ফুরণ হয় না।. যেমন স্বযুপ্ততে তোমার 
জানাতীত, নিক্ষির নিরাকার ভাব থাকে পরে জাগ্রীতে জানময় ভাবে প্রকাশিত 
হইয়। তোমরা সমস্ত কার্ধ্য করিতেছ। সেইরপ প্রকাশমান পরত্রন্ম বিরাট চন্ত্রমা 
সরধানারাযণ জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচর সী পুরুষকে লইয়া পূর্ণরূপে প্রীত্যক্ষ বিরাগ্- 
মান। উহীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাস্ত্রে শক্তি ব| দেবতা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 
“সিহতরশীর্ষা প্রভৃতি মন্ত্রে ইহ্ীর বর্ণন! রহিয়াছে । এই সকল মন্ত্রের ভাবার্থ 
এই যে, ইহার জ্ঞান নেত্র হ্থধ্যনারায়ণ, চন্ত্রমা জোতিঃ মন, আঁকাশ মস্তক 
বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ | এই বিরাট ব্রহ্গ বা! ভগবানের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গরে অহঙ্কারের সহিত গণনা করিয়া শীবের অষ্টমূর্ভি বলে। বথা.__ 
ক্ষিতি মূর্তয়ে নমঃ, জল মূর্ভয়ে নম: ইত্যা্দি। অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, 
বাষুং আকাশ, চন্দরমা, সুর্যযনারায়ণ ও তারাগণ ব1 অহঙ্কারকে লইয়া এক ও'কার 
বিরাট পুরুষ বিরাজমান। এই অষ্টমৃত্তিকে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র, অষ্ট প্রক্কৃতি, অষ্ট 
সিদ্ধি, অষ্ট বিভূতি বলিয়া জানিবে। ইহার মধা হইতে অহঙ্থারকে ত্যাগ করিয়। 
বিরাট ব্রচ্ের সপ্ত অল্ের নাম সাত ধাতু, সাত দ্রব্য, সাত বন্ত, সাত খাষি, সাত 
দেবী মাতা ব্যকরণের সাত বিভক্তি, শ্র্ধ গায়ন্রীর সপ্ত ব্যা্তি। ওঁ ভূ», ওঁ 
ভৃবঃ। ও শ্বঃ, ও মহঃ, ওঁ জনঃ ও তপঠ ও সত্যং এই সাত ব্যাতি যথাক্রমে 
পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্ত্রম(, হুর্যানারার়ণ। শাস্ত্রে বিরাট ক্রদ্ধের 
সপ্ত অঙ্গের শক্তি দেবতা দেবী প্রভৃতি নাম কল্পিত হইয়াছে । যথা, পৃথিবী 
দেবতা, জল দেবতা, অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, আকাশ দেবতা, চস্দ্রমা, 
দেবতা হুর্যনারায়ণ দেবতা । ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ দেবতা আকাশে হন 
নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । তবে পুরাণে তেত্রিশ কোটী 
দেবতা কেন কল্পনা করিয়াছেন? ইহার ভাব এই যে, বিরাট ব্রদ্ধ বা বিষু 
ভগবানের অঙ্গ বা শক্তি বা দেবত! হইতে জীব সমুহ উৎপন্ন হটতেছে অর্থাৎ 
জীবের স্কুল হুক্ষু শরীর ইন্জিয়াদিয় গঠন পালন লয় হুইতেছে। সমগ্র জীবের 
ই্জিয়াদিকে লইয়া ত্রেত্রিশ কোটা অর্থাৎ অসংখ্য দেবতা. কেননা জীব ও 
জীবের ইঙ্িয়ের সংখ্যা নাই) জীবের এক এক ইন্জিয়ের এক এক অধিষঠাত্রী 
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দেবত! শাস্ত্রে করিত হইয়াছে । যথা, কর্ণের দেবতা দিকপাল অর্থাৎ আকাশ 
ইত্যাধি। ভীবের অন্তরে বাছিরে এক এক দেঁবত! ব! শক্তি দ্বারা অনাদিকাল 
এক এক প্রকারের কার্ধ্য চলিতেছে | কর্ণ দেবত] দ্বার! শব জ্ঞান হইতেছে ও 
হইবে । তেজোময় নেত্র দেবত। দ্বার! রূপ জ্ঞান হইতেছে ও হইবে। প্রাণ- 
বায়ু দেবত। দ্বারা শব জ্ঞান হইতেছে ও হইবে । অগ্নি দেবতা! দ্বারা জীহ্বাতে 
রস জ্ঞান বা আস্বাদন হইতেছে ও হইবে ইত্যাদি। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি 
ঘা দেবতা বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্ধা হইতেছে ও হইবে। প্রত্যক্ষ দেখ, পৃথিবী 
দেবতা হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইয়! জীবের পালন ও হ্থাড় মাংস গঠন হইতেছে । 
পৃথিবী দেবতা না থাকিলে অন্নাভাবে জীব মৃত্যু মুখে পতিত হইবে । জল 
দেবতা হইতে বৃষ্টি হইয়া অন্লাদির বৃদ্ধি হইতেছে ও স্নান পান করিয়া! জীব প্রাণ 
রক্ষা করিতেছে ও তন্বারা জীবের রক্ত রস নাড়ী উৎপন্ন হইতেছে। জল 
দেবত! না থাকিলে পিপাসাঁয় জলের অভাবে জীবের বিনাশ ঘটে। এইরূপে 
অগ্রি, বায়ু, আকাশ, চক্্রমা, হুর্ধ্যনারায়ণ দেবতার মধ্যে কোন এক দেবতার 
অভাব হইলেও জীবের ধ্ঝশ হয়। মুল কথা, নিরাকার সাকার এক মঙ্গলকারী 
ও'কার বিরাট পুরুষ চন্দ্রম৷ হুর্যযনারায়ণ জ্যোতিংশ্বরূপ হইতে জগৎ চরাঁচর স্ত্রী 
পুরুষ জীব মত্রেই উৎপন্ন হইতেছেন। ইনি জীব মাত্রেরই মাতা পিতা গুরু 
আত্ম! পতি পতিতোদ্ধারণ। ইনি ছাড় জীবের দ্বিতীয় মাতা পিতা গুরু আত্ম! 
স্ত্রী পুতি সতী অসতী কখনও কেহ হন নাই, হওয়া অসস্ভব। এক্ষণে পাঠক 
মাত্রেই বিচার করিয়! দেখ যখন এক সত্য মঙ্গলকারী বিরাট জোতিংঃম্বরূপ মাতা 
পিত। হইতে জীব সমৃহ উৎপন্ন হইতেছে তখন কোন্‌ জীব ভাহা হইতে পৃথক 
উৎপন্ন হইয়াছে যে,সেই জীবের মাতা অপতিব্রতা বা বেস্তা হইবেন ও তিনি 
নিভে বর্ণনক্কর হইবেন ? যদি জীবের হাড় মাংসের পুতুলকে অপতিত্রতা ব1 বেস্তা! 
বল তাহ হইলে যখন বিরাট ব্রন্মের পৃথিবী চরণ হইতে জীব সমূহের হাড় মাংস 
উৎপন্ন তখন সকলেরই হাড় মাংস অপতিত্রতা বেশ্রা। ও বর্ণমঞ্কর হইবে। যদ্দি. 
দশ ইন্জিয়কে বেশ্তা বর্ণনন্কর বল তাহ! হইলে বিরাট ব্রদ্ধ বা বিষু ভগবানের 
অঙ্গ হইতে যখন জীব সমূহের দশ ইন্জিয় গঠিত হইয়াছে তখন জীৰ মাত্েরই 
ইন্জিয় বেশ্ঠা! ও বর্ণসন্কর হইবে৷ যদি জীবাত্বাকে বেশা। বা বর্ণনন্কর বল তাহা 
হইলে যখন মঙ্গলকারী ও'ঁকাঁর বিরাট জোতিঃস্বরূপ হইতে স্ত্রী পুরুষ জীর 


ব্যতিচারের দণ্ড। ৩১১ 
সাত্রেই উৎপন্ন. তখন জীব মাত্রেই বেশ্তা। বা বর্বর । বদি জীবের 
কোন গুগকে বেশ্। বা বর্ণনঞ্ধর বলা হয় তাহা হইলে বিচারপুর্বক দেখ, 
ঘে, ইন্জিয়ের যে গুণ বা ধর্ম তাঁহা সকলের মধ্যেই সমানভাবে. ঘটিতেছে। 
দেখা গুনা, ক্ষুধ! পিপাসা, নিদ্রা জাগরণ, মরণ জীবন, তয় লজ্জা ইত্যাদি সকল 
জীবেই সমান তাঁৰে ঘটিতেছে | তবে কোন্‌ গুণের ব্যতিক্রন, অভাব বা 
রূপান্তরবশতঃ একজনকে বেশ্তা। বা বর্ণসন্কর বলিবে? বিচারপূর্বক সত্যকে 
গ্রহণ সকলেরই উচিত। প্রত্যক্ষ দেখ নিয় শ্রেণীর লোকের মধ্যে ম্্রীগণের 
একের পর এক করিয়! বছু সংখ্যক বিবাহ. হইতেছে অথচ কেহ সে স্ত্রীকে বেস্তা 
ও তাহার সন্তানকে বর্ণসন্ধর বলিতেছে না। তবে কি তোমরা যাহাকে 
বেশ্তা বলিবে সেই বেশ্য|, বাহাকে বর্ণসঙ্কর বলিবে সেই বর্ণসঙ্কর, যাঁহাকে 
পতিত্রতা বলিবে সেই পতিব্রতা,যাহাঁকে অপতিব্রত! বলিবে সেই অপতিত্রত ? 
এরূপ নিয়ম ও নিয়ামককে সহস্র ধিক্কার ! 

ও শাস্তি শাস্তি: শাস্তিঃ। 


শা ৬০৫ 


ব্যভিচারের দণ্ড। ৰ 
তোমাদের বিচার এরূপ যে, বিবাহিত| পত্ধী থাকিতে পুরুষ বছ নারীর 
ংস্পর্শেও ভ্রষ্ট হন না| ফেব স্ত্রী পতীর অভাবে অন্য পতি গ্রহণে ব্যতিচারিণীহও 
টা বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন ? কোনু স্তায়বান সমনৃষ্টি সম্পন্ন বাক্তি এরনপ 
পক্ষপাতী ছুষ্ট বিধি ্বীকার করিবেন? ঈশ্বরের নিয়মানুসারে শ্বাভাবিক 
গ্রীতিপুর্ণ মনের মিলনে যে বিবাহ তাহাই যথার্থ বিবাহ। স্বার্থের চালনায় যত 
ইচ্ছ! প্লোক পড়িয়। বিঝাহ দেও ন! কেন তাহা প্রকৃত বিবাহ নহে। 
জীব মাত্রেরই মাতাপিতা, পতিগন্থী পূর্ণপরব্দ্ধ বিরাট জ্যোতিংস্বরূপ 
নরম হ্যনারারণ।' যে স্ত্রী লৌকিক পতি ও আপনাকে লইয়া এই পূর্ণ 
ক্যোভিঃম্ব়প পতিকে অভেদে দর্শন পূর্বক ইহার নিকট ক্ষম! ও শরণ ভিক্ষা 
ন! চাহে এবং জগতের হিত চেষ্টার্প ইহার প্রিয় কার্য সাধনে বিরত থাকে 
নেই স্ত্রী অপতিত্র! বেশ্তা ও তাহার সন্তানগণ বর্ণসঙ্কর। আর তোমাদের 
লৌকিক দৃষ্টিতে যাহীকে বেস্া বা বর্ণন্ধর বলিয। স্ব! কর দেই বেস্তা ও 


$ 


৩১২, অমৃতসাগর | 
বর্ণনক্করের যদি আপন অনাদি মঙ্জলকাঁরী বিরাট ব্রঙ্গ চন্ত্রম! হুর্ধ্যনীরা়ণ 
জ্যোতিঃম্বরূপ আত্মাকে অভেদ-দৃষ্টি ও নিষ্ঠা ভক্তি থাকে তাব সেই স্ত্রী প্রক্কত 
পতিত্রতা সতীও তাহার পুত্র কন্াগণ প্রন্কৃত মাতাঁপিতা হইতে উৎপন্ন, সজ্জাত | 
ইহা! গ্রুব সত্য সত্য জানিৰে। 

এই এক মঙ্গলকারী বরাট ব্রন্ধ, যুগলরূপ ব৷ প্রকৃতি পুরুষ মাত৷ পিতা 
হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়। আপনার প্রক্কৃত মাতা পিতাকে 
যে নিজে না চিনে ও তাহার নিকট শরণ ও ক্ষম। প্রার্থী হইয়া তাঁহার প্রিয়- 
কার্ধ্য না! করে তাহাকে ছাড়িয়া অন্ত কোন্‌ ব্যক্তি বেস্তা বা বর্ণসঙ্কর হইবে? 
এইরূপে যথার্থ ভাব বুঝিয়া মনুষ্য মাত্রেই তীক্ষ ভাবে জগতের হিত সাধনে 
বত্বশীল হও তাহাতে পরমাত্মার প্রসাদে জীব মাত্রেই পরমানন্দে আননা ন্ধপে 
অবস্থিতি করিবে। 

বিবাহিত স্ত্রী বা পুরুষ অন্তে আসক্তছইলে রাজার নিকট দণ্ডার্থ। দম্পতির 
মধ্যে পরস্পরের সন্মতিক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে । নতুবা পারিবেন 
না । ইহার অন্তথাচাঙ্জদে রাজদণ্ডের অবস্ত প্রয়োজন । পতি আজীবন পত্ধীকে 


ভরধপোষন করিবেন । না করিলে রাজা দণ্ডিত করিবেন । কি সধবা কি 
বিধবা, কি বেশ্তা! কি স্থাধী স্ত্রী মাত্রেরই পুরুষ হইতে বা অন্ত কারণে কোন কষ্ট 


নাহয় এ বিষয়ে রাজ! দর্ধদা দৃষ্টি রাখিবেন নতুব! পরমাত্মার স্তায় বিচারে অচিরে 
রূজ্য নাশ ঘটিবে। | 
ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিত। 


স্পস্ট 





প্রন্থৃতির প্রতি কর্তব্য । 


হিন্দুদিগের মধ্যে অজ্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে স্ুৃতিকাগারের " যেরূপ ব্যবস্থা 
করেন তাহাতে অনর্থক জীবের কষ্ট ও নান! অমঙ্গল ঘটে'অথচ বাবস্থাপকেরও 
তাহাতে কোন লাভ হয় না। সংকীর্ণ কুটারে বা৷ ঘরে প্রনুতিকে ভিজা, 
বায়হীন, আলোকহীন, শষ্যা ও বস্ত্রাদিহীন অপরিষ্ষার অবস্থার ফেলিয়া 
রাখ! ও অশুদ্ধ বলিয়! স্বণা কর! পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধ ও জীবের অমঙ্গলের 
হেতু। এরূপ আচরণ করিলে পরমাত্মার নিকট দণ্ডিত হইতে হইৰে। 


শরীর বিষয়ক কর্তব্য । ৩১৩' 


যিনি সন্তানের শ্রচ্থতি তিনি হায়ং ম্গলকারিমী জগজ্জননী মহাশক্তি । তাহাকে 
সর্বদা বিশেষতঃ ওঁ অবস্থা গ্রীতিপুর্ব্বক বথাসাধ্য উত্ময়পে বত্ব ও সেবা 
করিতে হয়। যেখানে আলোক বা বায়,র কোন প্রকার অভাব নাঁই একপ 
স্বাস্থ্যকর ঘরে নির্মল শয্যা বস্ত্াদি দ্বারা বত্ুপূর্ববক প্রন্ছুতিকে সেবা করিবে ও 
অগ্মিতে উত্তম উত্তম সুগন্ধ চন্দনাদি সংযুক্ত করিয়া ঘরটী সুগন্ধিত করিবে, 
যেন অতিরিক্ত গরম ঠাও| বাঁ ধূম না হয়। শরীরের প্রয়োজন বুঝিয়। সমব্ত 
ব্যবস্থা করিবে । মূল উদ্দেস্ত যেন কোন প্রকারে প্রহ্থৃতি বা সম্তানের কষ্ট ন! 
হয়, সর্বদা আরামে থাকিতে পারেন । 

তোমরা! পুরুষগণ বিচার করিকস| দেখ, জগতের হিতার্থে স্ত্রীগণ এই এক 
অসাধারণ যন্ত্রণা সহ করেন। পরমাত্মার নিয়মান্তুদারে এই মঙ্গলকারিনী 
মাতার শরীর হইতে বড় বড় খষি মুনি অবতার রাজ বাঁদসাহ জ্ঞানী ধনী 
প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া কত প্রকারে জগতের ছিত সাধন করিতেছেন । সেই 
মঙ্গলকারিণী মাতাকে অযদ্ধ করা কত দুর মূর্থের কাধ্য। 

তোমর! পুরুষগণ আরও বিচার করিয়। দেখ ঘে, পরমাত্ম তোমাদ্িগকে 
গর্ভধারণ ও গ্রাস বন্ত্রণ। হইতে মুক্তি দিয়াছেন বলিয়া! যদি তোমর! তাহার 
নিকট কৃতজ্ঞতা অনুভব কর তবে নারী মাত্রেরই সকল শ্রকারে কষ্ট নিবারণে 
বদ্রপীল হও | স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের হিত সাধনে ঘত্ব নাঁ রুরিলে কবর 
পরমাত্মীর নিকট নিমকহারামী হয় এবং জগতের অমঙ্গল ও কষ্টের সীর্গ! 


থাকে না। 
ও' শান্তিঃ শাস্তি; শান্তি; । 


শরীর বিষয়ক কর্তব্য" 


নু “জন্ম সম্বন্ধে । 
পুত্র কন্! জম্মিলে মানুষ উৎসাহের সহিত নাঁনা প্রকার আমোদ আড়ম্বরে 
অর্থব্যয় করে। আবার সেই পুত্র কন্তাঁর মৃত্যু হইলে শোঁক সন্তাপে অবসর 
হইয়া পড়ে এবং মায়াবশতঃ মৃত্যুর পর অশৌচ গ্রহণ প্রতৃতি নানা কষ্ট 


ভোগ ঘটে। 
৯৬ 


৬১৪. ' জন্থতাগর । 


. গ্মতএব মনুষ্য মাত্রেই বিচার করিয়া দেখ যে, পুজ্র কনা ও তাহাদের 
উৎপত্তির হেতু যে মাতা পিত! তাহার! সত্য না মিথ্যা অর্থাৎ তাহার! সত্য 
হইতে উৎপন্ন সতা, নাঁ, মিথ্যা হইতে উৎপয় মিথ্যা। জন্ম মৃত্যু সত্যের ঘটে 
কি মিথ্যার ঘটে ? বুবিয় দেখ, মিথ্যা মাতা পিতা! হইতে পুঞ্র কন্গার জন্ম মৃত্যু 
হইতেই পারে না, হওয়া! অসভ্ভব | মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট 
মিথ্যা । মিথ্যা দৃত্তেও নাই অনৃহ্েও নাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। 
মিথ্যার দ্বার সত্যের উপলব্ধি পর্য্স্ত সম্ভবে না। জত্যের দ্বারাই সত্যের 
উপলব্ধি। সত্য শ্বতঃপ্রকাশ। এক বিন! দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 
কখমও মিথ্যা হন না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্যের উৎপত্তি পালন 
সংহার, জন্ম মৃত্যু কিছুই হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব! তবে জন্স মৃত্যু 
প্রভৃতি কাহার? শ্বতঃপ্রকাশ একই সত্যের অজ্ঞান বশতঃ নান! প্রকারে 
উৎ্গতি পালন সংহার জম্ম মৃত্যু গ্রতৃতি বোধ হয়। যিনি সত্য স্বতঃপ্রকাশ 
তিনি আপন ইচ্ছায় নিরাকার অপ্রকাশ হইতে সাকার প্রকাশমান অর্থাৎ 
তিনি কারণ হইতে হুক হুল হইতে স্থূল নান! নামরূপে অনার্দিকাল প্রকাশ- 
মান) এই প্রকাশ নান! নামরূপ স্থূল হইতে সুক্ষ, শুক্ম হইতে সম্ভুচিন্ত 
হইক়। নিরাকার অপ্রকাশে অর্থাৎ কারণ রূর্পে স্থিত হন। এই অবস্থাকে সষ্টির 
প্রলয় বলে। পুনশ্চ অপ্রকাশ হইতে নান! নামরপাত্মক প্রকাশমান জগৎ ভাবে 
বিস্তার হওয়াকে সৃষ্টি ও পালন বলে। অপ্রকাশ সুযুগ্তির অবস্থায় সৃষ্টির অর্থাৎ 
তোমাদের ভ্ঞানাতীত ভাব বা প্রলয় ঘটে ও পুনশ্চ প্রকাশমান জ্ঞানময় 
জাগরিত অবস্থায় তোমার নানা! শক্তি ছ্বার। নাঁন! কার্য কর। এই শেষোক্ত 
অবস্থাকে সৃষ্টি বা জন্মের অবস্থা জানিবে। জ্ঞানাতীত হ্থযুণ্তি অবস্থার 
নাম মৃত্যুর অবস্থা। জীবের অজ্ঞান অবস্থাকে সৃষ্টি ও জন্মের অবস্থা 
জানিবে। ভানাবস্থ প্রাপ্তি হইলে সর প্রলয় অবস্থা জানিবে | জীব ও গর- 
মাস্মার অভেদ জ্ঞানে অর্থাৎ স্বন্ধপ অবস্থায় স্থষ্ট জন্ম মৃত্যু কোন কালের বোধ 
হয় না, হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। সে অবস্থায় কেবল ক্কুপান্তর মাত্র 
ভাসে । শ্বরূপ অবস্থা! প্রাপ্তি হইলে জীৰ পরমানন্দে আনঘ্ধরূপে অবস্থিতি করেন 
ও জীব মাত্রকে আপন আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! শ্রীতিপূর্বক পালন 
করেন। তখন জীব দেখেন যে, "আমার বা আমার পুত্র কন্তার বা অপর 
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কাহারও জন্ম মৃত্যু হয় নাই” এবং জম্মে হষ্ট বা মৃত্যুতে হুঃখিত হন না। 
জন্মে যেরূপ হষ্ট মৃত্যুতে সেইন্ধপ হষ্ট থাকেন। দেখেন যে, "এক সত্য হইতে 
জীব সমূহ নানা নামরপ লইয়া প্রকাশমান এবং নান! নামরূপ প্রকাশ 
অপ্রকাশ কারণে স্থিত। বাহার বন্ত তীহাতেই ফিরিয়া বাইতেছে। আমি 
কেন মিথ্যা কীদিয়া কীদিয়! পরমাত্মা। হইতে ভ্র্ট ও নিজের ও অপরের কষ্টের 
হেতু হই। পরমাম্বার বন্ত পরমাত্মা সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছেন ইচ্ছা হয় 
পুনরায় প্রকাশ করিবেন,-যেরপ জাগরণ হইতে হুযুত্তি ও ন্বযুত্তি হইতে 
জাগরণ) ইহার জন্ত আমি কেন মিছা! ভাবি। যদি পরমাত্বার জন্ত তাবি- 
তাম ও কীর্দিতাম তাহা হইলে কত আনন্দই হইত! আমিও তাহার ও 
যাহারা জন্ম লইয়া মৃত বা তাহাতে স্থিত হইয়াছেন তাহারাও তাহারই। 
মিথ্যার জন্ত কাদিতে হইবে নাঁ। মিথ্য! মিথ্যাই 4. এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য 
নাই। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়। থাকে। সত্যে ভেদ শূন্ভ হইবার জন্ত 
যেকাদে সে মতো অভেদ্দে এক হইয়। অবস্থিতি করে। সত্যেরত কোন 
কালেই ছেদ নাই। সত্য নিত্য বর্তমান। স্প্লে*তিনি, জাগরণে তিনি 
নুযুগ্তিতে তিনি । জাগরণে চতুর্থ হইয়া তিনিই তিন অবস্থার বিচার করিতে- 
ছেন। অন্জানে তিনি, জানে তিনি, বিজ্ঞানে তিনি। স্বরূপে তিনি সাকার 
নিরাকার পূর্ণরঙ্গে বিরাজমান” | 
সন্ধিদ্যা, সভ্যতা, লৌকিক মাত! পিতাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও জগতের অনু 
মাত! পিত। গুরু আত্মা নিরাকার সাকার বিরাট পরত্রহ্ধ চন্ত্রম! হৃর্ধ্যনারায়ণ 
মাতা পিতার নিকট শরণ ও ক্ষম! ভিক্ষা ও জীব পালনরূপ তাহার প্রিয় কার্ষ্ের 
হুসাধন অগ্িতরচধে সুস্থ সথগন্ধ দ্রব্যের আহুতি দান ও সর্বপ্রকারে পৃথিবীর 
নির্মলত। সম্পাদন, এই কয়েক ব্ষক্প পুঞ্ত কন্ঠাকে সর্বদা! সমানভাবে শিক্ষ। 
দিবে। জন্ম মৃত্যু জ্ঞান মুক্তির জন্ত তোমাদিগকে কোনরূপে ভাবিতে হইবে 
ন|। মঙ্গলকারী বিরটি ত্রদ্গ 'জ্যোতিংম্বরূপ মাতা! পিতা ব্যবহারিক ও পার- 
মার্থিক সর্ধপ্রকারে অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষে মঙ্গল করিবেন। ইহা ঞব সত্য 
সত্য জানিবে। : ইহ! হইতে বিমুখ হইলে জীবের ছুঃখ যন্ত্রনার সীম।থাকে ন|। 
ওঁ শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। | 
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বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ জানেন যে, শরীরের ভিতর বাহির নির্মল ও আহার 
ব্যবহারের সামগ্রী এবং রাস্ত| ঘাট ঘর বাড়ী গ্রভৃতি উত্তমরূপে পরিষ্কার গাখিলে 
সহস| রোগ জগ্মায় না, অন্মাইলেও বিশেষ কষ্টকর ও দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় না। 
ইহার বিপরীত ঘটনায় বিপরীত ফল। জীবের কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে নাড়ীতে 
সঞ্চিত মল পচিতে থাকে | সেই পচ মলের হুক অংশ রক্ত মাংসে সঞ্চারিত 
হয় ও তর্দার পুষ্ট রক্ত মাংস নানাপ্রকার ব্যাধির আকর হইয়া পড়ে। যেমন 
আহারের সার অংশ রক্ত মাংস গঠন করে, সেইরূপ বিষ্ঠার সার অংশ হইতেও 
রক্ত মাংস জন্মান়্। এইরূপে, বিষ্ঠার সম্পর্কে উৎপন্ন ব্যাধি বিশেষ কষ্টদায়ক । 
যতক্ষণ পর্য্যস্ত শরীর হইতে বিষ্ঠার রস নির্গত হইয়া শরীর নির্মল না হয় ততক্ষণ 
রোগের উপশম হয় না। ইংরেজগণ শরীরের ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখেন 
ও প্রায় জোলাপের দ্বারাংনাড়ী শুদ্ধ করেন এই জন্ত তাহাদের বুদ্ধি নির্মল 
তীস্ক ও শরীর নীরোগ কার্ধ্যপটু। ইহীরা দীর্ঘায়ু হইয়। তেজে আনন্দে কাল- 
যাপন করেন। হিন্কু মুসলমান গ্রস্ত শরীরের মলাধিকাবশতঃ ও বাহিরে 
অপরিষ্কার বলিয়। রুগ্ন শরীর, মলিন বুদ্ধি, হিংসা! স্বেষযুক্ত অননাযু। 

মনুষ্য মাত্রেরই মান অপমান আলন্তও মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ 
করিয়। বিচার পুর্বাক পরিষ্কার থাক! ও রাখ! কর্তব্য। ইহাতে সকলেরই 
আনন্দ। পরমাস্৷ বিমুখ, অভ্ঞানাপর, বিক্কৃত মস্তি, মলিন বুদ্ধি লোকে 
আলম্ভবশতঃ ভাবে ও বলে যে, ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা ও জোলাপের 
দ্বার! নিষ্বমমত নাড়ী নির্মল কর! রোগের হেতু। ভ্ঞানিগণ জানেন যে অজ্ঞান 
অলই মনের রোগ। পরমাস্মাক্কপ রক জ্ঞান সাবানের দ্বার মন পরিষ্কার 
করিলে শরীরের আরোগ্য ও মনের সুখ । আবাল বৃদ্ধ বনিত! সকলেরই মাসে 
ফাদে জোলাপের দ্বার! না্ী পরিষার করা কর্তব্য। তাহাতে রোগের শাস্তি 
হয়। চিকিৎসকের নিকট কোনরূপ সহজ জোলাপ লইয়| তাঁহার বারা মাসে 
মাসে নাড়ীগুদ্ধ করিলে রোগের আশঙ্কা অল্প। তিন দিন অন্ততঃ ছুই দিন 
জোলাপ লইলে শরীর পরিষ্কার হইয়। যায়। 
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রোগীব্যক্তি নিঃসক্কোচে লজ্জ! পরিত্যাগ করিয়া! রোগের সমস্ত বিবরণ যুক্ত 
কণ্ঠে চিকিৎসককে জানাইবে 1. দ্ৃংশয় লঙ্জা বা মানের অন্ত কোন কথ 
গোপন করিবে না। পরমাত্ম! যে উদ্দেস্ত সিদ্ধির জন্য যে উপায় সি করিয়া 
ছেন সেই উপায় অবলম্বনে সেই উদ্দেপ্ত সিদ্ধ কর! মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। 
তিনি যে রোগের যে ওষধ স্থির করিয়াছেন তাহার দ্বারা সেই রোগ নিবারণের 
যত্ব করিবে। ক্ষুধা রোগের জন্ত অন্য ওষধ স্থষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি । 

ষাহারা না জানেন তীহাদের সুবিধার জন্য একটা জোলাঁপের উপকরণ 
লিখিত হইতেছে । বিচার পূর্বক ইহ! সেবনে বিশেষ উপকার হয়। 


মৌরী ্ রা ১ তোলা 
জাঞজ্িহরিতকী রি ৮১, ১ তোলা 
মোনামুগীর পাত রি “৯০১ তোলা 
গোলমরিচ রঃ ৪ ৭ট। 
লবণ ০ ওজন 


আন্দাজ এক পোয়! গরম বা অথবিধা হল শীতলস্ধলে রাত্রে লি | 
প্রাতে চটকাইয়া ইহার সারাংশ' ডি বছধণডে কিয়! সেবন করিবে । 
ঘণ্ট| পরে গরম জল ব! গরম ফৃপ্ধ পান করিবে ৷ নাড়ী পরিষ্কারের সময় রঃ 
নির্গমনের জন্য পেটে বেদন! হইয়! ্রীকে। তাহাতে কোন তয় নাই। কিনি 
গরম ছুগ্ধ বা গরম জল গান কন্ধিলে বেদনা! নিবারণ হইবে। ইচ্ছা হয় দই 
তিনবার উদর পরিষ্কার হইলে স্নান করিবে, না হয়, করিবে না। পরে মুগের 
ডাল কিম্বা অভ্যাস ও রুচি থাকিলে মাছের ঝোলের সহিত ভাত খাইবে। 
আহীরান্তে ডাবের জল ও পেঁপিয়! ফল খাইবার ব্যবস্থা । জোলাপ সেবনে 
নাড়ীতে যে গরম হয় পেঁপিয়! ও ডাবের জলে তাহ! শাস্ত করে। নাড়ী অধিক 
গরম হইলে অপরাহে ধনিয়া আধ তৌলা, মৌরি এক তোল! এক গোয়া জলে 
ভিজাইয়! ব! বাটি! ও ছাকিয়!' সেবন করিলে ছুই এক দমে গরম টা! 
ষায়। 

পাচ হইতে দশ বৎসর বয়সের শিগুকে সিকি ও দশ হইতে যোল বৎসর 
পর্ধ্যস্ত অর্ধ পরিমাণে জোলাপের ব্যবস্থা। পাচ বৎসরের ন্যুন বয়স্ক শিশুর 
জন্য সাবধানে বিচার পূর্বক জোলাপের মারা স্থির করিতে হয়] 


৩১৮ অমৃতসী্গর | 


এমন অনেক জোলাপ আছে যাহ! ন! খুলিয়া! ভিতরে পরিপাক হইলে 
পীড়াদারক। কিন্তু ষে জোলাপ কথিত হইল তাহা পরিপাক হইলেও 
উপকারক। ইহার আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, সিকি বা অর্থ মাত্রার 
গর্ভবতী স্ত্রী সেবন করিলে গর্ভপাতের কোন সম্তাবন| হয় না। বরঞ্চ তাহাতে 
শরীরের বিষময় রস নির্গত হইয়া গর্ভ ও গর্ভধারিণীর উপকার করে। প্রয়োজন 
মত পূর্ণ মাত্রায় সেবনেও কোন হানি নাই। ধাঁহারা সক্ষম তাহার! উপরূর্ণপরি 
তিন দিন জোলাপ সেবন করিবেন নতুবা ছুই দিন। নিতান্ত অক্ষম হুইলে 
একদিন লইলেও চলিবে । এই জোলাপ ইচ্ছা ব! সুবিধা মত আরও তিন 
প্রকারে লওয়! যাইতে পারে। ইহাকে বাটিয়া রাত্রে শ়নের পূর্বে লওয়া যায়। 
কিনা পূর্ববাবধি গুঁড়া ছাকিয়৷ বোতলে বা অন্য উপধুক্ত পাত্রে রাখিয়! পরে 
আবশ্তক মত সেই গুঁড়া ভিজাইলে চলে । অথব! শুষ্ক গু'ড়া মুখে দিয়! পরে 
জলের সহিত উদরস্থ করিলেও কার্ধ্য হয়। শেষোক্ত তিন প্রকারে সেবনের 
জন্য এক তোলার স্থানে ।/ ওজন মাত্র! । যাহীদের গুলি প্রস্তত করিয়! 
খাইবার ইচ্ছা তাহার! মিয়োক্ত প্রকারে গুলি প্রস্তুত করিয়। ব্যবহার করিবেন 3 


জাঙ্গীহরিতকী চূর্ণ *** '** ১ তোল! 
সোগামুগীর পাতা চূর্ণ .*, রি ঁ 
* পরিষ্কার মিশর চূর্ণ -** রঃ 
চূর্দ গোলমরিচ **০ "** 9০ ওজন 
মধু -০* *** অর্ধতোল! 
পরিষ্কার কিনূমিন ০০০ "** ২ তোলা 


এই সমস্ত পদার্থ একত্রে বাটিয়৷ ছয়টা গুলি প্রস্তুত করিয়। এক একটী 
গুলি সেবন করিবে । সর 

অবোধ লোকে মল মুত্র ও বাঁযু পরিত্যাগ বিষয়ে লঙ্জাবপতঃ বেগ ধারণ 
করিয়! কষ্ট ও গীড়া তোগ করে। কিন্তু এ জান নাই যে শরীর পরম-পবিত্র 
প্রতাক্ষ ব্রন্ষের মন্দির | মল মূত্র ও বায়ু ত্যাগাদি শরীরের হিতকর কার্যে দ্বণা 
লজ্জা ব! হাসের বিষয় কিছুই নাই। বীঁহারা পরমাত্থার নিয়মান্গুলারে আহার 
বাবহার করেন তাহাদের শরীরে ছূ্গন্ধাদি উৎপন্ হইয়া! অপরের পীড়াদায়ক 
হয় না। ঈশ্বরের নিয়মান্থুসারে মল ও বায়ু নির্গত হইতে দিবে । বিজপ ও. 


মৃত্যু বিষয়ক কর্তব্য | ৩১৯ 


উপহাসের দ্বার! তাহার প্রতিবন্বক করিবে না। করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা 
লজ্ঘনবশতঃ নরক ভোগ অবশ্যন্তাবী। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ক্ষুধা পিপাঁস! 
বা! নিদ্রা উপস্থিত হইলে তাহার বেগ রোধ করিবে না। যাহাতে সকলেই 
প্রয়োজন মত অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম মত সমস্ত অভাব মোচনে সক্ষম হয় সে 
বিষয়ে রাজ! প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ সর্ব! তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। 

যেমন বিদ্যার জন্ক বিদ্বান ও রাজ্যধনের জন্ত রাজা ধনীর নিকট যাইতে 
হয় এবং ভান মুক্তির আবশ্যক হইলে মঙ্গলকারী পূর্ণপর্রহ্ধ বিরাট চন্ত্রমা 
সুর্যানারায়ণ জ্যোতিঃগ্বরূপ গুরু বা সমঘৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর নিকট শ্রদ্ধা! ভক্ষি 
পূর্বক যাইবার প্রয়োজন, সেইরূপ স্কুল শরীরে রোগ উপস্থিত হইলে তাহার 
নিবারণের জন্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট যাইয়া সরল অন্তঃকরণে রোগের 
সমুায় বিবরণ জানাইবে। লজ্জা ব! অভিমান বশত? কদাচ ইহার বিপরীত 
করিবে না। ফিনি রোগ গড়িয়াছে তিনিই চিকিৎসা ও ওষধ গড়িয়াছেন 
অর্থাৎ তিনি রূপান্তর উপাধি তেদে সেই সেই ভাবে প্রকাশমান। ইহা ফ্রুব 
সত্য সত্য জানিবে। & 

উ শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 


মৃত্যু বিষয়ক কর্তব্য । 
মুমুষু'র প্রতি কর্তব্য | 


আবৃত স্থানে মৃত্যু হইলে বন্ধনে মৃত্যুশতঃ মৃত ব্যক্তির অদদৃগতি হয়, 
এই বিশ্বীসে অবোধ ব্যক্তিগণ আত্মীয় স্বজনকে মুমূর্ অবস্থায় টানিয়া অনাবৃত 
স্থানে আনয়ন করে। একে মৃতার যন্ত্ন! তাার উপর এই নিদারুণ নিষ্ঠুর 
ব্যবহার এবং তীহাতে সময় সময় রৌদ্র বৃষ্টি ও ঝড়ের পীড়ন। ইহা বন্ধু ও 
মন্থ্যের কার্ধয না, পণ্ড ও শত্রুর কার্ধ্য যে, তুচ্ছ কল্পিত ফলের লোভে হ্য়ং 
পরমাত্থার ম্বরূপ চেতন আত্মার প্রতি এরপ নিষ্ুরত1? অসহায় মুমুহু বাতির 
প্রতি এন্নপ হৃদয়বিদীরক নৃশংসতার ফলে হিন্দু নামধারী মনুষ্যদিগের 'উতরো- 
তর ছুর্গতি বাড়িতেছে। বন্ধন ও মুক্তির যথার্থ ভাব গ্রহণে অসামর্থাবসতঃ 


ন্রি বরররাত 
এইরূপ নৈচুর্ধা আচরিত হুইতেছে। মৃত্যুকালে যাহাতে আশ! তৃষা মোহ, 
তোগ বাঁদনার অধ্যবসায় এই বন্ধন না থাকে তাহাই প্রয়োজন | এজন্য মরণ- 
কালে যাহাতে চিত্তের বৃত্তি শুদ্ধ চৈতন্ট। পূর্ণপর্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপ ভগবানে 
নিবন্ধ থাকে এইরূপ উপদেশ ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন,। এইরূপ মনোবৃত্তির 
উদবয়ে মৃত্যুই নিবন্ধন মৃত্যু-তাঁহ! ঘরেই হউক আর বাহিরে হউক। মৃত্যুর 
সময় যদ্দি আশ! তৃষ্! লোভ মোহ আদি ঘিরিয়া থাকে এবং পরিবার বর্গের 
প্রতি ও ভোগে আসক্তি হয় তাহাই বন্ধনে মৃত্যু । সে কাশী আদি কল্পিত 
তীর্থে বা গঙ্গায় ব! ভিতরে বাহিরে যেখানেই হউক তাঁহা বন্ধানে মৃত্যু । এইরূপ 
বন্ধনে জীব মরিলে জীব পুণজন্মের ভাগী হয়, অর্থাৎ জীবের রন্ম মৃত্যুর সংশয় 
থাকে। নিঃসহায় মুমুষুকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া! ফেলা! নিতান্ত নিক্ষল। 
বুঝিয়! দেখ, হাড় মাংসের শরীর ইন্জরিয়াদির যে কত বন্ধন আছে তাহার সংখ্যা 
নাই। এবন্ধন হইতে কিরূপে টানিয়া বাহির করিবে? আরও বুঝিয়া দেখ, 
জীবের মৃত্যু ঘরে হয় ব! বাহিরে হয় বাসনা লইয়া হয় বা ছাড়িয়া হয় তাহাতে 
কি আসে যায়? এ সকল কেবল বুঝিবার ভ্রম । মনে কর চারিজন ব্যক্তি 
চারিপ্রকারের স্বপ্ন দেখিতেছে । তখন এ বোধ নাই যে, ইহা মিথ্যা স্বপ্ন । 
একজন স্বপ্লে কৈলাস ভোগ করিতেছেন আর একজন পণ্ডিত হুইয়! বেদ পাঠ 
করিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি তপস্যা করিতেছেন আর চতুর্থ ব্যক্তি হ্থপ্ণে দরিদ্র 
হইঠ! কালের ভয়ে কাদিতেছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন শ্বপ্ন সত্য বলিয়া 
বোধ করিতেছেন কিন্ত একজন অপরের স্বপ্ন জানিতেছেন ন! | পরে জাগ্রীতে 
স্বপ্নের লয় হইলে চারিজনই দেখিতেছেন যে স্থপ্ন মিথ্যা। সেইরূপ অজ্ঞান 
দ্বপ্রের লয় হইলে ভ্ঞানরূপী জাগ্রতে বন্ধন মুক্তি, বাসনা নির্বাসনা প্রভৃতি সকল 
ভাবের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। দীপশিখ! যে অগ্পি তাহার ঘরের! বাহিরে 
নির্বান হইলে সে অগ্নির কোন ক্ষতি নাই। সেই ঘরে বা বাছিরে মৃত্য 
ইইলে জীবনের কোন দোঁষ হয় না ও তাহাতে চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। 

আছ হইতে আপনাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তীঁহাকে: উত্তম ঘরে 
রাখিয়া অতি যদ্ধ ও প্রীতির সহিত সেথা করিবেন । এী-ঘর ও রোগীর শহ্যা 
বন্তাদি সর্বদা! পরিষ্কার রাখিবেন। ঘরে সুগন্ধ জুম্থাছু উত্তম পদার্থ অগিতে 
আছৃতি দিবেন। রোগীর যাহাতে সর্বদা পূর্ণপরক্দ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপে মতি 


সত সৎকার । ৩২১ 


থাকে তাহাই সকলের বর্তব্য। পরমাত্ম! চন্ত্রম! হুরধ্যনীরায়ণ জ্যোতিঃন্বরূপ 
প্রকাশমান থাঁকিলে রোগীকে দর্শন করাইবেন। কোন বিষয়ে চিন্তা ও ভয় 
করিবেন না| পরমাত্বার ইচ্ছায় মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ধাতু বা মূর্তিকাদি 
নির্দিত গ্রতিম! বা কাগজের পট ইত্যাদি কল্পিত পদার্থের পুজাদি করাইবেন 
না। মৃত্যুকালে যেরূপ গঙ্গ হয় সেইরূপ গতিও হয়। অন্তিম সময়ে কল্পিত 
জড় পদার্থের সঙ্গ করিলে নিশ্চয় কল্পনা জালে আবদ্ধ হইয়! যন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হয়| কেবল জ্যোতিঃম্বরূপে নিষ্ঠা করাইবেন। পরমাত্ম। জ্যোতিঃস্বন্ধপ 
নিরাকার সাকার অন্তরে বাহিরে বিরাজমান । মস্তকে নেত্রে হুর্ধানারাক্পণরূপে, 
কঠদেশে চ্দ্রমারূপে, নাসিক! দ্বারে প্রাণরূপে, কর্ণে আকাশরূগে, জিহ্বায় 
অনিরূপে সমস্ত শরীরে চেতনশক্তিরূপে তিনি প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। তাহাকে 
দর্শনের জন্য কোন বিশেষ স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর সময় 
ুমুূ'র নিকট রোদন ও গোলযোগ নিতাত্ত অকর্তব্য। পুর্ণপরত্রক্গ জ্যোতি: 
স্বরূপে নিষ্ঠা রাখিবে ও রাখাইবাঁর চেষ্টা করাইবে | তিনি মঙ্গলময়, মৃত্যুর পূর্বের 
ও পরে সর্ধকালেই মঙ্গল করিবেন ইহ! গ্রুব সত্য সত্য জাঁনিবে। 

মূ ্্ী বা পুরুষ ঘরের 'ভিতরে, ছাদের উপর ব! নীচে যেখানেই থাকুন 
তাহাকে টানাটানি করিবেন না। তাহাতে ইহলোকে পরলোকে কোন হত 
নাই। এইরূপ করিলে নির্দয়তার জন্ত পরমাত্মার নিকট দগ্ডনীয় হইতে হইবে। 
শিশু হপেক্ষা অসহান মুমুষু'র প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে কোঁন মতেই নিষ্ঠার 


নাঈ। ইহা ফব সত্য। 
| ও শাস্তি পাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


স্ৃত সৎকার । 


_ আপন আপনপ্সুবিধা মত মৃত শরীর অগ্নিতে দাহ কর কিনব মৃত্তিকা 
পৃণতিয়া ফেল অথবা! জলে ফেলিয়! দাও, জীবিত বা! মৃতের তাহাতে কোন হানি 
লাভ নাঁই। মৃত্যুর পর জীবের মৃত শরীরে কোন প্রয়োজন থাকে না ।- যতক্ষণ 
গ্রদীপে অগ্নি জ্যোতিঃ থাকেন ততক্ষণ প্রদীপ ও অগ্নির মধ্যে মনবন্ধ। যতক্ষণ 
গ্রদীপে অগ্লি-শিখ! বর্তমান ততগ্ষণ অগ্নির আহারের জন্ত তৈল শলিতার 

৪৯ 


৩২২ অমুতসাগর | 


প্রয়োজন । নির্বাণ হইলে অগ্নির তৈল শলিতা বা! প্র্দীপে কোন প্রয়োজন 
থাকে না। তখন এ প্রদীপকে যাহা ইচ্ছা! তাহাই কর তাহাতে অগ্রির 
কোন হানি লাভ নাই। শরীর দীপে যতক্ষণ অগ্নিরূপী জীব ৰা! পুরুষ বাদ 
করেন ততক্ষণই তৈল শলিতারূপী অল্প জলের প্রয়োজন থাকে ও নখ ছঃখ 
বোঁধ হয়। জীবাত্বার নির্বাণ মৃত শরীরের দ্বারা তাহার কোন হানি লাভ 
হয় না। তখন সেই মৃত্তিকারূপী মৃত শরীরকে যাহাতে সুবিধা তাহাই কর 
কিন্তু তাহার অন্ত্যেষ্টি জিয়ায় ধর্ম ঘটিত কোন প্রপঞ্চ করিও না। ইহাতে 
তোমার্দের শাস্ত্রে উক্ত ব! অন্ুক্ত কোন দোষ বা দণ্ড হইবে না। জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ পরমাত্ম! সমস্ত ক্ষমা! করিয়াছেন । পুরোহিত প্রস্তুতি ধর্মেরে নেতাগণ 
আপন আপন লাভের জন্ত এবিষয়ে নান প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন। আজ 
হইতে তাঁহাদের কিছুই পাইবার অধিকার রহিল না। তোমাদের ইচ্ছ! হয় 
কিছু দিবে, ন! ইচ্ছ! হয় না দিবে। এবিষয়ে পরমাস্্ার কোন বিধি নাই। 
যদি কেহ আপন লভ্য বা উপার্জনের জন্ত ইহাতে প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়। রাঁজ। 
প্র্জাকে কষ্ট দেয় তাঁহার বংশ-নাশ ও নানা কষ্ট তোঁগ অবশ্ই ঘটিবে। এ 
বিষয়ে রাজ! গ্রজ! কোন প্রপঞ্চ স্বীকার করিবেন ন1। কেবল মৃতসৎকারের পরে 
অগ্নিতে আছুতি দিবেন | এতসিন্ন অপর সকল অনুষ্ঠানই সর্বতোভাবে নিক্ষল 
জানিবেন। আঙ্গ হইতে সমস্ত মিথ্যা প্রপঞ্চ সমাপ্ত হইয়াছে । কাহারও 
দো দিও না) কাহারও কোন দোষ নাই। পগ্ডিত রাজ! প্র! জীব মাত্রে 
সকলেই নির্দেধী, আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ । মায়! ব্রন্মের লীল! এইব্ূপ, 
কাহার দোষ দিবে ? 


মৃতাশৌচ। . 


ছাবর্গের মধ্যে মৃত্যু হইলে যাহারা আপনাকে অণুচি মনে 'করিয়া সত্য ধর্ম 
নিত্য নিয়ম উপামন! ও কুধার্থকে অরদানাদি শুভ কর্ম ত্যাগ করে তাহার 
অবোধ পণ্ুতুল্য। অগুচি অবস্থাতে পুণ্য কর্শের আরও বিশেষ প্রয়োজন 
'কি জানি কখন মৃত্যু হয় এই ভাবনাবশতঃ তৎকালে গুতকর্ণ আরও অধিক 
ফলদায়ক হইয়। থাকে | 


উপসংহার । ৩২৩ 
শ্রান্ধ। 


মৃত্যুর পরে দশ পিও শ্রান্ধাদি ক্রিয়া! সম্পন্ন করিয়া কেহ এগার দিনে 
কেহ পনের দিনে কেহ ব! এক মাসে শুদ্ধ হইতেছেন। আজ হইতে দিনে 
ইউক আর রাত্রে হউক মৃতসৎকারাস্তে বাটী আসিয়া বখাশক্তি সুগন্ধ সুমিষ্ট 
পদার্থ অগ্নিতে আহুতি দিবে ও পূর্ণপরর্রন্ধ চন্তরমা হুধ্যনারায়ণ জ্যোতিমস্বরূপকে 
শর্ধা ভক্ষি পূর্বক প্রণাম করিবে তাহাতে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিলাত হইবে। ইহাতে 
কোন সংশয় করিও না। ইহা গব সত্য সতা জানিবে। এ দিবস ক্ষুধার্ত 
অত্যাগত দরিদ্রকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে ও নিজে স্বাভাবিকরূপে আহার 
করিবে । আপন আত্মাকে কোনরূপ কষ্ট দিবে না। জ্যোতিঃম্বরূপ ঈশ্বরের 
আক্তায় তুমি সদাই শুদ্ধ রহিয়াছ। কখনই অশুদ্ধ হও নাই) হইবে না-সদা 
শুদ্ধ থাকিবে ও রহিয়াছ। ইহার বিপরীত কর্পনা ভ্রম মাত্র। যর্দ কোন 
অবোধ ব্যক্তি ইহাতে সন্দেহ করে ও আপন মান রক্ষার জন্ট এ দিনে আহার 
করিতে ন! চাহে তাহাতে কোন চিত্ত! করিবে না। ভোজন না করিলে সমস্ত 
পদার্থ অগ্নিতে আছতি দিবে এবং ক্ষুধার্ত অত্যাগত ভীধ পণ্ড আদিকে আহার 
করাইয়া দিবে। তাহাতে পিতৃলোক ও পরব তুষ্ট হইবেন! ইহা সহ্য সত্য 
জানিবে। অগ্নিতে আহুতি ও স্ষধার্তকে অন্নদান ইহাই ফলদায়ক, অপর সমস্ত 
কার্য নি্ষল। তোমর! কোন বিষয়ে চিন্তা বা ভয় করিও না, পুর্ণপরক্রহ্গ'দমস্ত 
ব্ব কষ্ট মোচন করিবেন । ইহাতে নিষ্ঠা রাখ। ইনি প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতি- 
মৃত চন্দ্রা হুর্যযনারায়ণ তোমাদের আত্মা মাতা পিতা বিরাজমান। তোমরা 
কোনও চিস্ত। করিও না। 

ও শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 





, উপসংহার 
কি নিমিত্ত এই শাস্ত্রের অমৃত সাগর নাম কল্পিত হইয়াছে, লোকে ইহার 
নিজ নিজ সংস্কার অঙ্গারে নানী প্রচার অর্থ করিবেন। কেহ বপিবেন অমৃত 
সাগর নামে এক অনৃশ্থ সমুদ্র আছে, কেহ বলিবেন চঙ্মা জ্যোতিঃতে অমৃত 
আছে, তাহ! পান করিলে জীব অমর হয়। কিন্তু বন্ততঃ পরমাত্ম। হইতে ভিন্ন 


৩২৪ অনৃতসাগর। 


কোন পদার্থ অমৃত সাগর নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এক 
অদ্বিতীয় পূর্ণপরক্রদ্ধ বিরাটচক্জ্রম! সূর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ মঙ্রলকর্তাই অমৃত 
বা অমৃত সাগর । যিনি সত্য মিথ্যা, দ্বৈত অদ্বৈত, নিরাকার সাকার, নিগুণ 
সগুণ ভাবে জগত্রপে প্রকাশমান, তিনিই অমৃত সাগর। 

ধাহাকে ব্রহ্মা বিষণ মহেশ গণেশ কালী ছূর্গা সরস্বতী গড. আল্ল! খোদ! বলে 
অর্থাৎ পূর্ণপর্রদ্ধ জ্যোতিংস্বপূপ মঙ্গলকারীই অমৃত এবং তিনিই আদ্যন্তহীন 
সাগর । এ জগৎ চর়াচর স্ত্রী পুরুষের এই অমৃত সাঁগর হইতে উত্পত্তি, ইহীতেই 
স্থিতি ও ইহীতেই লয় এবং এ সমস্ত ইহীরই রূপ মাত্র। ইস! হইতে বিমুখ 
হইলেই জীবের মৃত্যু । শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্ববক ইহাকে গান করিলে জীব অমর হন 
অর্থাৎ জীবাস্মা প্রমাত্মার অভেদে মুক্তিস্বূপ পরমানন্দে অবস্থিতি করেন, জন্ম 
মৃত্যুর কোন সংশয় থাকে ন/| এই অমৃত সাগর মঙ্জলকারী পূর্ণপরব্রন্ম জ্যোতিঃ 
স্বরূপ নিরাকার সাকার কারণ সুক্ষ স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়৷ অশীম অথপ্ডা- 
কার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ শ্বতঃগ্রকাঁশ বিরাজমান । জগতের হিতার্থে এই 
শান্তর কথিত হইয়াছে এন্কন্ত এই শাস্ত্রের নাম অমৃত সাগর। যেমন স্কুল ওঁষধি 
হইতে অমৃতরস নির্গত হইয়! জীবের স্থুলশরীরগত নান! ব্যাধির মোচন করে 
সেইরূপ এই গ্রন্থে গ্রতিপা্দিত সত্যকে ধারণ করিলে জীব জগত্রূপ স্থুল সুক্ষ 
শরীরুগত নানা ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবেন। ধাহার স্বারা যে কার্ধা স্থুথে 
শ্ব্ুনো সম্পন্ন হয় তাহার দ্বারা সে কাধ্য কর! পরমাত্মার নিয়ম । জলের দ্বারা 
পিপান! নিবৃতি, অগ্নির দ্বারা স্কুল তস্ম ও অন্ধকার মোৌচন--ইহার নিয়ম । 
এইরূপে দেখিবে যে, মনুষ্য শরীরে যে ইন্জ্রিয়ের যে কার্ধ্য তাহার দ্বারা সেই 
কার্ধ্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব মন্ুষা মাত্রেই আপন আপন মান 
অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে 
বিচার পূর্বক এই শাস্ত্রের আদি হইতে শেষ পর্য্য্ত আলোচন! করিয়! ইহার 
সারভাব অর্থাৎ অমৃত সাগররূপী পুর্ণপরব্রন্ম বিরাট, জ্যোতিঃম্বরূপ চন্ত্রম! 
স্্যনারায়ণ গুরু মাত। পিত! আত্ম মঙ্গলকারীকে শ্রদ্ধা তক্তিপূর্বক পান 
বা ধারণ কর। তাহাতে জগতের সমস্ত অমঙ্গল ঘুর হইয়! মঙ্জলস্থাগন! 
হইবে ও তোমরা! চতুবর্গ ফল লাভ করিয়! পরমানন্দে আনন্বরূপে অবস্থিতি 
করিবে। 


উপসংহার। ৩২৫ 


মান্তকে পদতলে দলিত করিয়া ও অপমানকে পূর্ববর্তী করিয়া সকলে 
গ্রীতিপুর্বক একভাবে জগতের মঙ্গল সাধনরূপ কাধ্যোদ্ধার কর। এই কারধ্যের 
হানি করা মুর্খভার একশেষ। ইহ! ঞ্রব সত্য সত্য জানিবে। 

্রহ্ধাগুস্থ সর্বাশান্ত্রের সার এক পূর্ণপরক্রহ্ম বিরাট, চন্দ্রম! সুর্য্যনারায়ণ 
জ্যোতিঃম্বরূপ মঙ্গলকারী চরাঁচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপকে লইয়া অখগু]কার সর্ব 
ব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান । নিরাকার ভাবে ইনি অপ্রকাশ, নিক্রিয়, 
জ্ঞানাতীত। আবার ইনিই সাকার প্রকাশমান জ্যোতীরূপে ত্রন্মাণ্ডের তাবঙ্জ 
কাধ্য করিতেছেন । ইনি জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা, জীবের সর্ধপ্রকাঁরে 
মঙ্গল্কারী, ইনার সঙ্গুখে মনুষা মাত্রেই শ্রদ্ধা তক্তিপর্বক করজোড়ে নমস্কার ও 
ক্ষমা ভিক্ষা করিবে এবং গ্রীতিপূর্বক ইহার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে তৎপর থাকিবে । 
জীব মান্রকে আপন আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ জান্য়ি। উত্তমরূপে পালন করা, 
ভক্তিপুর্বক অগ্নিতে আছুতি দেওয়া ও শরীর মন বস্ত্র পথ ঘাট আদি সর্বপ্রকার 
পরিফার রাখাই ইঙ্ার প্রিয় কার্ধ্য ; এতভিন্ন ইহার অন্ত প্রিয় কার্ধা নাই। 
ইহার অতিরিক্ত মন্থুব্যের জ্ঞাতব্য ব! কর্তব্য, অপর কিছু ,নাই। ইহার অতিরিক্ত 
আড়ম্বর কেবল কষ্টের হেতু ।,রাজা প্রজ! মনুষ্য মাত্রেই ইন্টার এই প্রিয় কার্য 
সাধন করুন্। ইনি মঙ্গলময়, সর্বপ্রকারে মঙ্গল করিৰেন। ইহা নিতান্ত এব 
সত্য । ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই ) 


ও' শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 


মঙ্গলাচরণ। 

হে স্বতঃপ্রকাশ, পূর্ণপরব্রন্ম . জ্যোতিঃন্বরূপ, আত্ম! গুরু মাত! পিতা, 
আপনি শাস্ত হউন, জগৎ চরাচরকে শাস্ত করুন৷ অথব! আপনি ত সর্বকালে 
শাস্তিস্বরূপ আছেন, স্ত্ীপুরুষ, জীব মাত্রের শা্ডি বিধান করুন। ইহাদের মন 
পবিত্র করিয়! জ্ঞান দিন, যাহাতে ইহার! আপনার পূর্ণতুব ও জীবের প্রতি 
আপনার আজ্ঞ! উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম, হয়, যাহাতে ইহারা প্রত্যেককে 
আপনার ও নিজের স্বরূপ জানিয়া হিংস! দ্বেষ পরিত্যাগ পুর্ধ্বক প্রীতিপূর্ণ ভাবে 
আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন দ্বার! পরমানন্ন লাভ করিতে পারে । 

হে অন্তর্যামী জ্যোতিঃন্বরূপ মাতা পিতা, আপনি নিরাকার নি. 
আপনিই সাকার সগ্ুণ এবং আপনিই কারণ হুক্্ স্থূল চরাচরকে লইয়া পূর্ণরূপে 
বিরাজমান । আপনি ব্যতিরেকে কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও 
নাই। জীবগণ বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়| আপনাকে, ভূলিলেও আপনি 
ইছাদিগকে ভূলিবেন না। ইহাদের সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়৷ টহ্বাদিগকে 
সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি না করিলে দ্বিতীয় আর রে আছে 
যে ইহাদ্দিগকে উদ্ধার করিবে ? ইহারা! ধ্যান ধারণা, উপাঁসন! ভক্তি, কিছুই 
জানেন! যে তদ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইবে ব! আপনার উদ্দেস্ত জানিয়! পালন 
করিবে। ইহাদের যোগ তপস্তা, ধ্যান ধারণা, উপাসন1 ভক্তি জ্ঞান_-সমন্তই 
আপনি । আপনি দিবস করিতেছেন দিবস হইতেছে, রাত্রি করিতেছেন রাত্রি 
হইতেছে। যদি সারা সৃষ্টি মিলিয়! বলে রাত্রি না হউক তথাপি আপনি ইচ্ছ। 
করিলে রাত্রি হইবেই। ইহার! শীতের পর বসম্ত না! চাহিলেও আপনার ইচ্ছ। 
ক্রমে বসস্ত আসিবেই। সমস্ত ত্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়া অসমরে বৃক্ষের পত্র ঝরিতে 
বলুক কখনই ঝরিবে না আপনার নিয়মিত সময় আসিলে অবস্থাই ঝরিবে-- 
কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না । লোকে ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিত্্! জাগরণ ছুর 
করিবার চেষ্টা করুক কখনই ক্কৃতকার্ধ্য হইবে না। যখন যে ইন্দিয়ের দ্বারা 
যে কার্ষয ঘটাইতে আপনার ইচ্ছা! তাহা তখনই ঘটিবে। আপনি সদয় হইয়া 


ইচ্ছা! করিলে সমন্তই পরিবর্তন করিয়া! দ্দিতে পারেন। হে অন্তর্যামী, আপনি 
পুর্ণ সর্বশক্তিমান, ইচ্ছামত যাহা তাহা করিতে পারেন-_পর্বতকে শরীষা, 
শরীষাকে পর্বত 

হে পূর্ণ তেজোময় জ্যোতিঃম্বরূপ অস্তর্যামী, আপনি সমস্ত জীবের মস্তকে 
বাস করিদুক্ুছন । যাহার দ্বারা যে কার্ধা সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা! প্রেরণার দ্বারা 
তাহার অন্তরে সেইরূপ বুদ্ধি ও শক্তি সংযুক্ত করিয়! সেই কার্যা করিতেছেন ও 
করাইতেছেন। রাজার অন্তরে রাজবুদ্ধি, প্রজার অন্তরে প্রজাবুদ্ধি, যোদ্ধার 
অস্তরে যুদ্ধশক্তি, কারুকরের অন্তরে কারুবিদ্যা-_ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবে 
ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, বিদ্য ও শক্তিরূপে উদ্দিত হইয়৷ আপনি জগতের লীলাময় 
বৈচিত্রা সম্পাদন করিতেছেন । | 

হে অন্তর্ধামী, জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি আপনা হইতে বিমুখ । আপনি 
দগ্জা করিয়া আকর্ষণ করিলে তবে শ্রদ্ধ! ভক্তি সহকারে আপনাকে জানিতে ও 
সদনুষ্ঠানে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে আপনি দয়া না করিলে কাহারও আপনার দ্দিকে 
মতি গতি ফিরে না। আপনার দয়াবলেই জীবের সৎপক্ষে চেষ্টা সফল হয়, 
আপনার দয়া বিনা কেহই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি বুবিতে সক্ষম 
নহে । হে অন্তর্ধামী, আপনার দয়! না হইলে লৌকে কর্পনামুগ্ধ হইয়া বিরোধ 
হিংসা জনিত নানা৷ কষ্টে গাঁড়িত হয়। হে পর্ণ গরবরহ্ধ তেজোময় জ্যোতিঃদ্বরপ, 
নিজগুণে' জগৎকে অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগাইয়! পরম শান্তিতে গ্রতিঠিত 
করুন। আপনি না! করিলে কে আর করিবে? 

হে পূর্ণ জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মা, আপনি নিগুণ, সর্ব শক্তি ও ক্রিয়াতীত 
পিতৃভাবে নিরাকার ও তুমিই সর্বশক্তিমান জ্যোভীরূপ মাতৃভাবে সাকার। 
এতছুতয় ভাবে তুমিই এক, অদ্বিতীয়, অখগ্ডাকারে পরম প্রেম সহকারে সমগ্র 
জীবের তুক্তি মুক্তি বিধান করিতেছ। কিন্তু অজ্ঞান, অন্কতজ্ঞ জীব তোমার 
একভাবের সহিত অপর ভাবের বিরোধ কল্পন! করি সর্বদা| দ্বেষ হিংসা বশতঃ 
জগতে অমঙ্গল বিস্তার করিতেছে। 

হে পুর্ণ, তুমি যে সাকার রূগে নিরাকারকে লইয়া পুর্ণ ও নিরাকার রূপে 
সাকারকে লইয়৷ পূর্ণ, সর্ধকালে ্বতঃপ্রকাশ, এ পূর্ণভাব ধারণে অজ্ঞানাচ্ছন 
জীব অক্ষম। এজন তুমি এই যে জ্যোতীরূপে প্রকাঁশমান হইয়! জগৎ চরাচরে 


৬/৩ 


নিজ প্রতৃত্ব বিকীর্ণ করিতেছ তোমার সেই ভাব অবলম্বনে তোমার এই পূর্ণ 
ভা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলে অন্তানবশতঃ জীবগণ বাষ্টি, জড়, তেজোময় 
গোলোঁকের উপাসন! বলিয়! দ্বণায় তাহা পরিত্যাগ করে। সাকার উপানক 
তোমার নিরাকার ভাব ত্যাগ করিয়া! ও নিরাঁকাঁর উপাসক তোমার সাকার 
ভাব ত্যাগ করিয়! তোমার পূর্ণ অথণ্ড ভাবের যে অপলাপ করিতেছে সে 
অপরাধ তুমি নিজগুণে ক্ষমা কর। তুমি প্রসন্ন হইয়া এরূপ বিধান কর যেন 
উহার! পবিত্র অস্তঃকরণে জ্ঞান লাভ করিয়! যথার্থতঃ বুঝিতে পারে যে, তুমি 
কি। উপস্থিত গ্রন্থের সার তাঁব তুমি । জগতের প্রতি" তুমি এই দয়া কর 
যেন তোমাকে সাকার নিরাকার অখগ্ডাক্লারে পূর্ণ, মর্বশক্তিরূপে জানিয় 
সকলে পরমানন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হয়। . 

হে অন্তর্ামী মাতা পিতা, তুমি সকলই, তুমি কিছুই নহ-তুমি যাহা 
তাহাই । অজ্ঞানান্ধ জীব তোমাঁকে যাহাই বলুক তুমিত জাঁনিতেছ সকলই 
তোমার আত্মা ও রূপ, তোমাতে উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই রহিয়াছে শ্রধং 
অস্তকালে তোমাতেই থাকিবে ! জগতের সর্ব দোষ ভুলি! এ প্রার্থনা পুর্ণ 
কর, জগতে অখণ্ড শাস্তি স্থাপিত হউক । 


ও শাস্তি; শাস্তিঃ শান্তিঃ। 


গ্রন্থের পূর্বাভাস । 


৫০৫--ীশ 





সত্য সকলের নিকট সত্য, মিথা।.সকলের নিকট মিখ্যা। সতা 'এক ভিন্ন 
দ্বিতীয় নাই। সত্যই কারণ স্থুক্স স্থূল চরাঁচরকে লইয়া পুর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ 
বিরাজমান । তিনিই অনাদি পুতাঁতন। সত্যপরায়ণ বাক্তিগণ একবার 
বলিলেও সেই সতাই বলিবেন এবং সহত্ববার বলিলেও সেই *সতাই বলিবেন ! 
সত্যপ্রিয় শ্রোতৃগণ সেই একই পুরাতন সতাকে, পুর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন, নূতন 
সত্য নাম দিয়া মিথ্যাকে আদর করিবেন না| সন্তা হইতে বিমুখ অবোধ জোক 
দেখিয়াও দেখিতেছেন না যে, সেই আদি, পুরাঁতন সত্য নিত্য নূতন) 
এক অনাদি অনস্ত সন্বস্ত হইতে মনুষোর স্থল, সুক্ষ শরীর প্রতি মুহূর্তে নূতন 
নুতন জন্মিতেছে ও লয় হইতেছে এবং এট বিচিত্র জগত্প্রবা অনাদি কাল 
এক পুরাতন ও বু নূতনরূপ দরিয়া চলিঞেছে। এক পুরাতনের মধো 
এত বৈচিন্রাময় নৃত্ধন লীলা দেখিয়াঁও বাহার লীলা তাহাছে নিষ্ঠ। হইতেছে 
না। কৃত্রিম নৃতনের লোভে পুরাতনের নুগনত্ব ন! বুঝিয়া আরও নৃতনের 
আকাজ্জায় পরমাত্ম! হইতে আরও বিমুখ হইতেছে । এবং নুতন নূতন কু-তর্কে 
ভেক্কী ও ভোজ বিদ্যায় নষ্টবুদ্ধি হইয়া অদন্ধারণীবশতঃ লোকে নৃতন নূতন 
কল্পিত ধর্ম স্থষ্টি করিয়া নিজের ও অপরের পরমার্থ হানি করিতেছে । যিনি 
আছেন তিনিই আছেন। তাহাকে ধারণ করিতে তর্ক বা ভেন্কী বা ভোজ 
বিদ্যার প্রয়োজন নাই । কেবল অন্তঃকরণ অকপট, সরল হইলেই তাহাকে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেননা তিনি তোমাদিগকে লইয়৷ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ 
ভাবে পূর্ণরূপে স্বতঃ প্রকাশ । তাহার জন্ত কোথাও যাইতে হয় না বা এক 
পয়সাও খরচ করিতৈ হয় না, কেবল মন নিশ্ছল চাই । 

অতএব, হিন্দু মুঘলমান গ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণ আপনাপন জয় 
পরাজয়, মান অপমান, সামাজিক মিথ্যা! স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিচার 
পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন। বিচারে জ্ঞান ও জ্ঞানে শান্তি লীভ হয়। 
স্বরূপ বোধ ন| হইলে ধন্ম ষেকি বন্ত তাহা বুঝিবাঁর ক্ষমতা জন্মে না_ইভা 
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নিশ্চিত, ইহাতে মনদেহের স্থল নাই | সংস্কারাবদ্ধ হইয়! পৃথক পৃথক মিথা ধশ্ম 
কল্পনা করিলে সতাত্রষ্ট হওয়া ও করা তিন্ন কোনও ফলই নাই । ইহা অপেক্ষা 
গুরুতর অধর্্ম হইতেই পারে না। চোর, ডাকাইত মন্থুষোর নশ্বর ধন হরণ 
করে, কিন্ত মিথ্যাধর্মের প্রচারকগণ অমুলা আত্মাকে অজ্ঞান দ্বারা ঢাকিয়! 
অপহরণ করে। . 

প্রথমতঃ নিজে বুঝিতে হইবে যে, আমি কে, কোথ। হইতে আঁসিয়াছি, 
কোথা যাইতে হইবে, ধম্ম ব৷ পরমাত্ম! কে, তাহার কি উদ্দেস্ত, উপাসনা কি 
বন্ত এবং কি প্রকারে উপাসন। করিলে জীব তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। স্ত্রী 
হউন বা পুর্রষ হউন ধিনি এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী ও সর্ধজীবে আত্মভাব সম্পন্ন 
তিনি ধন্ম প্রচার করিলেই জগতে মঙ্গলস্থাপনা ভয় 

যাহার্দের এই অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে নাই তাহাদের স্পষ্ট বল! উচিত যে, 
আমার নিজের সতা বোঁধ হয় নাই, তোমাদিগ্রকে কি শিক্ষা দিব? পাড়িয়া 
শুনিয়া! যাহা শিখিয়াছি তাহাই তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি । ইহা 
সত্য কি মিথ্যা জানি না--ইহাতে যে অপরাধ সাহার জন্ত তোমাদিগের ও 
পরমাত্মার নিকট, ক্ষমা ভিক্ষা করি। যতদুর বোধ ততদুর পর্য্যন্ত ষথাজ্ঞান 
প্রকাশকর্তাকে ধান্দিক জানিবে। এইরূপ ব্যবহারে জগতে বিচার বৃত্তি বর্ধিত 
হয় (এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোদয়ে জগৎ শান্তিময় হয়। নতুব! কেবল মুখের 
কথাতেই ধন্ধের সনাণ্চি থাকে, পরমাত্ম! সম্বন্ধে নান! কথ! প্রচলিত হয় মাত্র। 
বিচারের অভাবে মুখে থাকে জ্ঞানের কথা, অন্তরে অজ্ঞানের অন্ধকার । উপদেশ 
অজ্ঞের জন্ত | ধাহার জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ হইয়াছে তাহার উপদেশের প্রয়ো- 
জন নাই । তিনি বিচার পূর্বক স্বাধীন ভাবে কাঁধ্য করেন। তাহার কোন 
বার্থ নাই বলিয়া কর্তৃব্যাকর্তব্য নাই। হিনি শান্তর গড়ন আর নাই গড়ুন, 
কোন বিষয়ে সংস্কারে আবদ্ধ নহেন। তাহাতে শ্বভাবতঃ জ্ঞান ও সমমৃষ্টি বা 
আত্মনৃষ্টি রহিয়াছে । তিনি জগত্ময় আপন আরা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া 
প্রীতি পূর্বক অশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া জগতৈর হিতসাধন করেন । 
অবৌধগণ ইহার ভাব বুঝিতে পারে ন!। 

যে ব্যক্তি অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না এবং যাহার জীব বা ঈশ্বর কোন 
সংস্কার নাই যথার্থ পক্ষে তাহাকে অজ্ঞ বল| যায় না; সে ব্যক্তি যাঁহ। তাহাই 
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আছে। কিস্তৃযিন সমস্ত ত্রদ্দাণ্ডের শান্তর ও বিদ্যা শিখিয়াছেন কিন্তু সর্ব শাস্ 
ও বিদ্যার সার পরমাস্মাতে নিষ্ঠা বা অভেদদ-ভাব নাই এবং স্বর জীবে দয়া ও 
সমদৃষ্টি শুন্ত, ধাহাতে কেবল বিদ্যাভিমান মাত্র রহিয়াছে, তিনি যথার্থ পক্ষে 
অন্ত, মৃর্থ। তিনি যশুক্ষণ চন্দ্রমা হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট ভগবানকে 
ধারণ না করিবেন ততক্ষণ ব্রহ্ম বিদ্যারূপিণী জীবাস্মা পরমাত্মায় অভিন্নতা কোন 
মতেই লাভ করিতে সক্ষম হইবেন না। ইহা ফরুধ সত্য। যেমন বিনা অগ্নি 
স্থল পদার্থ তস্ম হয় না, সেইরূপ জোতিঃ বিনা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হয় 
না ইহা নিশ্চিত। 

তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। যিনি আছেন তাহার শরণাপন্ন 
হয়! এই গ্রাস্থ আদ্যন্ত বিচার পুক্বক পাঠ কর। তিনি সকল ভ্রম লয় করিয়া 
জ্ঞাণ দানে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। 
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অখগ্ডাকারে 
গরমান্মার 
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পংক্তি 


১১ 
৮ 


৯৯ 
১৬ 
১৬ 
১৮ 
২৪ 


১১ 
২৫ 
২৬ 
২৩ 
২৪ 
২৫ 


চু 


৮২১০ 


রঙ 
সম্পাদকের নিবেদন । 


প্রথম সংস্করণ । ূ 

আসাম প্রদেশস্থ বগড়ীবাঁটীর ৬* আন! অংশের জমীদাঁর 
সত্যে নিষ্ঠাবতী শ্রীমতী স্থশীলা সুন্দরী দেবী চোধুরাণী এই গ্রন্থ 
ছাপাইবাঁর সমুদয় ব্যয় বহন করিয়া সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা 


পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 
বৈশাখী পুর্ণিমা ১৮২৪ শকান্বাঃ । 


| দ্বিতীয় সংস্করণ । 
এ গ্রন্থের উপদেষ্টা ২২এ মাঘ ১৮৩১ শকে মাধীয় পূর্ণিমায় 
ইংরেজি ৪টা! ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ অন্দে মহানির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। লোক হিতার্থে তীহার জীবন ছিল লোক হিতার্থে 
সমাপ্ত হইয়াছে । তাহার সমক্ষে গ্রন্থের শোধন হইয়াছিল, 
নৃতন সংস্করণ প্রকাশ হয় নাই, এই এক ক্ষোভ । 
ওরা বৈশাখ ১৮৩৪ শকাবাঃ। 


গসন্ত্িম্পিউউ । 
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দেব ভাষা । 


কোন ভাষ! পবিত্র ও কোন ভাষা অপবিত্র এইরূপ সংস্কার বশতঃ বিবাদ 
*বিষন্বাদে লোক সত্যন্রষ্ট হইয়া অশাস্তি ভোগ করিতেছেন! 

অতএব মন্ুষা মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, করিত 
সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্বক বুঝ যে, সংস্কৃত ও অন্তান্ত ভাষা, 
ধর্ম ব! ইষ্টদেবতা, কি বন্ত--সত্যা বা মিথা, সাকার বা নিরাকার । যাহাতে 
অমঙ্গল দুর হইয়া জগতে মল ও শাস্তি স্থাপনা হয় তাহাই সকলের কর্তব্য। 
গ্রাথমে মনুষ্য মাব্রেরই বুঝি॥| দেখা উচিত, “যখন আমাদিগের জন্ম হয় নাই 
তখন কি আমর! এরপ স্থষ্টি দেখিয়াছিলাম বা দেব আস্মরিক প্রভৃতি ভাষ! 
গুনিয়াছিলাম | সকলই মুখ জন্মিয়া পরে ক-খ-হইতে আরভত করিরা সংস্কৃত 
গ্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত হইয়া মৌলবি পাদ্‌রি পদ লাভ করিয়াছি।» যাহার 
যে ভাষায় সংস্কার পড়িয়াছে তিনি যেই ভাষায় পণ্ডিত অপর ভাষা না জানায় 
তিনি সেই ভাষায় মুর্খ। সাধারণতঃ যিনি যে বিষয়ে দক্ষ বাঁ সংস্কারসম্পন্ 
চিনি সেই বিষয়ে পণ্ডিত; ও যে বিষয়ে যাহার সংস্কার ব! জ্ঞান নাই তিনি 
সেই বিষয়ে মূর্খ। যেমন ন্বর্ণকার স্বর্ণের কার্ধ্য জ্ঞানী ও লৌহের 
কার্যে মুর্খ। চাষা রাজকাধ্্যে মূর্খ এবং রাঁজাও কৃষি কার্ধ্যে মূর্খ। 
স্বরূপ পক্ষে পণ্ডিত মুর্খ, জীব মাত্রেই সমান। স্বযুণ্তির গাঁচ নিন্দায় কি 
মুর্খকি পণ্ডিত, কি অন্ধ কি চক্ষুম্মাণ কি অল্নবুদ্ধি কি বুদ্ধিমান কাহারও 
এ জ্ঞান থাকে না থে, আমি পণ্ডিত বা মূর্ঘ; আমি কখন্‌ শুইয়াছি বা কখন্‌ 
জাগিব। আমি জীবাত্ম আছি বা তিনি পরমাত্ম আঠছন। পণ্ডিত মুর্খ 
মনুষ্য মাত্রেরই জাগ্রত অবস্থা হইলে তবে নান! প্রকারের জ্ঞান হয়। যাহার 
যে ভাষায় সংস্কার তিনি তদন্ুসারে বোধ করেন যে, আমি মুর্খ বা পত্তিত। 
্রহ্গাগুস্থ তাবৎ শান্তর অধ্যয়ণ করিয়াও যতক্ষণ পরমাত্থার ক্পায় তাহাতে নিষ্ঠা 
হইয়া অন্ঞান দুর ও সমদৃষ্ি তান ও স্বরূপ অবস্থা না হইতেছে ততক্ষণ গরস্প- 


দেব ভাষা । ৩২৭ 


রের সঙ্বন্ধে মুর্খ ও পণ্ডিত অবশ্তই বোধ হইবে । যে দেশে যে ভাষ! ব্যবহার 
করিলে সকলে সহজে বুঝিতে পারে তাহাই সেখানে দেবভাষ!। যাহাতে 
সমগ্র মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত হয় সে বিষয়ে রাজ! প্রজা 
পঙ্ডতগণের বত্ব করা উচিত। সহজ দেবনাগরী ভাষা বা অন্ত কোন সহজ 
ভাষ! বিচার পুর্ব্বক প্রচার কর যাহাতে সহজে সকলের কার্ধা নিপ্পন্ন হয় | মন্তু- 
য্যের মধ্যে একই ভাষ! প্রচলিত থাক! স্থবিধ। জনক। পরমাত্মা সকলেরই 
ভাষ! জানেন ও সকলেরই ভাষ! বুৰিয়। জ্ঞান মুক্তি দেন। মনুষ্য সকল ভাষার 
ভাব বুঝিতে পারে না। এক্ন্য অক্তান অবস্থায় তাহাদের পক্ষে দেবভাষাঁও 
আন্রিক ভাষা কল্পিত হয় । সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি যে দেশে যে 
ভাষ৷ সহজে বুঝিতে পারে সেই ভাষার দ্বারা বা ইন্জিতে ভাব বুঝিতে ও 
বুঝাইতে চেষ্ট! করেন । কোনমতে কার্ধ্য উদ্ধার হইলেই হুইল। জ্ঞানহীন 
ইচ্ছার বিপরীত আচরণে নান! প্রকার অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেন। 

ৃ্টান্তের দ্বার! ইনার ভাব বুঝিতে পারিবে । একজন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত আপন দাসী প্রভৃতিকে সংস্কত দেবভাষ! বলিয়। শিক্ষ! দিয়াছিলেন এবং 
নিজে সর্বদা এ ভাষা ব্যবহার করিতেন। অন্য ভাষা কাহাকেও বাবছার 
করিতে দিতেন না! করিলে দ্বণা করিতেন। ভগবানের লীল! ; একদিন 
এ পণ্ডিত মাঠের মধ্যে জল তুলিতে গিয়া কূপে পতিত হন। তীহার তৃত্য 
নিকটবর্তী চাষাদিগকে প্রভুর সাহাধ্যার্থে আহ্বান করিয়! কহিল, “ভো হলও- 
হিণঃ পঞ্ডিতে! কুপে পতিতঃ।” চাষাগণ সংস্কৃত 'শি্শর অভাবে তাহার 
কথায় কর্ণ পাত না করিয়া নিজ নিজ কার্ষ্য নিযুক্ত রহিল। এদিকে পণ্ডিতের 
গ্রীণ যায়। সংস্কতভ্ত পণ্ডিত ভূত্যকে ধমকাইয়া বলিলেন “বেটা, ভাষায় 
ডাক নতুবা আমার প্রাণ যাইবে ।” ভৃত্য অশুদ্ধ বাক্য প্রয়োগের আশঙ্কায় 
ডাকিতে অস্বীকার করিল। পঞ্ডিত আরও ধমকাইতে লাগিলেন । পরিশেষে 
ভৃতা চাঁষীদিগকে ভীষায় ডাকিলে.তাহার! আসিয়া পণ্ডিতকে উদ্ধার করিল। 
তখন ভৃত্য পণ্ডিতকে বলিল, “মহাশয় আপনি সংস্কত দেবতাষা ও চলিত 
ভাষাকে আন্ুরিক বণিয়াছেন। কিন্ত আমি আম্রিক ভাষ! ব্যবহার না 
করিলে আজ আপনার প্রাণ নষ্ট হইত।” পঞ্ডিত, “সকলই পরমাত্বার লীলা” 
ধই বলিয়! নীরব হইলেন। 


৩২৮ অসৃতসাগর । 


একজন সংস্কৃত সন্ন্যাসী রাঁয়বেরিলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে ভিক্ষার্থে এক 
গৃহস্থের বাটাতে আসেন । তিনিও কেবল সংস্কতে কথ! কহিতেন। আহ্ম- 
রিক জ্ঞানে অপর কোন ভাষ! ব্যবহার করিতেন না' এবং সংস্কৃত ভাষ। ন! 
জানায় অনেক সময় তাঁহার সেব| করণেচ্ছু গৃহস্থগণের বিশেষ কষ্ট হইত। 
এবারকার গৃহস্থ বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে 
অন্তান অবস্থার সংস্কৃত ভাষা শিখিয়া হংকারে মগ্ন ছিলেন। পরে মস্তক 
মুণ্ডন ও সন্লাসী পদগ্রহন করিয়া অধিকতর অজ্ঞানে ভূবিয়াছেন। সংস্কত 
দেবভাষ! এই অজ্ঞানের বশবর্তী হইয়। লোকে বুঝুক আর না বুঝুক সংস্কৃতে 
ভিন্ন কথ! কহিতে চাহেন না । আমিকি আগে সংস্কৃত শিখিয়া আসিব ও 
তাহার পর ইহার ভব বুঝিয়! তবে ইন্ছীর সেবা! করিব? যাহার দ্বারা প্রয়োজন 
সিদ্ধির ব্যাথাঁত ঘটে এরূপ বিদ্যা শিক্ষা নিতান্ত নিক্ষল। এইরূপ বিচার করিয়া 
গৃহস্থ নানা প্রকারে সন্গ্যাসী মহাত্বাকে গ্রচলিত ভাষায় কথা কহাইবার বদ্ধ 
করিলেন! কিন্তু কিছুতেই তিনি আন্থরিক ভাষ| ব্যবারে সম্মত হইলেন না। 
তীহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য গৃহস্থ ভাষায় বলিল, “হে সন্াপী তোমার 
মাথায় পঁচিশ ঘা পুরাতন জুতা! লাগাইব |” ক্রোধান্ধ হইয়| সন্ন্যানী বলিলেন, 
“বেটা তুই আমায় গালি দ্রিলি? তোর গৃহে জলম্পর্ণ করব না” গৃহস্থ 
হাত জুড়িয়া! বলিল, প্মহাশয় যখন প্রচলিত ভাষাকে আস্রিক জ্ঞানে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন তখন কিরূপে সেই ভাষার গালি আপনাকে লাগিল ?” সম্নাসী 
লজ্জায় নীরব হইলেন। তীহাকে শিখাইবার ইচ্ছায় গৃহস্থ বলিলেন। “কেন 
জগৎকে মিথ্যা ভ্রমে ফেলিতেছেন। বিচার পূর্বক আপনি অসত্যকে 
ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করুণ। আপনার! জগৎকে সৎশিক্ষা ন! দিলে কিরূপে 
্রাস্তি ও অম্ল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইবে ?” সন্ন্যাসী গৃহস্থকে 
ন্মস্কারাস্তে উত্তর করিলেন, “ভাই, তুমি আমাকে ভান হী দিলে। তুমি 
আমার গুরু 1” 

সকলেরই বুঝ! উচিত যে সখা সত্য টি শব কল্পিত। , তাঁহার মধো 
মিথ মিখ্যাই। মিথ্যা দৃশ্তেও নাই অদৃষ্তেও নাই । মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, 
কখন সত্য হয় না। আর সহ্য এক। তদ্বাতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 
সকলের নিকট সত্য। সশ্য স্বইঃ প্রকাঁশ, সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্য 
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নিরাকার সাকার কারণ স্থক্স স্থল চরাঁচরকে লইয়! অসীম অখগ্ডাকার পূর্ণরূপে 
বিরাজমান । এই ছুইয়ের মধ্যে দুইটি শব প্রচলিত। এক, নিরাকার নিগুণ 
ও আর এক, সাকার সগ্ডণ। নিরাকার জ্ঞানাতীত অপ্রকাশ। সাকার প্রকাশ- 
মান ইন্জ্িয় গোচর । এই এক মঙ্গলকারী ওঁকার বিরাট পুরুষ চন্ত্রম সৃর্ধয- 
নারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মা । বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত 
আছে যে, ইহারই জ্ঞাননেত্র হুর্ধ্যনারায়ণ, চন্দ্রমাজ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, 
বাষু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাঁড়ী, পৃথিবী চরণ । এই সপ্তাঙ্গের সহিত অহংকার 
গণনা করিয়! শিবের হষ্টমৃর্তি ও সমগ্র দেবভার্দেবী বলে। এই এক ধর্ম্মবা 
ইষ্ট দেবত| বা মন্ত্র বা ভাষা স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান মনুষ্যগণ ইহ্ীকে চিনিয়া 
ইহার নিকট ক্ষমা ও শরণ প্রার্থনা কর । ব্রহ্গাণ্ডের নির্লতা সম্পাদন, জীবের 
অভাব মোচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ইষ্ঠার প্রিয়কার্ধা সাধন করিলে 
ইনি প্রসন্ন হইয়! সকল প্রকারে অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপন! করিবেন, 
যাহাতে জীবমাত্র পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে। ইহা গ্রুব সত্য সত্য 
জানিবে। 
ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি * 





সী, 
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মৌলবী পাদরী পণ্ডিত বিদ্যাতিমানী লোকগণ আগন আপন খান 
অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা কল্পিত মামাজিক শ্বার্থপরিত্যাগ করিয়! সারতাৰ 
গ্রহণ কর, যাহাতে তোমরা জগৎ্বাসীগণ পরমানন্দে আননারূপ থাকিতে 
পারিবে । বর্ণগুদ্ধি সগুদ্ধি লইয়! পরস্পর তর্ক বিতর্ক হিংসা ত্বেষ বৰশতঃ কষ্ট- 
ভোগ করিতেছ ও জগৎবাসীর কষ্টের কারণ হইতেছ। প্রথমে তোমাদের বুঝা 
উচিত যে, বর্ণ কাহাকে বলে ও শুদ্াশুদ্ধির প্রীয়োজন কি? প্রত্যক্ষ দেখ, 
এক কালী হইতে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ কল্পিত হইয়াছে । পুংলিঙ্গ ভ্ত্রীলি্ ব্লীবলিজ 
হু্ব দীর্ঘ বর্ণ প্রভৃতি কেবল কল্পন! মাত্র । কালীর মধ্যে হ্থর ও ব্যঞজন বা পুংলিজ 
স্বীলিঙ্গ ব্লীবলিঙ্গ, হব দীর্ঘ প্রভৃতি কোন কাঁলে হয় নাই, হইবে না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই । উহ! কালী মাত্রই আছে। কেবল ব্যবহার কার্ষেযর জন্ত একট! 
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চিক কাট! ও ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পনা কর! যে, এইটা স্বরবর্ণ ও এইট! বাঁঞ্ন বর্ণ 
বা এইটা স্ত্রীলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ হস্থ দীর্ঘ গ্রভৃতি। কিন্তু এন্থলে বুঝ! উচিত, এক 
কালী হইতে নান! প্রকারের বর্ণ নিজেই কল্পন! করিলে ও নিজে উহার মধ্যে 
শুদ্ধাগুদ্ধি ও শবার্থ কল্পনা করিয়া পরস্পর ন! বুঝিয়া অশাত্তি স্থাপন! করিলে । 
বিচার করিয়া দেখ এক কালী হইতে আমি কল্পনা করিয়া নান! বর্ণ রচনা 
করিলাম ও আমিই শুদ্ধাগুদ্ধি লইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছি--ইহার কারণ 
কি? ব্যবহার বা পরমার্থ কার্ধ্য নির্বাহের জন্য যেযেবর্ণ যেষেবর্ণেষোগ 
করিলে বাবহার বা পারমার্থিক বিষয়ের ভাব স্ুম্পষ্ট বুঝ! যায়, সেইজন্ত সেই 
সেই বর্ণ সেই সেই স্থলে যোগ করিতে হয় । উদ্দেস্ঠয সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ কর! । 
যদি স্বরবর্ণের স্থলে ব্যঞ্জন বর্ণ দেওয়! হয় বা হস্ের স্থলে দীর্ঘ দেওয়া হয়ব! 
“ক” স্থানে “খ” দেওয়। হয় কা “খ” স্থানে “প” দেওয়া হয় তাহা হইলে সুস্পষ্ট 
ভাব প্রকাশ না হওয়ায় ব্যবহার কার্ধ্য সুশৃঙ্খল চলিবে না । যে বর্ণ যে নামে 
কল্পিত আছে সেই বর্ণ বথা স্থানে প্রয়োগ করিলে প্রয়োজন মত কল্পিত শব্ের 
প্রকাশ হয়। আবশ্তক-শব্দের প্রকাশই শুদ্ধ বর্ণবিস্তাস। যদ্দি অনেক অক্ষর 
যোঁগ করিলে সেই কল্পিত শব্দের ভাব সুম্পষ্ট রূপ প্রকাশ না পায় তাহাকে 
অশুদ্ধ ভাষ! ও অশুদ্ধ বর্ণবিস্তাস জানিবে। কিন্ত কালীর মধ্যে বা ধিনি 
শব্ধ প্রয়োগ করিতেছেন তাহার মধ্যে শুদ্ধাগুদ্ধি বা হবরব্যগরন প্রভৃতি নাই। 
কারী বা! তিনি যাহ! তাহাই আছেন । যে প্রকারে হউক ভাব প্রকাশ কর! 
মূল উদ্দেস্ত। যাহাতে উত্তমরূপে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য নিপল হয় 
তাহাই প্রয়োজন । এ স্থলে কালী ব৷ বর্ণ কাহাকে বলে? কালীরূপা কারণ 
পুণ পরত্রদ্ম জ্যোতিঃম্বরূগ সাকার নিরাকার চরাচরকে লইয়া! অখণ্ডাকারে 
সর্বকালে বিরাজমান ৷ চরাচর স্ত্রীপুরুষের স্থুল ক্ষ শরীরকে বর্ণরূপী জানিবে। 
হারবর্ণ ছুক্ষ শরীর, ব্যঞজন বর্ণ স্থল শরীর। কাহারও মতে পঞ্চ স্বর ও কাহার 
মতে যোল স্বর ; কাহারও মতে বাঞনবর্ণ পয়তরিশটি ও কাহার মতে ছাব্বিশটি 
ইত্যাদি। পঞ্চ স্বরবর্ণ পঞ্চ জ্ঞানেক্জিয় বা পঞ্চ প্রাণকে জানিবে |. তের শ্রবর্ণ 
,ছইটা নেত্র বারে, ছুইটা কর্ণন্ারে, ছুইটী নাপিকাঘারে. যাহাতে শ্বাস প্রশ্বাস 
চলিতেছে; একটা বাক্যন্বারে, ছইটা হস্তে, ছুইটা পদে যাহাতে হস্ত পদ 
চলিতেছে। এরং গুহা ও উপস্থে এক এক এই তের শ্বর ও রজঃ তমঃ স্ব 
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এই তিন গুগকে লইয়! যোল কল! জ্যোতি্বূপ জীবাত্মার শুষ্প শরীর । স্কুল 
শরীরের মত গ্রন্থি তাহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ জানিবে | বঃর, ল, ব বর্ণ মন, বুদ্ধি, 
চিত্ত, অহঙ্কার এই চারি অস্তঃকরণকে জানিবে । শ, ষ, স, হ, উন্মবর্ণ অর্থাৎ 
জ্যোতিঃকে জানিবে--নেত্ত দ্বারে জ্যোতীরূপ, কর্ণবারে আকাশরূগ, নাঁসিকা 
দ্বারে শ্রাণরূপ, মুখন্ব'রে অগ্নিরূপ। “শ*্র রূপ অগ্নি সুখশ্ববূপ। “্যণ্র রূপ 
নাসিকা বারে প্রাণ বায়ু রূপ চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। “সশ্র রূপ নেত্র দ্বারে হর্যা- 
নারায়ণ। “হ” সমষ্টি বিরাট মঙ্গলকারী চন্দ্রম| হুর্য্যনারারণ । এই চারি বর্ণ 
মঙ্গলকারিণী স্বতঃ প্রকাশ কালী ছর্গ সাবিত্রী দেবী মাতা শ্রভৃতি চরাচরের 
সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থাকিয়া মন্তকে সহম্র দলে অব্যয়রূপে বিরাজ করেন । এই 
জন্য বর্ণাদিকে শাস্ত্রে ব্রঙ্গ বলে। স্বরবর্ণ প্রভৃতিরপ বিরাট পুরুষ চক্দ্রম! 
জ্যোতিকে জানিবে। ব্যঞ্জন বর্ণের রূপ বিরাট পুরুষের স্থূল অঙ্গ পৃথিবী ও 
জল। বিপর্গ বিরাট, পুরুষ চন্দ্রম! স্র্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপকে জানিবে। 
অনুম্বার ঈশ্বর বিরাটপুরুষ হু্ধ্যনারায়ণকে জানিবে। চন্্রবিন্দুর আর্ঘচন্ 
চন্ত্রমাজ্যোতিঠ, বিন্দু হুর্ধ্যনারায়ণ ঈশ্বর বিরাটপুক্রুষ। এই বিরাট পুরুষের নেত্র 
হধ্যনারায়ণ চন্ত্রমা জ্যোতিঃস্করূপ | বিসর্গ হইতে সমস্ত চার স্ীপুরুষের নে্। 
বিসর্গ এই বিরাটপুরুষের প্রক্কৃতি পুরুষতাব বা! যুগলরূপ। এই বিরাট ঈর 
হইতে চরাচর স্্রীপুরুষের স্থৃল সক্ষম শরীর, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উৎপন্ন হইয়ছে। 
স্বরবর্ণের বিনাসাহায্যে বাঞনবণের উচ্চারণ হয় না। ইহার অর্থ এই যে জীবচম্া 
স্বরবর্ণ। যৌল কল! জ্যোতিঃ স্বষুপ্তির অবস্থায় যখন কারণে নিষ্ক্রিয় ভাবে 
থাকেন তখন স্থুল শরীর বাঞ্জন পড়িয়া থাকে, কোন কার্ষোর সামর্ঘ্য থাকে না । 
হুম শরীর স্বরবর্ণ ও স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হইলে জীবাত্মা কার্ধা করিতে 
সমর্থ হন। স্থূল সক্ষম শরীর স্বর ব্যঞ্জনের যোগ হইলে অর্থাৎ জীৰাস্মা চেতন 
ভাবে বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে থাকেন। শান্ত 
যে কাগজ কালী খোগ হইয়|'বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহ! নহে। তোমরা দ্থর 
ব্যগন স্থূল স্থক্ম শরীরের যোগে শব প্রভৃতি উচ্চারণ বাঁ স্ট্টি কর। এইকপে, 
হবরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্দের ভাব গ্রহণ করিবে) 

বিশেষণ বিশেষ্যে লয় প্রাপ্তির যে অবস্থা তাহার নাম হ্শ্ব। বিশেষণ 
বিস্তারমান হইয়। যে অবস্থায় বিশেষ্যকে প্রকাশ করে তাহার নাম দীর্ঘ। 


৩৩২ অযৃতসাগর ৷ 
বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বলিয়া বোঁধ হইবার নাষ ব্যঞ্রন বা নামরপ 
মাত্র। হম্ব বর্ণের ্ষপ বিয়াট পরত্রন্ষের জ্ঞাননেত্র হর্যযনারায়ণ । দীর্ঘ চস্্রমা 
ছুর্ধযনারায়ণ ছইভাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ। প্ররক্কৃতি পুর্ুষভাঘ ৰা যুগল- 
রূপ অর্থাৎ নামরূপ স্ত্রী পুরুষ চরাচরাত্মক জগতাঁব দীর্ঘ। ভ্রন্থ দীর্ঘের অতীত 
তেজোমর় জ্যোতিঃ বিরাট পরম পুরুষ ভগবান। জীবের একনেত্র থাকিলে 
হশ্ব, দুই নেত্র থাকিলে দীর্ঘ । এক কর্ণ থাকিলে হৃ্ব, ছুই কর্ণ থাকিলে 
দীর্ঘ ।. এক নাঁসিকায় বহমান প্রাণ হশ্থ, ছুই নাসায় বহমান প্রাণ দীর্ঘ 
ইত্যাদি। স্বপ্রাবস্থা দীর্ঘ, জাগরণ হৃন্থ, নুষুপ্তি উভয়ের অতীত। অজ্ঞান বস্থা 
দীর্ঘ, ভানাবস্থা হুত্ব, জীবাত্ম! পরমাত্মীর অভেদ্দ ভাব অর্থাৎ হ্বরূপাবন্থা হ্ন্গ 
স্বীর্ধের অতীত। 

সবর ব্ঞ্জন বর্ণ মাত্রেই পরত্রহ্গ হইতে উদয় হইয়! পরক্রদ্মের রূপই আছে। 
পরস্তর্ষ হইতে 'জগৎ নামরূপ বিষ্তারমান বোধ হওয়া ত্বর ব্যঞ্জন হশ্ব দীর্ঘ 


জানিবে। এই নান! লামরূপাত্মক জগৎ কারণপরব্রন্ধস্থিত হওয়ার নাম 
বর্ণাতীত ভাব। নানা নাম রূপাত্মক্ক জগৎ থাকা সত্বেও ব্রদ্মময় ভাসমান 
হইলে তাহার নাম নিতা শ্বতঃগ্রকাশ বর্ণাতীত ভাব । এই ঈশ্বর বিরাট 
নতম হুধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিত! আত্মা হইতে বিমুখ হইয় 
বে বেদাস্ত, বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি দিব। রাত্রি পাঠ করিলেও এই 
ছার বান বর্ণশুদ্ধাণ্ুদ্ধির ভাব কখনই বুঝিতে পারিবে না । ইহার শরণাগত 
হইলেই বেদ বেদান্ত পাঠ কর আর না কর সহজেই তীহার কৃপায় শ্বর ব্ঞ্জন 
মুক্তি প্রভৃতি বুঝিতে পারিবে ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং নিত্য নির্ভয়ে বিচরণ 
করিবে । জ্ঞান হই! সত্যকে বোধ ব! ধারণ করার নাঁম শুদ্ধ ভাষা জানিবে। 
তাহাতে বিমুখ হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় তাহার ভাব আর তাহারে না জানার 
নাম অশুদ্ধ তাঁষা জানিবে। সে অবস্থায় নানা, প্রকারের তয় থাকে । পর- 
মাতম! জীবাত্বা স্বরূপে কোনও কালেও শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হন" নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। তিনি যাহা তাহাই পরিপর্ণরপে কারণ সুক্ষ স্থূল নানা 
নামরূপে বিস্তারমান আছেন। অভিমান ত্যাগ করিয়া তাহার শরণাগত হও। 
তাহাতে তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের অমঙ্গল দূর করিয়! মঙ্গল স্থাপন! করিবেন 
ও তোমর! চরাঁচর স্ত্রীপুর্ুষে মিলিত হইয়া! পরমানন্দে কালযাঁপন করিবে । 


ব্যাকরণে তত্বৃবিচার | ৩৩৩ 


সারভাব গ্রহণে পরাঘুখ পণ্ডিতগণ পরম্পর শব শ্রয়োগ লইয়া! বাঁধ বিসম্বাদে 
অশান্তি ভোগ করিতেছেন । এ বিষয়ে ফোন প্রকারে পরাজয় হুইলে কেহ 
কেহ বিষ খাইয়! প্রাণ ত্যাগ পর্যাস্ত কয়েন । 

. এন্থলে সকলের আরও বুঝা উচিৎ যে এই যে, স্থর ও বাঞ্জন বর্ণ, ভ্্রীলিঙগ 
গুংলিজ ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাপুদ্ধি বর্ণ প্রভৃতি কাহাকে বলে--মিখ্যাফে অথব! 
সত্যকে? মিথ্যা মিথ্যাই। ॥ মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখনও 
সত্য হয় না| মিথ্যা হইতে কোন প্রকার বর্ণ বা শুদ্ধাপুদ্ধি হইতেই পারে না, 
ছওয়! অসন্ভব | সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই | সত্য যদি বর্ণ হন তাহ 
হইলে সত্য সত্যই থাঁকিবেন, সত্য কখন মিথা| হইবেন না। সত্য স্ত্রীলিঙ 
পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ প্রভৃতি হইতে পারেন ন। তাহাতে শুদ্ধাগুদ্ধি নাই। এক 
কালীর চিহ্ন লইয়। আমরা নিজে নিজে সমস্ত বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পন! 
করিলাম । কিন্তু সমস্ত বর্ণই এক কালী মাত্র। ইহার মধ্যে শ্বরবর্ণ ব| 
বাঞ্জনবর্ণ বা পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ব! ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাপুদ্ধি কোন কালে হয় 
নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নহি। সমস্ত বর্ণই কালী মাত, কালী 
ছাড়! আর কোন বস্ত তাহাতে নাই । তবে আমর! কি জন্য অজ্ঞান বশতঃ 
ুদ্ধাশুদ্ধি লই! ক্ট ভোগ করি। কালীর ত শুদ্ধি বা অশুব্ধি হয় না, কালী 
যাহ! তাহাই থাকে । তবে কিআমাদের কথায় শুদ্ধি বা অশুদ্ধি,হয়? 
বাক্য ত আমার কল্পিত কাঁলীর বর্ণ নয় যে তাহার শুদ্ধি বা অন্ধ 
হইবে? তবে অশান্তি কেন? বাবহার কার্ষোর শৃঙ্খল নির্বাহের জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন বর্ণ কল্পন! করিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রচলিত থাকা সত্বেও কল্পনা 
অন্ুমারে সংযুক্ত বা সন্গিকটস্থ হইয়া! এক এক নাম উৎপন্ন করে। প্রয়োগের 
প্রথামত এক এক নামে এক এক পদার্থ ক্রিয়া বা ভাব বুঝায়। গ্রচিত 
নিয়ম ভঙ্গ করিলে বুঝিবাঁর অস্থৃবিধা ঘটে । এজন্ত শুদ্ধি অগুদ্ধির বিচার। 
ইহা ন! বুঝিদ্না অর্থবোধের “ব্যতিক্রম ঘটুক আর না ঘটুক শুদ্ধি অগুদ্ধি লইয়া 
আমাদের অশান্তির সীম! থাকে না। কিন্তু এস্থলে গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে বিচার 
করিয়া দেখ যে তোমর! চেতন হইয়! ক তানু প্রভৃতি অঙ্গ হইতে বর্ণ বা 
শন্ব উচ্চারণ করিয়! বস্ত বোধ করিতেছ ও করাইতেছ। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে 
যেভিঙ্ন ভিন্ন বর্ণ ও শব্ধ উচ্চারিত হইতেছে তাহা কি বস্ত? কালী হইতে 


৩৩৪ অস্থতসাগর। 


ষেবর্ণ কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি তোমাদের জিছ্বাদি সংযুক্ত হইয়। 
উচ্চায়িত হইতেছে ? কি! তোমরা চেতন, তোমাদের ভিতর চেতন বর্ণ বা 
পৃথিব্যাদি তথের যোগ হইয়। বহিমূখে শব উচ্চারণ হইতেছে? বিচার 
করিয়৷ দেখ, যেবর্ণ তোমর! কালী হইতে কল্পনা করিয়াছ সেই বর্ণই কি 
উচ্ছারণ করিতেছ। সে বর্ণ ত জড়, তাহাতে জ্ঞান নাই ; তবে কিন্ধূপে সন্মি- 
লিত হইয়! উচ্চারিত হইতে পারে ? তুমি চেতন, বর্ণাদি যদ্দি তোমার অংশ 
হয় তবেই তোমা হইতে উচ্চারিত হইতে পারে । & তুমি চেতন বর্ণ যখন গাড় 
নিদ্রায় থাক তখন তোমার স্কুল শরীর থাঁকা সত্বেও কথা কহিতে পার না। 
যখন তুমি জাগ তখন বর্ণ যোগ হুইয়! তোঁম! হইতে শব্দের উচ্চারণ হয়। 
সেই বর্ণ কি বস্ত--চেতন কি অচেতন? আধ্যাত্িক দৃষ্টিতে দেখ মঙ্জলকারী 
পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট চন্দ্র! হ্ধ্যনারায়ণই কালী, চরাচর স্ত্ী- 
পুরুষের স্থূল সুষম শরীর বর্ণ। স্কুল শরীর ব্যঞ্জন বর্ণ, হুক্ম শরীর হ্বর বর্ণ। স্থৃল 
শরীর বর্ণের রূপ পৃথিবী জল অগ্নি বাষু আকাশ। ক বর্ণ বায়ুরূপ, খ বর্ণ অগ্নি- 
রূপ, গ পৃথিবীরূপ, ঘ জুলরূপ, ও আকাশরূপ ইত্যাদদি। পৃথিবীর বর্ণ অস্থি, 
মাংস, ত্বক, লোম ইত্যাদি ৩৪ বা ৩৫ বূপ। এগ্রকার সর্বত্র বুঝিয়৷ লইবে। 
গ্বরবর্ণের রূপ হর্্যনারায়ণ ব| চন্্রমা জ্যোতিঃ। কথিত আছে যে বিনা স্বঃবর্ণ 
ব্যঞ্নবর্ণের উচ্চারণ হয় না। যখন তুমি শ্বরবর্ণ হূর্য্যনারায়ণ বা! চন্দ্রমা জ্যোতির 
অংশ নেত্রদ্বারে শুইয়৷ থাক তখন তোমার স্থল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়া! থাকে, 
প্রাণবাু চলিতে থাকে । কিন্তু তখন কি ব্যবহারিক কিপারমার্থিক কোন 
কারধ্যই সিদ্ধ হয় না। যখন তুমি শ্বরবর্ণ জাগ বাঁ চেতন হও তখন তুমি তোমার 
স্থল শরীর ব্যপ্তন সংযোগে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্ধ্য সমাধ! কর। 
পরব্রন্ম বাতীত বর্ণ কোন পৃথক পদার্থ নহে। পরক্রহ্ম এক এক বর্ণ ব| শক্তির 
দ্বার এক এক কার্ধ্য করেন। এইরূপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অসীম. কার্য্য সাধিত 
হইতেছে। যে বর্ণের যে কার্ধ্য তাহার দ্বারা পেই সেই ক্ষার্ধ্য হয়। ইহার 
অন্তথা হইতেই পারে না। কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নেত্রের দ্বারা দর্শন ইত্যাদি। জ্ঞান 
বিজ্ঞান, আশা তৃষ্ণা প্রস্ৃতি বে বর্ণের দ্বার! যে কার্য তাহার দ্বারা লেই কার্ধ) 
সহজে সম্পন্ন হয়। কেহই ইহার বিপরীত ঘটাইতে পারে না। চেষ্টা করিলে 
জীবের কষ্টভোগ মাত্র হয়) ৃ 
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যে যে বর্ণ যোগ করিলে শব্ধ উচ্চারণ হইয়া ঠিক সহজে বস্ত বোধ হয়, কোন 
প্রকার কষ্ট না হয়--সেই বর্ণ বা শব গুদ্ধ জানিবে। যে যে বর্ণ যোগ হইয়া শব 
উচ্চারণ ন। হয় বা ঠিক বস্ত বোধ না হয় বা কষ্ট হয় সেইবর্ণ শব বাশ 
বিন্যাস অশ্তুদ্ধ অপবিত্র হুঃখ ও কষ্টদায়ক জানিবে। স্বরূপ পক্ষে স্ত্রীলিঙ্গ পুং" 
লিঙ্গ ক্লীবলিদ্গ আদৌ নাই, হইবে না, হইবার সম্ভীবনাও নাই। উপাধি ভেদে 
কাধ্য নির্ধাহের জন্য শুদ্ধ তু সত্রীলিঙ্গ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া জানিতে হয়। 
ইহাতে অন্য কোন প্রয়োজন নাই) সমস্ত বর্ণকে লইয়! পরক্রহ্ধ বিরাট জ্যোতিঃ 
স্বরূপ শ্বতৎ প্রকাশ যাহা তাহাই বিরাজমান । এইরূপ সকল বিষয়ের সার ভাব 
গ্রহণ করি! সকল জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া! পরম সুখে থাক। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


সা 20 তা? 
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আর্য অনার্ধ্য মনুষ্য মাত্রেই মুখে ধর্ম, ইষ্ট দেবতা, মঙগলকারী ছাতা পিত| 
বলিয়। স্বীকার করেন এবং আপনার ধর্ম বা ইষ্টদেবতা| শ্রেষ্ঠ বলিয়া আদর ও 
অপরের নিক্কষ্ট ভ্ঞীনে হেয় করিয়। থাকেন। ফলে সকলেই পরম্পর হিংসা 
ঘ্বেষ বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছেন । অতএব ধর্মাবলম্বী নেতানীত, গুরু শিষ্য 
প্রভৃতি সকলেই আপন আপন মান অপমান, জর পরাজয়, সামাজিক করি 
স্বার্থ ও ধর্ম বা ইষ্টদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া 
গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ কর। যিনি যথার্থ ধশ্ম বা 
মঙ্গলকারী ইঞ্টদেবতা মাত! পিতা গুরু আত্ম! তিনিই সারতাব বা সত্য। 
তাহাকে চিনিয়! ক্ষম। প্রার্থনা কর ও শরণার্থী হইয়া তাহার প্রিয় কার্ধা সম্পন্ন 
কর, যাহাতে তাহার প্রসাদে জগতে অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হয় এবং 
জীব মাত্রেই পরমানন্দে আননরঁপে স্থিতি লাভ করে। বিনা রিচারে বস্ত বোধ 
হয় না। বস্ত বৌধ বিনা জান নাই। বিনা জ্ঞানে শাস্তি নাই। যাহার বস্ত 
বৌধ আছে তাহার ভ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শাস্তি আছে। 

প্রথমতঃ বুঝিয়৷ দেখ, তৌমর! যে ধর্ম বা! ইষটদেবতা, জয়া বিজয়া, ছুর্গাঃ 
কানী, সরগ্বতী, গায়ত্রী সাবিত্রী মাত/ ঈশ্বর গড, আল্ল! খোদ! পরমাস্থা ব্রন 
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ভগৰান্‌ প্রস্ৃতি অসংখ্য নাম কল্পন! করিয়! পরস্পর দ্বেষ হিংসা বশত; অশান্তি 
ভোগ করিতেছ সে কি একই ধঙ্ বা ইষ্ট দেবতার নাম, না, বহু ইষ্দেবতার 
বছ নাম? শাস্ত্রে ও লোকে ছুইটা শব্ধ সংস্কার প্রচলিত আছে--এক মিথ্যা, 
এক সত্য । তোমাদের যে ধর্ম বা ইষ্ট দেবত] ছুর্গামাতা ঈশ্বর আল্লা! প্রভৃতি 
মিথা। না সত্য, তাহারা কোথায় আছেন, কি বস্ত? যদি বল মিথ্যা, 
তবে কাহারও ধন্ধধ বা ইষ্টদেবত| প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে ন!। মিথ্যা 
সকপের নিকট মিখ্যা। যদি সেই মিথ্যাকীর্ঘ বাঁ ইঞ্টদেবতা হইতে 
জগৎ ও জগতের অন্তঃপাভী তোমরা হইয়া! থাক, তাহ! হইলে তোমরাও 
মিথ্যা । তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম কর্ন সমস্তই মিথ! এবং সকলেরই একই 
ধর্ম মিথ্য। হওয়ায় দ্বেষ হিংস! প্রভৃতির স্থল থাকে না। যদি বলবা বোধ 
কর যে, তোমাদের ধর্ বা ই্টদেবত| সত্য, ভাহা হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন 
দ্বিতীয় সত্য নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য কখনও মিথ্যা 
হয় নাঁ। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য ম্বতঃপ্রকাশ, সত্যের স্থষ্টি স্থিতি 
নাশ নাই। সতা সমভাবে দৃষ্তে অদৃশ্তে বিরাজমান। সত্যের রূপাস্তর মাত্র 
ঘটিতেছে। এই যে পরিদৃশ্ঠমান জগৎ, ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের 
রূপমাত্র। সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকাঁর হন অর্থাৎ সত্য স্বয়ং কারণ হইতে 
হুল্মু ও হুক্ষ হইতে স্থুল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নামরপাস্থক জগৎ ইত্যাকারে 
প্রুকাশমান হইতেছেন। এবং পুনশ্চ স্থূল নামরূপ সথক্ষে লয় করিয়৷ সেই স্থৃক্ম 
আবার কারণে স্থিত হইতেছেন । 

যখন সত্য জগৎরূপে প্রকাশমান হন তখন নান! নামরূপ বোধ হয়, 
তাহাকে স্থষ্টি বলে। যখন নানা নামরপ সন্কুচিত করিয়া তিনি কারণে স্থিত 
হন, তখন তাহাকেই প্রলয় বলে। যেমন জাগ্রত ও স্বপ্লাবস্থায় তুমি নানা 
শক্তি, নানা নামরূপে চেতন হইয়| সমস্ত কার্যযকর--ইহ| স্থষ্টি। আর যখন 
ভানাতীত নুযুপ্ির অবস্থায় থাক তাহাকে প্রণয়, জ্ঞানাতীত, নিগুণ ভাব 
ৰলে। পুনশ্চ জাগ্রত ব! প্রকাশাবস্থার নান! শক্তি সহযোগে নান! কার্ধ্য 
করিয়। থাক। জগৎ ব| তোমরা সত্য হষ্টতে হইয়াছে, তোমরা সত্য। 
তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্মকর্ম সমস্তই সত্য ও ধাহাকে ধর্ম কণ্ম ব! মঞ্জলকারী 
ইষ্টদেবতা বলির! বিশ্বাস করিতেছ তিনিও সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় 
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সত্য নাই।, সেই একই সত্য কারণ হুক সী পুরুষ নামরূপ লইয়া! সর্কব্যাপী 
পুর্ণ সর্বশক্তিমান নির্ষিপেষ। তিনি অনন্ত শক্তির দ্বারা অনন্ধ প্রকারের কার্ধ্য 
করিতেছেন ও করাইতেছেন এই একই পূর্ণের সন্বন্ধ শান্তে ও লো ব্যবহারে 
ছুইটা শব সংস্কার আছে। এক, অপ্রকাশ, নিরাকার, নিগুণ, জ্ঞানাতীত। 
. অপর, প্রকাশ, সাঁকার, সুপ, দৃশ্ঠমীন ইন্জ্িয়গোচর, ভ্ঞানময়। নিরাকার 
জানাতীত ভাবে ক্রিয়ার স্তপর্ক নাই, যেমন তোমাদের সুযুণ্তির অবস্থায় | 
সাকার সগ্চণ ভ্ঞানময় ভাবে তিনি অনস্ত শক্তি দ্বারা ব্রহ্ধীণ্ডের অনন্ত কার্য 
করিডেছেন। নিরাকার ও সাকার ভাবে একই বিরাট ব্রহ্ধ পুর্ণরপে বিরাজমান । 
এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম বা বিষু) ভগবানের বেদাদি শাস্ত্রে অঙ্গ প্রত - 
রূগ গ্রৃহদেবত! বা! শক্তির বর্ণনা আছে। বিরাট বর্গের জ্ঞানের ছুর্য্যনারায়ণ 
চন্দ্রম জ্যোতিঃমন, আকাশ মন্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী 
চরধ। এই বিরাট ব্রহ্ম বাতীত দ্বিতীয় |কফেহ নাই, হুইবেন না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রন্মের অঙ্গ প্রতালের গ্রহ বা শক্তি ৰা মায়া বা 
দেবদেবী প্রকৃতি পুরুষ, যুগলরূপ, ও কার, সাকার নিরাঁকার ঈশ্বর পরমেশ্বর, 
গড আল্ল! খোদা, ধর্ম, ইঞ্টদেবতা! প্রতৃতি নানা নাম কল্পিত আছে। ইনি 
ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম বা ইঞ্টদেবতা, মঙ্গলকারিণী হন লাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহা গ্রব সত্যজানিবে। উত্তমরূপে খিচার 
করিয়া দেখ, যখন যাহা কিছু আছে বা যিনি আছেন তাঁহারই এঁক 
কল্পিত নাঁম বিরাট ব্রহ্ম, তখন তিনি ব্যতীত তোমাদের ধর্ম ইষ্টদেবতা 
দেব দেবী কোথায় থাকিবেন ও কি হইবেন। বদি থাকেন ত 
ইহারই অন্তর্গত আছেন। এই নঙ্গরলকারী এক অক্ষর ওঁকার বিরাট 
পুরুষ চন্দ্রম! হুধর্নারাযণ, জোতিংম্বরূপ মাঁতাপিতা গুরু আত্মা হইতে 
জীব মাত্রেরই স্থল হুন্ শরীরের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেছে । 
ইার চরণ বা শক্তি পৃথিবী" হইতে জীবের হাঁড় মাংদ গঠন ও অঙ্গাদি 
উৎপন্ন হইয়া. জীবের পালন হইতেছে । নাড়ীকূপী শক্তি বা দেবতা জ্ল 
হইতে ঘুষি হইয়া অল্লাদি উৎপন হইতেছে ও জীব স্নান পান করিতেছেন 
এবং এই জলই জীবের রক্ত রস. নাড়ী। মুখ শক্তি বা. দেবতা অন্নি হইতে 
দেহস্থ অগ্সি কা পিপানা আই্কার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ হইতেছে 


৪৩ 


তাহার শক্তি বা দেবত! প্রাণ বায়ু হইতে জীবের নাসিক! ঘারে শ্বাস প্রান্থীস 
চলিতেছে । তী্ার মস্তক আকাশ শক্তি বা দেবত| হইতে জীব কর্ণের ছিন্ত্ 
শন গ্রহণ করিতেছেন। তাঁহর মনোরপী চন্দ্রমা জ্যোতিয্বরূপ জীবের মনোরূপে 
অবিরত সঙ্ল্প বিকল্প উঠাইতেছেন, “ইহা আমার, উহ! তোমার” ইত্যাদি ও 
স্বরূপ বোধ ক্বম্থাইতেছেন। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রন্মের শক্তি ব জ্ঞাননেত্র 
ছধ্যনারায়ণ জীবের মন্তকে চেতন! রূপে বিরাজ বুরিতেছেন । তাহার প্রকাশে 
জীব মাত্রেই চেতন হইয়া নেত্রতারে রূপ ব্রদ্ধাওড দর্শন ও সত্যাঁসত্যের বিচার 
করিতেছেন ৷ যখন বিরাট ত্রহ্গ ছুর্ধ্যনারায়ণ তেজোময় জ্ঞান জ্যোতিঃ মস্তক 
বা নেত্র হইতে লঞ্চোচ করেন তখন জীবের ভ্ঞানাতীত নিদ্রা বা সুযুণ্তির 
অবস্থা ঘটে। যেজীবকে তিনি শোয়াইয়া রাখেন সে জীব শুইয়া থাকে, 
যাহাকে জাগাইয়। রাখেন সে'জীব জাগিয়া জগতের সমস্ত কাধ্য সম্পর করে। 
এইরূগে বিচার করিলে দেখিবে যে, ত্াহারই ভিন্ন ভিন্ন অক প্রীত্যন্ন হইতে 
তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন অলস প্রত্যঙ্গের উতৎপতি, যাহার দ্বারা তোমরা জগতের 
ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পন্ন ফরিতেছ। ইহার কোন একটী অঙ্গ বা শক্তির অতাঁষ 
ব! কার্ধ্ে বিরতি ঘটিলে তোমরা! মুহূর্তকাল থাকিতে বা নিজের কার্ধ্য সম্পরন 
করিতে পারিবে না। পৃথিবীর অভাবে একে ত শরীরই উৎগ্লই হইতে পারে 
না; ,অধিকত্ধ অন্নাভাবে শরীর নষ্ট হয়। সময়মত এক গেলাস জল না পাইলে 
ৃ্কাগ্রামে পতিত হইতে হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয় ও শরীর 
শীতল ও নিস্তেজ হয়। তখন সেকাদির ত্বারা চিকিৎসক অগ্নির আধিক্য 
ঘটাইয়া জীবন রক্ষার চেষ্ট করেন। দেহস্থ অত্র নির্বাণে জীবের মৃত্যু হয়! 
বহিষম্ধী অগিষ্ারা রদ্ধনাদি কাঁধ্য সম্পন্ন করিয়া জীবের ব্যবহার কার্ধ্য চলে। 
বার অভাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, আকাশের অভাবে শব শক্তির বিনাশ, চক্তরমা 
বা মনের অভাবে উন্মাদ ও হ্র্যযনারায়ণের তেজ সঙ্কুচিত হইলে জীবের ভাঁন- 
লোপ হয়। এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইৰে তোমাদের উৎপত্তি 
স্থিতির একমা্ নিদান এই-মঙ্গল কারী বিরাট ক্রহ্থ। এই যে মাতাপিতা 
হইতে তোমরা হইয়াছে, তীহাকে শ্রদ্ধা গ্রীতি না করিয়া, যে "মাই এইরূপ 
করিত মাতাপিতার উদ্দে্তে নিকষ শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রীতি করা কতদূর জজ্জা ছুঃখ 
ও দ্বণার বিষয় | সমস্ত অসৎ ধারণা ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখ 


পৌরাণিক পুজা । 


যে, এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার তরন্ধ নিরাকার লাকারি চরাচর স্ত্রী পু 
বকে লইয়! অসীম অথগ্ডাকারে সর্বশক্রি, সর্বব্যাপী, নির্ষিশেষ, পূর্ণরূপে 
বিরাঙ্গমান। ইনি ছাড়া ছিতীয় কেহ ধর্ম ব| মঙ্গলকারী ইষউদেবতা হন নাই, 
হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । যদি তোমরা ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া 
অপর কাহাকেও বিশ্বাস কর, তাহ! হইলে তিনি কোথায় কি বন্ত আমাকে 
বুঝাইয়! দেখাইয়! দাও, আমি তোমাদের নিকট জানিতে চাই। 
আরও বুৰিয়া দেখ, যদি গ্রকাশমান মাতা পিতা) গুরু আত্মা সাকারকে 
পরিত্যাগ করিয়া অগ্রকাশ গুরু মাতাপিত! আত্মা নিরাকারকে ব! নিরাকারকে 
ত্যাগ করিয়! সাকারফে পূর্ণ সর্বশক্তিমান দ্বীকার কর তাহা হইলে. ছুয়ের মধ্যে 
কেহই পূর্ণ ব! সর্ব শক্তিমান্‌ হইবেন না । উভয়ই একদেশী ব্যষ্টি অঙ্গহীন 
হইবেন। কি সাকার বাদী, কি নিরাকার বাদী কাহারও পূর্ণ রূগে মঙ্গলকারী 
ইঞ্দেবতার উপাসনা হইতেছে ন! | অপ্রকাশ নিরাঁকারকে লইয়া প্রকাশমান 
সাকার ব্রহধ পূর্ণ এবং সাকার প্রকাশমানকে লইয়! অপ্রকাশ নিরাকার ত্রহ্ধ পূর্ণ । 
যেমন মূল, শাখা, প্রশীখা, পাতা ফল ফুল মূল, তিক্ত মিষ্ট নানা রূপ গুণ প্রত্থৃতি 
লইয়। পুর্ণ বৃক্ষ । এই সকল।নাষ রূপ গুণের মধ্যে একটাকে ত্যাগ করিলে 
বক্ষের পূর্ন্ব খগুন হইয়া অক্সহানী হয়। বৃক্ষত্ূপী নিরাকার সাকার পুর্ণ 
পরত্রদ্ধ জ্যোতিঃ শ্বরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! পূর্ণ । এই পূর্ণভাব জানা,ও 
জানি! তাহাতে স্থিতি লাঁত করাকে জয়াবিজয়! বলে অর্থাৎ হূ্গামাত৷ বা বিরাট 
বরদ্ধের এই ছইটি শক্তির নাঁম জয়া বিজয়া । 
গরত্রদ্ষের শক্তি ব| সায়া বা জয়! বিজয়া, চক্্রমা সুর্যযনারায়ণ মকারী 
র্ধাপ্ডের সর্বপ্রকারের জয় বিজয় কারিণী. ওয়া চক্তরমাজযেতিঃ জীব বা 
্রন্ধ অর্থাৎ মন ওয় হইলে সমস্ত জয় হয়। বিজয়! হৃধ্যনারায়গ। নিরাকার 
সাকার জীব ঈশ্বর অভেদে এক বোধ হইবার নামই বিজয়। জানিবে। বিজ- 
যাতে কোলাকুলি রুরিতে হয়” ইহার অর্থ এই যে, অতেদদ জ্ঞান হইলে সমস্ত 
জীব চরাটরকে আগন আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ বোধ হয়। তখন সকলে মিল্যি 
পর্পরের উপকার বা হিত মাধনে যদ্্ু করে| বিজয়াতে নীলক্ঠগক্ষী দর্শনের 
ভাব এই যে, মনকে লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় জয় হইলে, আকাশময় সর্ব 
চক্জম! সধ্যনারাযণ জ্যোতি এক অখণ্ড ভাবে হুট হল। তাহার কণ্ঠে নীল 


৩৪৯. অন্থতসাগর | 
আকাশ, অর্থাৎ জীব ও শিব বা ব্রজ্মকে অভিন্ন একভাবে, দর্শন করার নাম 
নীলকণ্ঠ দর্শন | চয়াচর জগৎ্রূপী বিষকে পান করিয্না অর্থাৎ আপনার অন্ত- 
গত করিয়া পিব নীলকণ্ঠর্ূপে আছেন। 

ষষ্ঠী সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত ছূ্গীমাতাঁর পুজ! হয়। পৃথিব্যাদি পঞচত 
ও চক্জ্রম! জ্যোতিঃকে লইয়! যঠীর পুজা হয়। ইহার সহিত জীব ও হুরধ্যনীরায়- 
ণকে লইয়া অষ্টমীর পূজা । জীব দেছের নবন্ারে নবমী পুজ| ও দশ ইন্জিয়ের 
নাম দশমী । দশ ইন্জিয়কে লইয়! দুর্গামাতা অর্থাৎ বিরাট পরব্রন্ম দপভূজ। 
হইয়া হ্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান । ইনি দশ ইন্জিয়' ভূজ দ্বারা চরাচর চেশুন 
অচেতন ত্রন্াওকে পালন করিতেছেন! জীব যে এই দশ ইন্জ্রিয়কে জয় 
করেন, অর্থাৎ ইন্জ্রিয় ও আপনার সহিত জগৎকে যে ব্রন্ধময় দেখেন তাহার 
নাম জয় বিজয় ও ছুর্গামাতার প্ররুত পুজ! জানিবে। এই বিরাট ব্রহ্ধরূপিণী 
ছু্গ৷ মাতাকে কামধেছ্ট বা অন্নপূর্ণা বলে। ইনি স্বয়ং অক্ষয় হইয়া জগতের 
সমস্ত অভাব মোচন করেন । যতদিন তুমি আছ ততদ্দিন তোমার ইন্দ্রিয় 
দিব শক্তি কোন প্রকারে শেষ হইবে নাঁ। যত প্রয়োজন তত পাইবে । 
প্রত্যক্ষ দেখ, যদি এক বাকৃশক্তি বা! ইন্জিয়ের দ্বারা তুমি দিবারাপ্র জ্ঞানের 
কথা কহ বা! শান্তর রচনাকর, তাহ! লইলেও বাক্য ফুরায়! যাইবে না। এইরূপ 
অস্তান্থ ইন্জ্িয়াদি বাঁ ছুর্গা মাতার দশভূঙের সম্বন্ধে বুঝিয়। লইবে। 

উত্জিয়াদি লইয়া নিরাকার দাকার জগৎ চরাচরকে সমযৃষটিতে বরহ্ষময় আপন 
আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ, এই ভাবে দেখিলে বা ব্যবহার করিলে, তবে বিজয়ার 
পৃজ| সমাপ্ত হয়। নচেৎ কখনও কোন মতে ছূর্গ৷ মাতার গ্রক্কত পুজা হয় 
না। এই মঙ্জলকারিণী মাত পৃথিব্যাদি পঞ্তত্ব ও চন্্রম! হুর্যানারায়ণ ও 
তারাগণ এই অষ্টরূপে অষ্টাক্ষরী পুর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে ক্রহ্ম- 
ময়ী পূর্ণভাবে দর্শন ও সম্থান না করার নাম রাম লক্ষণ গীতার বনবাস। 
লক্ষ অর্থে জান। বীহার সমদৃষ্টি রূপ জ্ঞান আছে তাঁহার নাম লক্ষণ । 
জ্ঞানের অভাবে জীবের পক্ষে বনৰাস। রাম অর্থে ষিনি সর্ব্জ রঘন করিতে" 
ছেন অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাত্মা ভগবান্‌। নীতা! অর্থে সতী সাবিত্রী, জগৎ" 
জননী স্ষ্টিপালনসংহারকারিণী প্রন্ধ স্থরূপিণী মহাশক্তি। ইহাঁকে পরবরন্ধ 
হইতে পৃথক মায়! জাঁনিয়। ত্যাগ করিবার নাম সীতাহরণ। সমঘৃষ্টি বা জান, 


পৌরাণিক পুজা । ৩৪১ 


হইলে জীব দেখেন যে, পরব্রদ্ধ ও পরব্রন্ধের শক্তি একই পৃথক নছেন। এই 
রূপ সমভাবে সম্যক্‌ দর্শনের নাম সমস্ত ছুর্বৃত্ির সহিত অহংকার রাঁবণের 
সদলে মৃত্যু ও দতী সীতার উদ্ধার। পরত্রন্ম হইতে শক্তিকে পৃথক্‌ জান করিয়া! 
জগতে কষ্টের সীমা নাই । উতরকে অভিন্ন একই ভাবে দেখিলে সমঘ্ত আম- 
জলা দুর হইয়া! জগং মললময় হয়। ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। যখন এক সত্য 
ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ব! কিছু নাই তখন সত্য ব্যতীত মায় কি বস্ত? ভিন্ন 
ভিন্ন নামরূপে একই সত্য ভাসিতেছেন্। অজ্ঞান ব্যক্তি দেখিতেছেন নানা, 
জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই লক্ষ্য হয় ন1। ্‌ 

এই মজলকারিনী বা! মঙ্গলকারী একাক্ষর ওঁকাঁর বিরার্ট, ভগবান জগতের 
মাত! পিত!, চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী রূপে বিস্তার হইয়াও সর্বকালে এক 
অক্ষর পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন । এই ব্রদ্বের একটি করিত নাম 
গায়ত্রী । | 

পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব, চত্দ্রম। হু্যনারায়ণ, দশ ইন্জিয়, মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার 
এই চারি অস্তঃকরণ ও সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণকে ,লইয়। চব্বিশ অক্ষর 
গায়ত্রী । ভুঃ ভৃবঃ শ্ঃ ব্যান্বতির অর্থ যে জ্যোতিঃম্বরূপ একই বিরাট পুকুব 
ওকার,ন্বর্গ মর্ভ পাতাল জ্রিভূবন ব্যাপিয় শ্বয়ং নানা রূপে বিরাজমান । তথ 
সবিতু ঝ'রেণ্ম্‌ ইত্যাদি মন্ত্র তাহারই নাম উপাসনা ও প্রার্থনা । ও ভূঃওঁ 
ভুবঃ ও শ্বঃ ও' মহঃ ও জন ওঁতপঃ ওঁ নত্যম্‌ এই সপ্ত মহাব্যাহৃতির অর্থ 
পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব, চক্দরম। হুরধ্যনারায়ণ এই সাতটি । | 

পুরাকালে আর্ধ্যগণ শ্রদ্ধা ভক্ত পূর্বক এই এক অক্ষর ব্রন্ষগায়্রী 
অর্থাৎ বিরাট. জ্যোতিঃ শ্বরূপকে উপাসনা ও জগতের হিত অনুষ্ঠান রূপ তাহার 
প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়! সর্বত্র সর্ধবিধয়ে বিজয় লক্ষ্মী লাভ করিয়াঁছিলেন। 
কিন্তু ইদানীং গুরু বলিয়। অভিমানী সঙ্গ্যানী পগ্ডিতগণ সর্বমজলকারী 
বিরাট, জ্যোতিঃস্ব্ূপকে মায় বলিয়া নিজে ত্যাগ করিতেছেন ও অপরকে: 
ত্যাগ করাইতেছেন। ইহার ফলে নিজে পুড়িতেছেন ও অপরকে পোড়াইতে- 
ছেন। মুখে সঞ্চলেই মায়! ত্যাগ করিতে বলিতে পারেন কিন্তু ত্যাগ বা মায়া 
কাহার নাম সে বিষয়ে বিচার নাই। এজন মায়! ত্যাগ করিবার ঢেষ্ট! একটা, 
সাহংকার 'আন্ষালনে দীড়াইয়াছে। এ বোধ নাই যে, ধাহাকে মায়! বলিয়া 


৩৪২  . অযুতসাগর। 
ত্যাগ করিবার চেষ্টা, মায়া ত্যাগ করাইবার ক্ষমত| কেবল তীহারই আছে 
মাঁস! ত্যাগের যথার্থ ভাব কি? ভিন্ন ভিন্ন নান! নাম রূপে প্রকাশমান জীৰ 
ৰা জগৎ পরক্রদ্জ হইতে ভিন্ন, এই্ধপ ধারণার নাম মায়! । ভিজ ভিন নাম রূপ 
ভাষ। সন্ধেও ্রন্ধ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বন্ধ, জীব ব! জগৎ নাই, সকলই ব্রন্ধময় 
--এইবপ দৃষ্টির নাম মায়! হ্যাগ ৷ বথার্থতঃ ত্রদ্ধ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বন্ধ 
নাই। তিনিই নাম রূপ জগৎ বলিয়। অন্তভৃত হইতেছেন। শাঙ্তরে যে বলে, 
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, তাহার প্রকৃত ভাব এই ;--জগৎ নামরূপ ভিন্ন ভিন্ন যে 
তাবন! তাহ মিথ্যা, ব্রদ্মই বৈচিত্রাময় জগৎ বলিয়! গৃহীত হইতেছেন। জ্ঞানীর 
পক্ষে জগতময় ব্রহ্ম ও অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ বা মায়া প্রতীয়মান হইতেছে। 
দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, মেধ বরফ ফেণ বুদবুদ তরঙ্গাদি মিথ্যা, জল 
সত্য। মেঘ বরফ ইতাাদি যখন গলিয়! জলে মিশিয়া যায় তখনও তাহ! জল 
এবং যখন ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে প্রকাশমান তখনও জল। জ্ঞানী, বরফ মেঘ 
প্রসৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রকাশ থাক! সন্বেও জলই দেখিবেন। অজ্ঞানী- 
খাক্তি মেঘ বরফ প্রভৃক্কি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়! দেখি- 
বেন। নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জীব ও বহির্জ্যোতীরূপে প্রকাশমান 
ছইয়াও নির্বিশেষ সর্বব্যাপী অসীম অখগ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান । : এই- 
রূপ অনুভব হওয়াকে জীবের মায়া ত্যাগ বলে। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রচ্ধ ক্রম! 
নারায়ণ জ্যোতিম্েরপের শরগাপন্ন হইয়া ক্ষম! প্রার্থনা! করিলে সহজেই মায়! 
ত্যাগ হয় ও মায়! ত্যাগের বার্থ ভাব বুঝা যায়। ত্রন্ধা্ডের বেদ বেদাস্ত উপ- 
নিষ বাইবেল কোরা* পুরাণ প্রভৃতি দমন্ত শান্তর গড়িলেও পরমাত্মা জ্যোতিঃ- 
হারূপের নিকট শরণ লয়! ক্ষমা! ভিক্ষা না করিলে এবং জগতের হিতানুষ্ঠানরপ 
তাহার প্রিয় কার্য সাধনে বিরত থাকিলে কখনই মায়! ত্যাগ ব! দে ত্যাগের 
তাৰ বোধ হইবে না--কখনই কোন প্রকারে শাস্তি লাত :টিবে না। ইহা 
গর সত্য জানিবে। 3 ৯ রি 

অভ্ভএব মনুষ্য চস রি রা 
সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও নআরতাবে ধিনি মর্জলকারী বধার্থ 
আছেন সেই নিরাকার সাকার পূর্ণ গরতরন্ধচন্রম! হ্যঃনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূগের 
শরথাগত হইয়া তাহার প্রিরকা্ধ্য মাধনে তৎপর হও | তিনি.মঙ্গলময়, সমস্ত 


ৃ ভ্ঞাদদাত। গুরু কে? ৩৪৩ 

অমঙ্গল ঘুর করিয়! মঙ্গল বিধান করিবেন ৷ জীব মাত্রকে সমভাবে পালন কয়া 

ক অধ্নিতে আহুতি দেওয়! ও সর্বপ্রকারে ব্রন্ধাণড পরিষ্কার রাখ! 

ইহাই তীহীর প্রি কাধ্য। আসন্ত ছাড়ি তীক্ষতাবে ইষ্টীর প্রিয়কার্ধয 

সাধন ও সর্বপ্রকারে হিতানুষঠানে বত্বশীল হও । ইনি দয়! করি জীব মান্রকে 

পরমানন্দে আননায়পে রাখিবেন। ইহ! ঞ্রব সত্য জানিবে। | 
ও শাস্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ। 


পা (0 এজ 


. জ্ঞানদাত৷ গুরু কে? 

এ বিবয়ে সকলেরই বিচার পূর্বক বুঝা উচিত যে, মনুষ্য মাত্রেই মূর্ঘ হইয়া 
জন্ম লয়েন। পরে কেহ বা সাধু খষি মুনির রচিত শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিয় 
আপনাকে ক্কতার্থ মনে করেন, কেহ বা স্বাভাবিক অন্তরের প্রেমের সহিত 
মঙ্গলকারী ই্টদেবত! অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিংশ্বয়প 
গুরু মাত! পিতার ভক্তিপুর্ণ উপাসনা প্রার্থনা ও তাহার প্রিয় কা্ধ্য সাধন 
করায় জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্ম। নিজগুণে প্রসন্ন হইয়া ক্রমশঃ সেই সকল জীবের 
অস্তঃকরণ পরিস্কার পূর্বক জান বা মুক্তি দেন এবং সকল প্রকার অমঙ্গল দূর 
করিয়! মঙ্গল বিধান করেন; জীবও শাস্তি পীয়। পরমাত্ম! সর্ধকালে জীবের, 
অন্তরে বাহিয়ে নিরাঁকার সাকার পূর্ণরূগে প্রকাশমান, তীহার কোন কুলে 
ছেদ নাই।' মন্থষ্য মাঞ্জেরই তাছারই উপর ভক্তিপুর্ণ নিষ্তা করা! উচিত। 
পরমাত্থ! বা ভগবানে ভক্তি ও তাহার উপাসনার দ্বারা কোটা কোটী খধি মুনি 
জ্ঞান বা মুক্তি লাভ করিয়া জগতের হিতার্থে সেই পথ মনুষ্যকে দেখাইয়া দিয়া 
যাঁন যে, «এই পরমাত্ম! ব৷ ভগবান প্রকাশ জ্যোতিঃম্বরপকে প্রেম ভক্কি 
কর ও ইঞ্ার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর এবং তাহার প্রিয় কাধ্য সাধন কর। 
ইনি মন ্লময় তোমাদের সকল প্রকারে মল করিবেন।” যদি খধি মুনি 
গ্রভৃতির জান বা মুক্তি দিবার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর 
আগেই জীব সমূহকে বা মঞ্থষ্য মাত্রকে ভান মুক্তি দিয়া যাইতেন। কান 
সকিয়া মন দিবার ও স€্পদেশ দিবার এবং জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাস্থার শরণাগত 
হইতে বলিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, এবং জীব ও সর্ব প্রকারে অন্াব 
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মুক্ত হইত। . যতক্ষণ পর্যন্ত সমৃষ্টি সম্পন্ন তত্বক্ঞানী স্ত্রীবা পুরুষ জীবিত 
থাকেন ততক্ষণ তাঁহার নিকট জ্ঞান মুক্তির জন্ত সহুপদেশ লওয়া উচিত ও 
সম্মান ও ভক্তি পুরঃসর ভীহার সেবা কর! উচিত, বাহাতে তাহার কৌন 
প্রকারে কষ্ট না হয়। অবতার খে মুনিগণ স্থূল শরীর ত্যাগ করুম্‌ বা গ্রহণ 
করুন্‌, পুর্ণ পরব্রন্ধ জ্যোতিক্েরূপ যিনি সর্ব্কাঁলে বিরাজমান আছেন তীহাকেই 
সর্ব অবস্থাতে তক্তি পূর্বক উপাসনা করিবে। পরমাস্বা অর্থাৎ এক ও"কার 
বিরাট, ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ চন্ত্রমা হুর্ধযনারায়ণ মঙ্গলকারী গুরু মাতাপিতা আত্মা 
নিরাকার সাকার সর্ধকালে বর্তমান ব৷ প্রকাশমান আছেন। ইহাকে শ্রদ্ধা 
ভক্তিপূর্ববক জ্ঞানী অজ্ঞানী মুর্খ পণ্ডিত যে কেহ উপাসনা তক্তি করিবে মে 
ব্যক্তি নিশ্চয়ই ভ্ঞান মুক্তি লাভ করিয়া সর্ব প্রকারে শাস্তি পাইবে । ইহা গ্রুব 
সত্য সত্য সত্য জানিৰে। ইনি মঙ্গলময় সর্বকালে মঙ্গল করিয়াছেন, করিতে- 
ছেন, ও করিবেন। ইঠ্‌। হইতে বিমুখ হইলে জীবের ছুঃখের সীম! থাকে না ও 
সকল প্রকারে জীবের অভাব ঘটিয়! থাকে । আর ও তোমর! বিচার করিয়া 
দেখ বে, যেমন তোমরাও শরীর ত্যাগ কর চিরকাল থাক না, খধি মুনি 
অবতারগণও চিরকাল থাকেন না--প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে, তাহারা 
পরমাত্মার উপাসনার দ্বার! জ্ঞান লাভ করিয়৷ আনন প্রাণ ত্যাগ করেন, 
তোমর! অক্ঞানত! বশতঃ সংশয় লইয়া! কষ্টের সহিত প্রাণত্যাগ কর। জ্ঞানি- 
গরঞ্ঠের এই বোঁধ থাকে যে, "পরমাত্ম। হইতে প্রকাশ পাইয়াছি। এখনও 
তাহাতে আছি এবং পরে বা অস্তেও তাহাঁতেই থাকিব । কোন কালেও তাহা 
হইতে পৃথক্‌ হইবার সম্ভাবন! নাই।” অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বোধ 
করেন যে, "আদিতে পরমাত্মা হইতে আমর! পৃথক্‌ ছিলাম, এখনও আছি এবং 
'অস্তেও পৃথক থাকিব ।” সেই জন্যই তাহারা খষি মুনি অবতারগণকে পরমাস্মা 
হইতে পৃথক্‌ বোধ করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ নান! নাম,রূপ ধরিয়া, উপাসনা করিয়া 
থাকেন এবং এই অজ্ঞান ভ্রান্তি বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার ফলে পরপ্পর হিংস| 
ঘেষ করিয়া কষ্ট ভোগ করেন। 
এই স্থলে বিচার পূর্বক বুঝ যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আপনাকে ও পর- 
মাস্বাকে কি ভাবে দেখিয়া ভেদাভেদ করিয়! প্রেমতক্তি উপাসন| ও তাহার 
প্রিয় কার্ধ) সাধন করিয়া থাকেন । যেকপ হুপাজ পুক্রকন্ত| "আপনা মাত! 
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পিতাকে আঁপনার জাঁনে যে, “এই মাতাপিতা হইতে আমার স্থুল শু পরী 
উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে, স্বরূপ পক্ষে মাঁতাপিত! ও আমি একই বন্ধ, পৃথক 
নছি।” উপাধি ও রূপান্তর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন পৃথক্‌ পৃথক বোধ হওয়া সত্বেও 
শ্বরূপে এক জানিয়া সর্ধ প্রকার অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক সেই পু" 
কন্ত। বিশেষরূপে সরল ভাবে মাতা পিতাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করেন 
এবং আলম্ত ত্যাগ করিয়া মাঁতাপিতার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করেন ও কযান। 
মাত! পিতাও জানেন যে, আমারই পুত্র কন্তা, আমারই রূপ মাত্র এবং এই 
জানিয়! পুত্রকন্তাকে স্নেহ ও প্রীতি করিয়। থাকেন ও সকল প্রকারে বাঁহীতে 
তাহার! স্থখে থাকে তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু অজ্ঞান ছষ্ট হ্বভাবাপর পুত্র কন্তা 
আপনার মাতাপিতাকে আপনার জানিয়া প্রেম ভক্তি পূর্বক তাহাদের আজ্ঞা” 
পালন করে না। যদি দেখে মাতাঁপিত| বলবান, আক্ঞ। লঙ্ঘন করিলে দণ্ড বিধানে 
সক্ষম তবে ভয়ে আপ্তাপালন করে । কিম্বা, মাঁতাপিতার কাছে রাজ্য ধন থাকিলে 
তাঁহার লালসে মাতা পিতাকে পর জানিয়া যে ভক্তি দেখায় সেও ভয়ে ও 
প্রলোভনে । ইহাকে প্রেম ভক্তি বলে না। কিন্ত মাতা পিত! সবল হউন, 
দুর্বল হউন, ধনী হউন, দরিদ্র হউন, সকল অবস্থাতেই যে পুত্র কণ্ঠ আপনার 
জানিয়! শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বক মাতা গিতার আন্ঞা পালন করেন সেই যথার্থ ভক্তি 
ও সেই পুত্র কণ্ঠাই বার্থ জ্ঞানী ও ন্ুপাত্র এবং সেই পুত্র কন্তাই ইহলোক 
পরলোকে পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকেন। 

মাতা পিতা রূপী পরমাত্মা নিরাকার সাকার বা কারণ থপ স্থূল চরাচর সতী 
পুরুষকে লইন্লা অসীম অখও্াকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূগে শ্রতক্ষ 
প্রকাশমান। ইহা! হইতেই অবতার খষি মুনি চরাচগ্ স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি 
পালন, লয় ও স্থিতি হইতেছে। ইনি অনাদি শ্বতঃপ্রকাশ যেমন তেমনি পুর্ণ 
রূপে বিরাজমান আছেন । ইহাকে সকল অবস্থাতে মনুষ্য মাত্রেরই পূর্ণয়পে 
ভক্ত পূর্বক নমন্ধার উপাসনা ও ইহীর প্রিয় কার্য সাধন করা উচিত। ভিন্ন 
ভিন্ন অবতার খষি মুনিগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া! পরমাত্মা বা ভগবান হইতে 
পৃথক উপাসনার কোন স্থফল নাই, বরঞ্চ ইহাই জগতের অশান্তি অমঞ্জলের 
হেতু । যিনি সর্বব্যাপী সর্ধকালে প্রকাশমান পুর্ণ পরমাত্থা জ্যোতিঃস্বরূপ 
ইহাতে তাহার অপমান কর! হয়। প্রত্যক্ষ দেখ নন হইতে খধি মুনি অবতায়- 
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গণের ও তোমাদে স্থুল হুক্ম শরীর উৎপন্ন হইয়! ইহীতেই লয় পাঁইতেছে কিন্ত 
ইনি সর্কাকালে বর্তমান আছেন। ইহার পৃথিবী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর 
স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেরই হাড় মাংস, জল শক্তি হইতে রক্ত রস নাড়ী, অগ্নি শক্তি 
কইতে ক্ষুধ! পিপাস! বাক্য উচ্চারণ ও বাহিরে রন্ধন আলোক রেল জাহাজ 
কামান ইত্যাদির কার্ধয সম্পন্ন হইতেছে, বায়ু শক্তি দ্বারা নাসিক! দ্বারে শ্বাস 
্রশ্থীস চলিতেছে, আকাশ শক্তি দ্বার শষ উৎপর হইয়! কর্ণন্বারে গুনিতেছে 
ও বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরান প্রভৃতির শব্ব গ্রহণ করিতেছে ও শরীরের 
ভিতরে খোল! স্থান রহিয়াছে । চন্দ্রমা শক্তিদ্বারা মনের সমস্ত কার্ধ্য সমাঁধা 
হইতেছে ষথ! ইহ! আমার, উচছা উহার ইত্যাদি ও নান! প্রকার সঙ্কল্প বিকল্প 
উঠিতেছে। মন একটুকু অন্তমনস্ক হইলে কোন ভাবই বুঝা যায় না। জ্ঞানাতীত 
ুণ্তির অবস্থায় তুমি বা মন কারণে লীন থাকিলে কোন বোধই থাকে ন! 
যে, "আমি আছি বা! তিনি আছেন”। জাগ্রীতে তুমি ব! তোমার মন প্রকাশ 
পাইলে তোমার বোধ হয় যে আমি আছি ব| আমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা 
আছেন। এই মন জয় হইলেই সমস্ত জয় হয় অর্থাৎ প্রকাশ অগ্রকাশ, জীব 
্রন্ম এক বোধ হইলে সমস্তই জয় ও জীবের আনন্দ হয়। বিরাট ব্রন্ষের জ্ঞান 
শক্তি চুর্ধ্যনারায়ণ জীব সমূহের মন্তকে বিরাজমান আছেন। ইহাই স্বারা 
জীব' চেতন হইয়া নেত্র বারে রূপ ব্রহ্গাও দর্শন করিতেছেন । নেত্রের জ্যোতিঃ 
সষ্কুচিত হইলে সুষুণ্থির অবস্থায় জীবের ভ্ঞান থাকে না। এই মঙ্গলকারী 
জ্যোতির তিনটী ভাঁব-_-এক, প্রকাশ; দ্বিতীয়, অগ্রকাশ অর্থাৎ অন্ধকার 
এবং অপ্রকাশ প্রকাশ অতীত যাহা তাহাই। এই সমষ্টি শক্তিকে লইর! এক 
ওক্কার বিরাট ব্রচ্ছ। ইহার যে যে শক্তির দ্বারা জীবের যে যে হৃক্ অঙ্গ উৎ- 
পল্প ব! গঠিত হয় মৃত্যুর পরে সেই সেই অঙ্গ বা ক্ষুদ্র শক্তি সেই, সেই বৃহৎ 
শক্তিতে যাইয়। বিলীন হয়) বথা হাড় মাংস পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে যাইয় 
মিশে, জলের অংশ জলেতে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, বায়ুর অংশ বাস্ুতে, 
আকাশের অংশ আকাশে, চন্ত্রমা জ্যোতির অংশ চন্তরম! জ্যোতিতে, চেতনা বা 
জ্ঞানের অংশ ভুর্যনারায়ণ জ্ঞান জ্যোতিতে লয়পায়। ইনি এক ওঁকার 
বিরাট পুক্রুষ সকলকে লইয়! অনাদি কাল হইতে যেমন তেমনি বর্তমান 
আছেন। কি ছুঃখ ও লজ্জার বিষয়.যে যিনি মজলকারী সর্বকালে প্রত্যক্ষ 
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অপ্রত্যক্ষ ব! প্রকাশ অগ্রকাশ ভাবে বর্তমান, তাহাকে তাহার সন্দুথে শ্রদ্ধ! 
ভক্তি পূর্বক প্রণাম নমস্কার উপাসনা না.করিয়! মন্ুয্যগণ মিথ্যা এক একটা 
ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রতিম! কল্পনা করিয়া তাহাকে প্রণাম নমস্কার ও কত প্রকারে 
প্রেম ভক্তি করিতেছে! এবং অজ্ঞানবশতঃ কাঁছার যে নাম তাহ! না ভাবিয়! 
বস্ত ত্যাগ করিয়! কেবল নামের মান্ত করিতেছে । মাতা পিগ্তার নামকে মস্ত 
করিয়৷ মাতাপিতাকে অপমানের এক শেষ করিতেছে । মন্ষে/র এঝ্ঞান নাউ 
যে আমি নিজে কে হইয়! কাহাকে উপাসনা তক্তি করিতেছি । তিনি কি 
বস্ত ? মিথ্যা বা সত্য, প্রকাশ বা অগ্রকাশ। একথ| একবার ভাবিয়াও 
দেখে না। আঁর ইহাও ভাবিয়! ব। তলাইয়া দেখে না! যে, এই ঘে প্রকাশ 
ইনি কে ব!কি বস্ত 1 এক সত্য ব্যতীত যখন দ্বিতীয় সত্য নাই খন আকাশে 
এই প্রকাশ রূপী দ্বিতীয় ঘত্য কোথা হইতে আদিল? লোকে বদ্দি ইহাও 
একবার ভাঁবিয়। দেখিত তবুও মনুযোর যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইত। ইনি অনাদি- 
কাঁল হইতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ বিরাজমান আছেন । জীব জন্ম লইয়া! অবধি 
ইষ্ঠাকে প্রকাশমাঁন দেখিতেছে বলিয়! অজ্ঞান বশতঃ ইহাকে অশ্রদ্ধা ও তুচ্ছ 
ভ্ডান করে, ইহার মর্ধ্যাদা বুঝিতে পারে না। বলে, ইনি ত সর্ধকাজেই আছেন। 
ইছাঁক সর্বদাই দেখিতেছি'। ইহীর মধ্যে নূতন কি আর আছে যাহা পাইৰ 
ব! দেখিব? এইরূপ আশ্ফালন করিয়! যথার্থ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। বদদি'ফেহ 
কোন প্রকারে কৃহক বা! ভেক্ী দেখায় তবে তাহাকে আশ্চর্য্য মানিয়! শক্তি 
করে। কিন্ত ইনি যে এত নানা নাঁম রূপ সরি প্রকাশ করিয়া! প্রকাশমান 
আছেন, তবু ইহাকে লোকে বিশ্বাস করিতেছে না! আরও নূতন নূতন শক্তি 
দেখাইলে তবে লোকে বিশ্বাস করিবে । এখন হইতে তবে ভাল করিয়! শক্তি 
দেখ। | 
এইরূপ ভাব বুঝিও যে, কাহারো সম্মুখে সর্বদা! একজন সর্বপ্রকারে পরপো- 
কারী ব| হিতৈষা বাক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে লোকে সর্বদ! দেখে বলিয়া 
তাহার প্রতি যথোপযুক্ত সগ্মান শ্রাদর্শন করে না, কিন্তু যে-সে নূতন কেহ 
আঁসিলে তাহাকে বথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে! ইহা মন্তুযোর স্বভাব । অইরপ 
পরমাত্মার সন্ধন্ধে ঘটিয়াছে। 
ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 


পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়। 

পূর্ণ গরব্দ্ধ জ্যোতিঃন্থরূগে নিষ্ঠা ভক্তি বিহীন, লোকহিতে বিরত, পরম! 
স্বর অঙ্গ প্রতাঙ্গের পুর্ণ ভাব গ্রহণে অক্ষম বক্তিগণ অজ্ঞান বশতঃ শাস্ত্রের সার 
ভাব না বুঝিয়৷ বিপরীত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করিয়! জগতের অম্লের হেত 
হইয়াছে। ইহারা তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় লইয়া তর্ক জাল বিস্তার পূর্বক নিজেও 
অশান্তি ভোগ করেন এবং অগরকেও অশান্তি ভোগ করান। ব্রহ্ম পরিবর্তনীর 
অপরিবর্তনীয়,, নিরাকার নিগ্ুগ, সাকার সগুণ, দ্বৈত অদ্বৈত, প্রক্কৃতি পুরুষ, 
গরমাশক্তি ইত্যাদি বছবিধ শব লইয়া পূর্ণ সর্বশক্তিমান! যিনি আছেন 
তাহাকেই জান! যায়, যাহ! নাই তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইবে-_ইহাদের এ 
বোধ নাই। এ জন্তই জগতের অমন্গল। শাস্ত্রে বলে ও একমেবদ্ধিতীয়ম্‌ 
অর্থাৎ একত্রন্ধ ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই। তবে এই গরিবর্তন- 
শীগ গ্রকাশমান জগৎ ও তাহার অন্তর্গত জীব এই যে দ্বিতীয় তাহা কোথা 
হইতে আদিল? যিনি একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ পরব্রহ্ম তিনিই এই জগৎ নামরূপে 
গ্রকাশমান, না, তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ আছেন ধিনি জগৎ নামরূপে 
প্রকাশমান থাকিয়া অনন্ত শক্তি সহযোগে অনস্ত কার্ধয করিতেছেন ও 
করাইতেছেন? 

" ঘি মনে কর অপরিবর্তনীয় এক পৃথক্‌ ব্রন্ম আছেন ও অপর এক জন 
আছেন যিনি পরিবর্নীয় প্রকাশমান তাহ! হইলে ইহ! নিশ্চিত যে উভয়েই 
একদেশী ব্য, ছুয়ের মধ্যে কেহই পুর্ণসর্বশক্কিমান্‌ নহেন। সাকার প্রকাশ- 
মান নামরূপকে লইয়! নিরাকার ত্রদ্ষ পুর্ণ সর্বশক্তিমান্--ইহাই সম্ভব পর, 
ইহাই বধীর্থ সত্য। লোকে বর্ষের নিরাকার জঞানাতীত অবস্থাকে অপরি- 
বর্তনীয় ও সার সগুণ জানগম্য অবস্থাকে পরিবর্তনীয় বলে। ফিনি নিরাকার 
নিত তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নামরপাত্মবক সাকার ভাবে প্রকাশমান থাকা সন্বেও 
স্বরূপে সর্মকালে অপরিধর্তনীয় রহিয়াছেন। হ্রূগে ইহার কোন কালে 
পরিবর্তন বা অপরিবর্তন নাই--দর্ককালে যাহ! তাহাই। ইনি প্রকাশিমান 
জগৎ ও জীব সমূহের আত্ব! পরমাস্্া মাতাপিতা গুরু মঙজলকারী। গর 
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পক্ষে পরিবর্তনীয় অপরিবর্নীয় নিরাকার সাকার নিগুপ সম্ঙগ গুরু আত্ম! 
পরমাস্ম! মাত! পিত| গুরু শিষ্য উপান্ত উপাসক প্রনৃতি কিছুই নাই কিন্ত 
রূপান্তর উপাধিভেদে পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীর, নিরাকার সাকার প্রভৃতি 
সমন্তই মানিতে ও বলিতে হয় ও হইবে । কিন্তু পরক্রহ্গ যে অবস্থাতেই .থাকুন্‌ 
ই্থীকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা মন্গুষা মাত্রেরই উচিত। প্রকাশমান থাকিলে 
বিশেষরূপে জ্যোতিঃস্বরূপের সঙ্গুখে শ্রদ্ধাতক্তি পূর্বক প্রণাম করিয়! ক্ষমা 
ভিক্ষা করিলে ইনি শুরসন্ন হইয়া! জগতের সকল অমঙ্গল দুর করিয়া! মঙ্গল বিধান 
করিবেন। অপ্রকাশ নিরাকার অপরিবর্তনীয় জ্ঞানাতীত ভাবে ইঞ্ীকে মান্ত 
করিলে ব! না করিলে ইঞ্ীর কিছুই আসে যায় না। 
বুঝিয়! দেখ,যাহাকে অপরিবর্তনীয় বলিতেছ সেই ভাব বা অবস্থায় জানাদি 
কোন গুণ ঝা ক্রিয়ার ন্বৰ,রণ থাকে না। যদি ক্ষরণ থাকিত তাহা হইলে 
তাহাকে অপরিবর্তনীঞ না! বলিয়া পরিবর্ততনীয় বলিতে হইত। সুবুষ্তির অবস্থা 
যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোন পরিবর্তন থাকে না। তুলনায় সুযুণ্তির অবস্থাই 
অপরিবর্তনীয়। কিন্ত তোমার মাতাপিতা বখন সেই সুযুপ্তির অবস্থায় থাকেন 
তখন মান্য করিলেও যাহা, না, করিলেও তাহ! । সেই রূপ পরমাত্ম নিরাকার 
অপরিবর্ভনীয় ভাবে জীবকৃত মান্ত বা অপমানে প্রসন্ন বা অপ্রসম্ন হইয়া মল 
বাঁ অমঙ্গল বিধান করেন না। 
সেই মাতাপিতাই যখন জাগ্রত জ্ঞানময় পরিবর্ভনীয় অবস্থায় প্রকান £ন 
তখন তাহাতে নান! গুণ ক্রিয়। শক্তি প্রকাশ হইয়া মঙ্গলামজল ঘটে। বখন 
তুমি নিজে সুষুপ্তির অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাক তখন পরিবর্তন অপরিবর্তন 
ইত্যার্দি কোন বোধাবোধ থাকে না, কখন জাগিবে সে জ্ঞান পর্যন্ত থাকে না, 
যাহ! তাহাই থাকে । পরে জাগ্রত অবস্থার উদয় হইলে আশা তৃষ্! লোভ 
মোহ অহংকার মনোবুদ্ধি চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া তুমি জগতের সমূদায় 
কায করিয়া থাক? যদ্দি কেহ তোমাকে কেবল মুযুপ্তির অবস্থাতেই মান্য 
করে ও জাগ্রত অবস্থায় অমান্য করে তাহা! হইলে তুমি গস হও না অগ্রসর 
হও? কিন্ত স্বপ্ন সুযুপ্তি জাগরণ তিন অবস্থাতেই তুমি ব্যক্িত একই থাক। 
সেইরূপ জগতের মাতাপিত| পরমাত্ম। সর্ধভাবে একই রহিয়াছেন। বিনি 
স্বপ্নে তিনিই জাগরণে, তিনিই সুযুণিতে। পরিবর্তন সত্বেও ইনি স্বরূপে অপ- 


৩৫ অমৃতসাঁগর । 


রিষর্্নীয় | অজ্ঞানেও ইনি, জানেও ইনি বিজ্ঞানেও ইনি এবং সর্ধকালে 
সর্বাবস্থায় ইনি স্বরূপে বাছা তাহাই । চু 

অতএব নুযুণ্তি বা অপরিবর্ততনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া কি মাতা পিতাকে 
শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে ও পরিবর্তনীয় জাগ্রীতাবস্থ! লক্ষ্য করিয়া কি মাত! 
পিতাকে আপমান করিতে হইবে, না, উভয় অবস্থাতে মাত! পিতাকে একই 
জানিয়া অন্ধাভক্তি পূর্বক মাতাপিতার আজ্ঞ! পালন রূপ শ্ররিয়কার্ষ্যে সাধন 
করিবে? যে মাতা বা পিত! উভয় অবস্থায় আছেন সেই মাতা ব! পিতাকে 
পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা তক্তি পুর্ববক তার আত্তা পাঁলনই সুপাত্র পুত্র কন্যার কর্তব্য। 
যে অবস্থায় মাতাপিতার সহিত পুত্র কন্যার ব্যবহার সম্ভবপর সেই জাগরিত 
বা প্রকাশমান জ্ঞানময় অবস্থাতে বিশেষরপে শ্রদ্ধা ভক্তি করাই বুদ্ধিমান পুত্র 
কন্যার উচিত।. কেন ন! মাতাপিত জাগরিত অবস্থায় জ্ঞানময়, (সমস্ত বুঝিয়া 
পুত্র কনর অভাব মোচন ও মঙ্গল বিধান করিবেন | | 

পুর কন্যারগী স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ। নিরাকার সাকার প্রকাশ অপ্রকাশ 
সঞ্চগ নিগুণ পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয় পূর্ণ পরত্রদ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ গুরু মাতা 
পিত৷ আত্ম! সর্ধরূপে সর্বভাবে প্রকাশমান | যখন ইনি জগত্রূপে প্রকাশমান 
তখনই ইঞ্ীকে অর্থাৎ মঙ্গলকারী ওকার বিরাট পরত্রদ্ম চক্রম! হুর্যযনারায়ণ 
ঞর্যোতিঃস্বরপ গুরু মাতাপিতা৷ আত্মাকে বিশেষরণপে শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বক 
জংতের হিতাহুষ্ঠানরূপ ইহার প্রিয় কারধ্য সাধন মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। ইনি 
সর্ধগ্রকারে জগতের অমঙ্গল দুর করিয়! মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহাঞ্জব 
সত্য সত্য জানিবে। ইনিই নিরাকার অপ্রকাঁশ ইনিই সাকার প্রকাশমান 
থাকিয়! জগতের হিত সাধন পূর্বক জগৎকে পালন করিতেছেন । ইনি ছাড়া 
এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সন্তাবনাও নাই । 
ইসি নিত্য পুরুষ, দয় করিয়। ষাহাকে চিনান তিনিই চিনেন। ইস্থার দয়া 
বিনা বশ্থাওস্থ তাবৎ শান্তর পাঠ করিয়াও কেহ" ইহাকে চিনিতে পারে না। 
ইহা গ্ুব সত্য । এইন্ধপ বিচার করিয়া সকণ বিষয়ে জ্ঞান পূর্বক জগতের 
মঙ্গল সাধন কর। | 


ও শাত্তিঃ শান্তি: শাস্তিঃ। 


জ্যোতির ধারণা । 


জ্যোতিকে ধারণ করিয়! সাকার নিরাকার অসীম অখগ্ডাকার পূর্ণের বে 
উপাসনা কথিত হইয়াছে সে বিষয়ে, শান্ত্রার্থের বিপরীত ধারণা, লৌকিক 
সংস্কার ও অক্তান অভিমান বশতঃ, লোকে নান! সন্দেহে জড়িত হইয়। নিজে 
সত্য ভ্রষ্ট হইতেছে ও অপরকে সত্য ত্রষ্ট করিতেছে । তাহার ফলে ম্বতঃ পরত; 
নান ছুঃখে জীবন কাটিতেছে। 

এ স্থলে কয়েকটা সনোহের নিরাকরণ হইতেছে । মন্ুধা মাঝেই জয় পরা- 
জয় মান অপমান সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ চিন্ত! পরিত্যাগ করিয়! বিচার পূর্বক 
শীস্ত ও গম্ভীর চিত্তে ইহার সারতাব গ্রহণ কর, যাহাতে জগতের সর্ব অমঙ্গল 
দুর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়। 

-২০২- 
১। সৃষ্ট বস্তুকে পরমাত্মা জ্ঞানে উপাঁসন! । 

সৃষ্ট বস্তকে পরমাত্মা ব্্ম ভগবান বা ঈশ্বর জ্ঞানে উপাঁসনা অতীব নি্দ 
নীয় অধর্ম এই বলিয়া অনেকে পুর্ণ গরব্রক্ম জ্যোতিংস্্ূপ হইতে নিজে বিমুখ 
ইন ও অপরকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর লোকের সর্ধাগ্রে 
বুঝ! উচিত যে, মুখে যাহা তাহ! একটা যে বলিয়া দিলে হইয়া গেল *তাহা 
নছে। ফাঁহাকে জগছ্াসীরা মন্তকে ধারণ করিয়! মল লাভ করিতে গারে 
তান্বাকে চিনিয়৷ জগতের নিকটে প্রকাশ কর! বর্তব্য। বদি বুঝিয়৷ থাক 
তবে বল যে, স্থাষ্ট কাহাকে বলে ও স্থষ্টি কে করিয়াছে। মিথ্া| যিনি তিনি 
কি সত্যকে হৃষ্টি করিয়াছেন, না, সত্য মিধ্যাকে হ্যট্টি করিয়াছেন? মিথ্যা 
যিনি সত্যকে স্থষ্টি করিয়াছেন তিনি কোথায়? আর সত্য যিনি মিথ্যাকে সা 
করিয়াছেন তিনিই বা কোথায়? তীহার অস্িত্ব বাঁশক্তি কোথায়? তিনি 
প্রকাশ সাকার, না, তিনি অপ্রকাশ নিরাকার--ব্যা্টি, না, সমষ্টি? উভয়ে 
কোথায় আছেন? হদি উত্তমরূপে বোধগমা হইয়া থাকে তাহ! হইলে জগ- 
তের মঙ্লার্থে ত্য প্রকাশ কর যে, ইনি সৃষ্টিকর্তা ইহাকে মান্য বা পুজা কর, 
ইনি তোমাদের মঙ্গলকারী, অযঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন । 
ধাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ কর না! কেন তিনি যদ্যপি সত্য ও জগৎ চরাচর 


৩৫২ শনৃতসাগর । 


সৃষ্টি হইতে ভিন্ন হদ তাহা হইলে জগৎ চরাঁচর স্থা্ট মিথ্যা--স্থই পদার্থ মিথ্যা 
হইতে হইয়াছে, ইহারা সমস্তই মিথ্যা । কিন্তু এ স্থানে ভাবিয়া বিচার পূর্বক 
দেখিবে যে, এই প্রকাশমান জগৎ যে স্থষ্টি বোধ করিতেছ তাহা মিথ্যা হইলে 
তাহার অন্তর্গত তুমিও মিথ্যা এবং তোমারবিশ্বাস ও তোমার শান্তাদিও মিথ্যা । 
যাহাকে স্ঙ্টিকর্তা বলিয়। জগৎকে গ্রহণ করাইতেছ তিনি ত আগেই মিথ্যা । 
কেনন! মিথ্যা দ্বার! সত্যের উপলব্ধি হইতেই পারে না, অসম্ভব । তাহা 
হইলে বলিতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্তা মিথ্যা হইতে প্রকাশমান জগৎ চরাঁচর স্ত্রী 
পুরুষ খষি মুনি গ্রভৃতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন । সেই মিথ্যা স্থষ্ট পদার্থ খষি 
মুনি যিথ্যা বেদ বেদাস্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ শান্তাদি স্থষ্টি করিয়াছেন । 
সেই মিথ্যা শাস্ত্র তোমরা মিথ্যা আচার্ধাগণ পড়িয়! ও অপরাপর মিথ্যাকে পাঠ 
করাইয়! স্থ্টি মিখ্যাকে মান্ত কঠিতেছ। তোমরা আচার্ধ্যগণ শ্রেঠ হইয়াও 
যখন মিথ্যা নশ্বর বা অনিত্য পদার্থ তখন তোমাদের কথায় নির্ভর করিয়! লোকে 
কিরূপে ্রগৎ স্থষ্টি কর্তা পরমাত্মবাকে সত্য বলিয়া! বিশ্বাস পুর্ধক তাহাকে মান্ত 
করিবে? কেন না মিখ্যা দ্বাবা। ত সতোর উপলদ্ধি হয় না। ত্য দ্বারাই 
সত্যের উপলদ্ধি হয়। যদি বোধ কর যে, “সত্য হইতে প্রকাশমান জগৎ 
ও আমর! হুইয়াছি অতএব আমরাও সত্য, আমাদের বিশ্বাস সত্য, ধাহাকে 
আমাদের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবত! বলিয়! বিশ্বাস করিতেছি তিনি নিরাকার সাকার 
সর্বশক্তিমান পূর্ণরূগে বিরাজমাঁন1 তাহ! হইতে জগৎ ও জগতের অন্তর্গত 
আমর! হইয়াছি এবং .তাহারই রূপ মাত্র, তিনি আমাদের পুজনীয় উপ্রান্ত 
দেবতা, তিনি মাতা পিত! গুরু আত্ম! হন, তাহাকে তোমরা! পৃজ। ব মান্ত কর” 
লোকে তাহা হইলে তোমাদের উপদেশ মত যিনি সত্য গ্রকাঁশমান বুঝিয়! 
তাহাকে মান্ত বা পুজ! করিবে । 

এখানে বিচার পূর্বক আরও বুঝিও যে মিথ্যা কোন দার্থ ইন নহে, তাহার 
ত উৎপত্তি পালন মকলামঙগল কিছুই হতে পারে না--অসস্ভব। সত্য এক 
ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই । সত্য স্বতঃগ্রকাশ। সত্যের কোন কারে উৎপত্তি 
হইতেই পারে না--অসস্ভব | কেবল সত্যের রূপান্তর -মাত্র ঘটি! থাকে বা 
আপন ইচ্ছার নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার বা কারণ হুইতে 
হুক, ছুল্ম হইতে স্কুল চারাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপকে হইয়! অসীয় অথণ্ডাকার 


নিরাকারে জ্যোতি রূপ । ৩৫৩ 
সর্বব্যাপী নির্ধিশেষ সর্ধবশক্িমান পূর্ণরপে বিরাজযান। এই পূর্ণ যদ্যে ছুইটী 
শব শানে কল্পিত আছে :--অগ্রকাশ নিরাকার নিগুণ, প্রকাণ লাকার 
সপ্তপ1 এই স্থানে বিচার পুর্রক বুঝিয়! দেখুন যে, কাহাকে কে হৃটি করি- 
রাছে? মিথ্য! সত্যকে স্থটটি করিতে পারে, না, সত্য মিথ্য| স্থ্টি করিবেন, না, 
যাহা কিছু করিবেন তাহা স্বয়ং আপনারই জগত্রূপ প্রকাশ | বদি বল তিনি 
পুর্ণ সর্বশক্তিমান, তিনি আপনি স্বয়ং সত্য হইতে স্থষ্টি ন! করিয়া ভাছার এমন 
শক্তি আছে যে তিনি মিথ্য! হইতে সৃষ্টি করিয়া সত্য বোধ করাঈতে পায়েন 
তাহ! হইলে বিচার পুর্বাক বুঝ এই প্রকাশ দৃশ্তমান জগৎ ও জগতের অন্যর্গত 
জীব সমূহ সী পুরুষ খুবি মুনি আচার্ধ/গণ প্রতৃতি মিথ্যা হইতে উৎপন্ন ও 
মিথ্যা । খধি মুনি হইতে শান্তর বেদবেদাত্ত বাইবেল কোরাশ ইত্যাদি উৎপন্ন 
অতএব সমস্তই মিথ্য/। কাহাকে কে বিশ্বাস .করিয়৷ কাহাকে কে পুজ। 
করিবে 8 এ কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। মন্ধুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান 
অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক মিথ্া। স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া আপন ম্লকারী 
ইষ্টদেবতা পুর্ণপরব্রন্ম জ্যোতিঃম্রূপ মাতা পিত। গুরু, আত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি 
পূর্বক ক্ষম! ভিক্ষা! ও ইহথীর প্রিয় কার্ধ্য সাধন কর, যাহাতে ইনি প্রসন্ন হইয়া 
তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল ঘুর করিয়! মঙ্গল বিধান করেন। 


ও শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। | রা 
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নিরাকারে জ্যোতির্ময় রূপ । 


ধিনি নিরাকার নিপুণ তিনিই সাকার সপ্ঙণ জগৎ প্রকাশমান জ্যোতি, 
এ কথা সত্য। ' কিন্ত ধাহারা! নিরাকারকে পৃথক বস্ত বলিয়! ধরেন তাহাদের 
পক্ষে যাহার রূপ নাই তাহার জ্যোতির্ধয় বাপ কল্পনা অগঙ্জত। তত্রাচ তাহার! 
বলেন, ত্রন্ধের রূপ নাই অথচ জ্যোতীরূপ প্রকাশ । বলেন যে, এক ত্রন্ধ 
বাতীত দ্বিতীয় ব্রন্ধ নাই। যদি এক ব্রন্ধ ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম এ আকাশে 
নাই তৰে এই যে নামরপ জগৎ প্রকাশমান চরাচর স্তীপুরুষকে লইয়া মঙ্গল- 
কারী গঁকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চরম! হ্ধ্যনারারণ ইনি কে? ইনি মিথা! 

৪৫ 


ন! মতা? .. মিথ্যা হইতে প্রকাশমান ন! সত্য হইতে প্রীকাশমান ৯. বদি মিথ্যা 
হইতে, গ্রকাশমান বোধ কর তাহ! হইলে প্রকাশ জ্োঁতির' অন্তর্গত জীক সমূহ 
সমস্তই, মিথ্যা । . তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম মঙগলকারী ইষ্টদেবতা সমস্তই মিথ্যা । 
মিথ্য৷ বার ত সত্যের উপলব্ধি হয় না। সত্য দ্বার সত্যের উপলদ্ধি হয়। 
যদি: সত্য হইতে জগত প্রকাশ জ্যোতিঃম্বব্ধপ এরূপ বোধ কর তাঙ্থা হইলে, এক 
সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই নিরাকার সাকার নামরূপ জ্োতিঃ- 
রূপ ল্বতঃ প্রকাশমান। সতোর উৎপত্তি হয় না । তবে তাহাকে কে উৎ- 
পত্ভি করিল? - সতা এ্াকাশ হইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে তাসেন, অপ্রকাশ 
নিরাকার হইলে কারণে স্থিত হন। এখনও কারণ রূপ । 


| ৩। .কোহয়ং পুরুষঃ। | 

স্ইর্যযনারায়ণ চন্তরম। যখন অপ্রকাশ হন ও অগ্নি নির্ববাণ হন তখন কে পুরুষ 
থাকেন? এই বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, 
সামাজিক স্ক্ার্থ পরিত্যাগ করিয়! গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে বিচার পূর্বক সার ভাব 
গ্রহণ করা উচিত, যাহাতে জগতের অমঙ্গল দুর হইয়! মঙ্গল বিধান হয়। 

প্রথমে বিচার পূর্বক দেখ মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যায় প্রকাশ অপ্রকাশ 
নামনীপ, ভাসা অসম্ভব । মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । আর সত্য এক 
বাতীত্ক, দ্বিতীয় সত্য নাই, সত্য সকলের নিকট সতা, সেই একই সত্য 
অর্থাৎ পরত্রচ্ম অপ্রকাশরূপে এবং প্রকাশ নান! নামরূপে ভাসিতেছেন 
ও ভিন্ন তির স্থুল হুক্্ শক্তির দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন কার্ধয করিতেছেন। অজ্ঞান উপাধি 
বশতঃ জীবের নিকট সেই এক সত্য অর্থাৎ গরক্রহ্ধ এক না ভামিয় ভিন্ন ভিন্ন 
নানা ভালিতেছেন, এই কারণে সমদর্শা জ্ঞানবান শীল্ত্রকার অজ্ঞান ব্যক্তিকে 
এক বোধ ধরাইবার জন্ত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে,' বহির্ুখে ভিন্ন ভিন্ন 
কার্ধ্য বশতঃ তোমর! ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছ অর্থাৎ হু্ধ্যনারায়ণ, 
চন্তরদা জ্যোতি ও অক্মি জ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছ, কিন্তু বস্তত ইতর! ভিন 
নহেন। একই বস্ত--ইহাই বুঝান শীন্তকারের উদ্দেস্ত-। ছুর্য্যনারায়ণ চন্্রম। 
জ্যোতি মি যখন অপ্রকাশ অর্থাৎ নিরাকার গুণাতীত জ্ঞানাতীত হন তখন 
যাহা তাহাই অর্থাৎ এক গরত্রঙ্ছই থাকেন এবং এখনও সর্বকালে যাহ। তাহাই 


নিরাকাঁরে জ্যোতির্ময় রূপ । ” ৪৫৫ 


আছেন। ইহারা যে লৌপ পাইয়া যান তাহ! নহে, কেধল” গুণ ক্রিয়াঁ-ব। 
শক্তির প্রকাশ না থাকায় কোন ব্যবহার হয় না। পুনরায় যখস নিরাঁকার 
হইতে সাকার গুণময় জ্ঞানময় শক্তিমান হইয়া প্রকাশ হন তখন "ইনিই নাঁন। 
শক্তি বা গুণ দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার সম্পন্ন করেন ও তিন্ন ভিন্ন নাম কূপ 
ভাসেন। কিন্তু এই ভিন্নভিন্ন নাম রূপশক্তি ভাস! সত্বেও বন্ত ব! স্বরূপ 
পক্ষে সর্ধকালে যাহা তাহাই প্রকাশমান খা বিরাজমান আছেন। | 
* একটা ছৃষ্টান্তের দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবে ;_ তুমি যখন জাগ্রত অবস্থা থাঁক 
তখন গুণময় বা ভ্ঞানময় থাকিয়া! সমস্ত বাবহার কার্য কর আর যখন তুমি 
জ্ঞানাতীত বা গুণাতীত সুযুগ্তির অবস্থায় থাক তখন তোমার জ্ঞানাদি শক্তি, 
কারণে থাকায় তোমার বোধ থাকে না বে- আমি আছি বাঁ তিনি আছেন, 
আমর! এক কি ছুই”, তুমি যাহ! তাহাই থাকিয়া যাও। তুর্মি যে বস্ত বা! সত্তা 
তাহা লোপ পাইয়া বা মিথা। হইয়া যাও না। যদি তুমি সেই “অবস্থায় 
একেবারে লোপ পাইয়! যাইতে তবে পুনরায় জ্ঞান 'শক্তিময় জাগ্রত অবস্থায় 
প্রকাশ হইতে পারিতে না । তোমার সুযুপ্তি ও জানত অবস্থাতে ' গুণ 'ক্রিয়ার 
গ্রকাশ অপ্রকাশ ঘটিলেও্ড, উতয় অবস্থাতে তুমি একই বন্ত'বা সত্তা বা ব্যক্তি 
সর্বকালে যাহা তাহাই থাক । গুণ ক্রিয়া উপাধি পরিবর্তনের জন্ঠ বসত বা 
স্বন্নাগ পক্ষে তোমার কোন পরিবর্তন ছয় না। 
সেইয়্প এক সত পরত্রন্ধ যিনি অপ্রকাশ নিরাকার গুণাতীত ভ্ঞা্মীতীত 
থাকেন তিনিই স্বয়ং বত: প্রকাশ গুণময় ব। জাঁনময় বা সর্বশক্তিমান সাকার 
চত্ম। হুর্যানারাযণ ও অগ্নি জ্যোতীরূপে প্রকাশহটনা উৎপত্তি পালন সংহার 
ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কার্ধা করিয়। থাকেন। যদি এই জ্যোতি অপ্রকাশ 
নিরাকার হইলে লোপ পাইয়! যাইতেন, তবে পুনরার' সাকার প্রফাশ হইতে 
পারিতেন না । ইনি নান! নাম রূপ লঙ্কৌচ করিয়া নিরাকার নি কারণে 
স্থিত হন, পুনরায় আপন স্বাভাবিক ইচ্ছায় জগৎ রূপ প্রকাশমান' হয়েন। 
এই শ্ীকাশ জ্যোতি অর্থাৎ চন্দ্রম! স্র্যানারাকণ ও অগ্নি যখন অগ্রকাশ নিরাকার 
হন তখন ইনিই প্রকাশ গুণের সঙ্কোচ বশতঃ অন্ধকাঁরময় ভাসেম এবং যখন 
“ছনি-প্রকাশ হন তখন আলোক জ্যোতীরূপে ভাসেন, তখন আর ইহীর 
অন্ধকার ভাঁব থাকে না। বদি অন্ধকার ও আলোক 'জোঁতিঃ বস্ত পক্ষে 


৩৫৬  আঅমৃতসাগর | 
ছইটী পৃথক পৃথক ছইতেন তাহ! হইলে হখন ছুর্যযনারায়ণ প্রকাশ খাঁকিতেন 
তখন জদ্ধকারও থাকিত। কিন্ত শ্রীত্যক্ষ বিচার পূর্বক বুৰিয় দেখ যে ধন 
ছূর্যযনারা়ণ জ্যোতিঃস্রূপ প্রকাঁশমান থাকেন তখন অন্ধকার রাত্রি থাকে 
না আর যখন পরমাত্ব! ব! হুর্ধ্যনারায়ণ তোমার কাছে প্রকাশ গুণের সক্ষোচ 
করিয়! অন্ধকারময় ভাসেন তখন প্রকাশ জ্যোতিঃ থাকে ন!) বদি সেই সময় 
আর কোন ক্যোতিঃন্থরূপ ঈশ্বর আকাপে প্রকাশরূপে থাঁকিতেন তবে অন্ধকার 
থাকিতে পারিত না) যেমন তোমার অন্ধকারময় স্ুযুণ্রির অবস্থায় প্রকাশরপ 
জাগ্রত অবস্থা থাকিতে পারে না। একই ৰস্ত বা সভা বাঁ ব্রদ্দের এই 
প্রকাশ অপ্রকাশ ছইটী ভাব জীবের বোধ হইতেছে। কিন্তু স্বরূপ পক্ষে 
ইনি প্রকাশ অপ্রাকাশ হইতে অতীত বন্ধ তাবে যাহা! তাহাই আছেম। 

ষাহাকে জ্যোতিঃ বলে তাহাকেই প্রকাশ বলে, যাঁহাকে প্রকাশ বলে 
তাহাকেই শক্তি বলে, ষাহাকে শক্তি বলে তাহাকেই জ্ঞান বলে, যাহাকে জ্ঞান 
হলে তাহাকেই বসন্ত বা জান ম্বরূপ ব্রক্ম বলে। ভান বা শক্তি পরক্রজ্ম হইতে 
পৃথক কোন ৰস্ত নহেন 1” যেমন অগ্নি ও অগ্থির প্রকাশ অগ্নি রূপই সেইরূপ 
পরত্রদ্ধ ব! পরত্রদ্ষের শক্তি তেজ জযোতিঃ ব! প্রকাশ অর্থাৎ চন্্রমা ছুর্ধ্যনারা়ণ 
পরব্রন্ধ হইতে পৃথক নহেন, পরত্রন্গ ম্বরূপই | 

মা মাত্রেই বিচার পূর্বক বুঝ যে, যদি এই শান্ত্রকে লইয়া অভিমান 
অহঙ্কার পূর্বক মনে কর যে চক্র! হ্ধ্যনীরারণ যখন অন্ত হন তখন আমি 
পুরুষ শ্রেষ্ঠ জাগিয়। থাকি তবে দেখ আজ তোমার জন্ম হইল কাল তোমার 
মৃতু ঘটে, ইনি নর্বকালে প্রকাশ থাকেন । আরও দেখ, দিব] বা রাত্রে যখন 
তুষি দুষুগ্ডির অবস্থায় শুইয়া থাক কিন্বা তোমার মৃত্যু হয় এবং চক্ম! হুর্ধ্য- 
নারাহণ ও অন্মি প্রকাশ থাকেন তখন পুক্কুষ কে থাকে। ইহার সার্ভাব এই 
যে, এক পরিপূর্ণ সত্য পরমাত্ম নিরাকার ভাবে একই থাকেন, জগত্রূপ 
প্রকাশ হইলে নান! শক্তি নান। রূপে প্রকাশ হইয়! ভিন্ন ভিন্ন 'তাসেন ও ভিন্ন 
ভিন্ন কার্ধ্য সমাধ! করেন। ভিন্ন ভিন নাম রূপ ভাসা সত্বেও ইনি. পূর্ণরগে 
বিরাজমান । যতক্ষণ জীবের অজ্ঞান অবস্থ! থাকে ততক্ষণ ত্রদ্ধ ৰা! ব্রজ্ছের 
য্ধলকারিনী শক্তিকে পরমান্মা! ও পরম্পর হইতে ভিন্ন ভি বোধ করেন, বখন 
জীবের জ্ঞান বা শ্বরূপ অবস্থা! হয়, তখন নামরূপ শক্তি জ্যোতি স্বরূপকে 
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পরত্রন্ধ হইতে পৃথক দেখেন না, পরত্রক্ম দর্শন করেন। জি 
তাষ বুঝিবে। 

যদি মনুষাগণ আপনার কল্যাণ চা তাহ! হইলে মজলকারী ওঁকার বিরাট 

অঙ্গ জ্যোতিঃহ্বরূপ প্রকাশমান পরমাত্মা চন্ত্রম! ছূর্ধানারার়ণ গুরু মাঁতাপিতার 
শরণাগত হইয়া! ক্ষম! তিক্ষা ও তাহার যে প্রিয় কার্য জীব মাত্রের পালন, 
প্রীতি পূর্বক অগ্রিতে আহুতি দেওয়! ও সকল প্রকারে ব্রক্মাণ্ড পরিস্বার রাখা 
তাহাই কর এবং জীব মান্রকে আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! 
পরম্পর পরষ্পয়ের মঙ্গল চেষ্টা কর, যাহাতে জগতের সমস্ত অমঙল ঘৰ হইয়া 
মঙ্গলময় শাস্তি বিধান হয়। 

ইহা ভিন্ন জীবের মঙ্গল বা শান্তির দ্বিতীয় টা নাই। ইহা ঞুব সত্য 
সত্য জানিবে। | 


ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ। | ্ 


৪। ভয়াৎ তপতি নুর্য্যঃ। 
চজ্জম! ছুধ্যনারায়ণ এগ্নি ব্রদ্ধের ভয়ে স্থির কার্য) করিতেছেন, শীন্্ে এই- 
রূপ আছে। ইহার সার ভাব না বুকিয়! অন্তানাচ্ছন্ন লোকে পরস্পরের খধ্যে 
আমোদ কৌতুক করেন। এদিকে মুখে বলেন যে, এক ধর্ম বাঁ এক মঙ্গল- 
কারী পূর্ণ পরত্রদ্ধ জ্যোডিঃস্বরূপ অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্কিশেষ প্রকাশমান 
একমেবাদিতীয়ং ত্রহ্ধ) ব্রঙ্গ ব্যতীত এ আকাশে কেহ নাই, বা স্থির আঁদিতে 
এক ব্রচ্ধই ছিলেন। কিন্তু ভাবেন না যে, যখন এক ত্রহ্ধ পূর্ণ সর্বশক্তিমান 
তাহার মধ্যে ইনি দ্বিতীয় চন্্রম! হুর্ঘানারায়ণ অগ্নি কোথা ই ভয়ে 
কাপিতে আসিলেন ? 
ষেব্যক্তিকে তোমর! জড় বোধ কর সে বাক্তি জড় ভয়ে কীপিৰে বা! কার্য 
করিবে কিক্াগে ? বিচার পূর্বক দেখ, মিথ্যা মি্যাই | মিথ্যা কখন সত্য হয় 
না মিথ্যা কলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যার উৎপত্তি পালন সংহার ভয়াতর 
মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতেই পারে না। হওয়! অসভ্ভব। 


৩৫৮ :“ অস্ৃতসাগর | 


সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য সকলের নিকট সর্ধকালে সত্য। সত্য 
কখনও মিথ্যা হন না। সত্য স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ আপন ইচ্ছায় নিরাকার 
সাকার বা! কারণ সুক্ষ স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! চেতন ভাবে 
সর্বশক্তিমান পূর্ণরূে স্বত; প্রকাশ, যেরূপ তুমি সচেতন তোমার হাড় মাংস 
যে জড় তাহাকে লইয়। পূর্ণ। সত্য নিকারে অদৃশ্য ভাবে থাকেন, সাকার 
মঙ্গলকারী বিরাট পরক্রহ্ম জ্যোতিঃহ্বরূপ চন্দ্রমা হ্থধ্যনারাঁয়ণ চরাচরকে লঙইয় 
প্রুতাক্ষ প্রকাশমান। নিরাকার ভাবে স্ফরণ বা স্থষ্টির কোন কার্ধ্য হয় না, 
যেমন সুযুস্তির অবস্থায় জীবের দ্বারা কোন কার্য হয় না। সাকার প্রকাশমান 
জ্যোতিঃম্বরূপের দ্বার জীব সমূহের উত্পত্তি পালন সংহার ও স্থিতি হইয়! 
থাকে। ইনিই একমাত্র জীবসমূহর মাতা পিত! গুরু আত্ম! মঙগলকারী। ইনি 
ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ এ আকাংশ নাই যে, জীবের সর্ব অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল 
বিধান,করে। ইনি জগত্রূপে বা অন্তরে বাহিরে প্রকাশ থাকা সত্বেও 
জ্যোতিংশ্বরূপ অব্যয় অবিনাশী নির্লিপ্ত জগতের মঙগলকারী। 


জীব অনস্ত শান্ত্র এধ্যয়ন বা রচনা করুন না কেন বতক্ষণ পর্যন্ত জীব 
ব্রন্মের অভেদ জ্ঞান না! হইতেছে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই প্রকাশমান আছেন, 


পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেছ এ আকাশে নাই ততক্ষণ পর্ধাস্ত জীব জন্ম মৃতার 
ভয়ে জড়সড় হইয়! থাকে, আপনাকে জীব ভাবে দ্বেখে বা বোধ করে ও 
ব্র্্কে আপন! হইতে পৃথক বোধ করে এবং ততক্ষণ পর্ধানস্ত জীব চস্রাম! স্ুর্য্য- 
নারায়ণ ম্গলকারীকে চিনিতে পারে না ও বোধ করে যে, আমর! যেক্ধপ ভয়ে 
কাপিতেছি সেইরূপ চন্ত্রম! হুর্যানারায়ণ অগ্নিও ভয়ে কাপিতে কাপিতে কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতেচেন। এরূপ অবস্টাপন্ন লোকে শান্তর রচনা করিলে “ভয়াৎ 
তপতি সুর্্যঃ” ইত্যাদি শান্তর রচনা করিয়! থাকেন। ৰ 

যখন মঙ্গলকারী ও'কার বিরাটব্রঙ্গ জ্যোতিঃম্বরূপ চশমা হুর্য্যনারায়ণ 
জীবকে অন্তরে প্রেরন করিয়া জ্ঞান দিয় মুক্ত করেন তখন জীব আপনাকে ও 
'গরমাত্মাকে অভেদে দর্শন করিয়। নির্ভয় অবিনাশী হয়। সেই অবস্থায় জীৰ 
চন্জ্রমা সুর্ধ্যনারায়ণ অগ্নি জ্যোতিঃস্বরূপক নিরাকার সাকার অখগ্ডাকার অব্যয় 
অবিনাশীরূপে দর্শন করেন বা চিনিতে পান যে, ইনিই এক মাত্র জগতের 
কারণ, মঙ্গল শ্থরূপ | তখন সর্বদাই ইহারই লন্মুখে অন্তরে বাহিরে হাত জোড় 
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করিয়া, পরমানন্দে কালযাপন করেন । যতক্ষণ পর্যাস্ত জীব অগ্নি চরম! হুর্যয- 
নারায়ণ জ্যোতিংম্বরপকে না চিনিতে পারে যে, ইনি বা আমি বা ব্রহ্ম কি 
বন্ত ততক্ষণ পর্যন্ত জীব অন্তরে মৃত্যুভয়ে সর্বদা কাপিতে থাকে ও ইনিই 
কীপিতেছেন এইরূপ বোধ করে। এজ্ঞান নাই যে চন্ত্রমা জুর্যযনারায়ণ অগ্ি 
নাম কিন্ত ইনি বস্তটী কি? ইনি বহুরূপী বহুরূপ ধারণ করেন। এজন্ত ব্রহ্ম 
হইতে ইহ্থীকে পৃথক দেখে বা বোধ করে । 

অজ্ঞান নশতঃ এই মঙ্গলকারী সাকার প্রকাশমান বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপ চন্জ্রম! হূর্যযনারায়ণ গুরু আত্ম! মাত! পিতার অনন্ত নাম কল্পিত আছে 
এজন্য লোকে ইষ্থীকে চিনিতে বা জানিতে পারে না যে, এই সমস্ত নাম 
ইছারই। লোকে নামের মান্ত করে এবং যিনি বস্ত তাহাকে বিচার পূর্বক ন। 
চিনিয়! ব| ইহাকে মান্ত না করিয়া নানা নাম লইয়া পরম্পর বাকবিতগ্া 
করিয়া অশান্তি ভোগ করে। এ জ্ঞান নাই যে, শান্ত্রেত এত নাম কল্পিত 
রহিয়াছে কিন্তু ধাহার নাম এই সমস্ত তিনি বাঁ সে বন্ত কোথায়, তাহার অস্তিত্ব 
কোথায়, এই সমস্ত নাম একজনের বা বছজজনের ? যদি একজনেরই এই সমস্ত 
নাম হয় তবে তিনি কোথায় ? যদি বহুনাম বন্ধ জনেরই হয় তবে সেই বন্- 
জনেরাই ব! কোথায়। 

অবোধ লোক বিচার করিয়া! দেখিতেছে না যে, এ সমস্ত একজনই হউনন' 
আর বনুজনই হউন, আকাঁশে বা! আমাদিগের শরীরের মধ্যেত থাকিবেন & 
হয় নিরাকার অপ্রকাশ তাবে থাকিবেন না হয় সাকার প্রকাশমান প্রত্যক্ষ 
থাকিবেন। নিরাকার অর্দূশ্ত ভাবে থাকিলে দেখা যাঁইবেন ন! যে এক ব! 
বন ও তাহার নামরূপ কন্পনা। করিবার প্রয়োজন থাকিবে না । যে ব্যক্তিকে 
কোন লোকে দেখে নাই সে বাক্তির কি রূপ বর্ণনা করিয়! নাম কল্পনা 
করিবে ? যদি সাকার প্রকাশমান হন তবে তাহার নান। রূপ গুণ ক্রিয়! বা 
শক্তি দেখিয়! শুনিয়। এহিম। বর্ণনা বা নানা, নাম কল্পন। করিতে পার। সাকার 
গ্রকাশমান এক মঙ্গলকারী ও'কার বিরাট ব্রহ্ম চন্্রমা হু্ধ/নারায়ণ চরাচর স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ব! 
প্রকাশমান রহিয়াছেন। ইহা! হইতে জীব বিমুখ হইলে নান! প্রকারে বন্না 
ও ছুংখ ভোগ করিয়। থাকে। ইহীর শরণাগত হুইয়। জীব ভক্তি পূর্বক ক্ষমা 


৩৬০ অন্তরার | 


ভিক্ষ। প্রপাম নমস্কার করিয়! ইষ্টার প্রিয় কার্ধ্যসাধন করিবে । জীব মাকে 
শ্রীতিপূর্ক আপন আত্মা জানিয়া পালন করা ও অগ্ি ব্রদ্ধে আহতি দেওয়! 
ও সর্কপ্রকারে নিজে নিজে অন্তরে বাহিরে পরিষ্কার থাক! ৰা সর্ধপ্রকারে ব্রন্ধাও 
পরিষ্কার রাখা-_এই তাহার প্রিয় কার্য । . এইরূপ করিলে জীব নির্ভয়ে মুক্ত 
স্বরূপ পরমানন্দে কালযাপন করে। 

মন্থধ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় ও সামাজিক মিথ্যা! 
স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গভীর ও শাস্তচিতে জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর। ইনি 
মঙজলময় সর্ব অমঙ্গল দুর করিয়! মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহ গু সত্য সত্য 
জানিবে। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি; । 





৫। সূর্য্যের ন্তরাত্মা ও আমার অন্তরাত্মা! একই পরব্রন্ম ৷ 

অনেকে মুখে বলেন যে, স্থ্ধ্যনারান্নণের অস্তরাত্া ও আমার অর্থাৎ জীবের 
অস্তরাত্বা একই কিন্তু কার্ষেয ইভার বিপরীত। অজ্ঞান অবস্থায় জীব বোধ 
করেন যে, আমি পৃথক ও আমার অন্তর্গত একটা আত্মা পৃথক আছেন। 
কিন্তু খন জ্ঞান হয় তখন বোধ করেন যে, আমারই নাম জীব বা আত্ম! । তখন 
অপিনারও ধানারায়ণের অন্তর্গত আত্মা একই দেখেন। বিনি বাহিরে 
গরকাশমান তিনিই জীবরূপে হৃদয়ে প্রকাশমান, ধিনি হৃদয় আকাশে জীবরূপে 
প্রকাশমান তিনিই বহিরাকাশে চন্ত্রমা ছুরধ্যনারায়ণ রূপে প্রকাশমান । অজ্ঞান- 
বশত; ভিতর বাহির ও জীব বা! আত্মা ও পরমাত্মা! এবং পরর্রন্ধ পৃথক বা 
ভিন্ন ভিন্ন ভাসেন। যখন জীবের জ্ঞান বা শ্বরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হয় তখন 
আপনাকে ব! চন্তরম! হুধ্যনারায়ণ জ্যোতিশ্থেরূপ মঙগলকারীকে নিরাকার সাকার 
পূর্ণ অধপ্ডাকার অভেদে পরব্রহ্গই দেখেন তখন আর জীব বা সু্থানারায়ণ 

বা বর্ষ পৃথক ভাঁসেন না। টু 
| ও" শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ।- 


৬। সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে ধ্যেয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন। 


ধ্যেয় ঈশ্বর হুর্ধ্যনারায়ণ মগ্ডলে আছেন এই বলিয়! অক্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে 
হুর্যানারাযণ ও হুর্য্যনারার়ণের প্রকাশ ষে মণ্ডল ও স্ুর্য্যনারায়ণের মধ্যে ধোয় 
ষে ঈশ্বর এই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন বোধ করে। কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি এই 
ৃষ্টান্তের দ্বারা একই ভাব গ্রহণ করেন ও করিবেন। বদি কেহ বলে যে, 
অগ্নির যে প্রকাঁশ মণ্ডল উষ্ণতা তাহাতে ধোয় ঈশ্বর থাকেন তবে জ্ঞানী বুঝি- 
বেন যে, অগ্নি ও অগ্নির ষে প্রকাশ মণ্ডলস্থিত উষ্ণতাঃ ধোয় ঈশ্বর, অগ্নির 
ধুম ও শ্বেত লোহিত পীতবর্ণ এবং অগ্নি যে চেগুন গুণ দ্বারা তৈল বাতি 
ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেছেন তাহা সমন্তই অগ্নি মাত্র” অগ্নি বাতীত দ্বিতীয় কে 
নাই। অগ্জির নির্বাণ হইলে তাহার নাম রূপ গুণ ক্রিয়। জড় চেতন ইত্যাদি 
সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার কারণরূপে অভেদে স্থিত হয়। পুনশ্চ অগ্নির প্রকাশ 
হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে নামরূপ গুণ ক্রিয়া জড় চেতন “তাব ইত্যাদি প্রকাশ 
পায়। যেরূপ জীবের স্ুযুষ্ধির অবস্থায় গুণ ক্রয় নামরূপ জড়চেতন ইত্যাদি 
ভাব জ্ঞানাতীত কারণে স্থিত থাকে এবং পুনশ্চ প্রকাশ ব! জাগরিত হইলে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান চেতন! ইত্যাদি গুণ প্রকাশ পায় সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশ 
কারণ পরত্রহ্ম আপন ইচ্ছা অনুসারে নিরাকার অপ্রকাশ হইতে সাকার জঙ্গৎ- 
রূপ প্রকাশ হইবে অনস্ত শক্তি নাম রূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রুকাশ হন ব৷ ভিন্ন ভিন্ন 
বোধ হয়। তিক্ন ভিন্ন নামরূপ প্রকাশ বা বোধ হওয়া সত্বেও সকল সময়ে, 
সকল অবস্থাতে ইনি যাহ! তাহাই পূর্ণ সর্বশক্তিমান বিদ্যমান । যখন ইনি 
নানা নামরূপ শক্তি সঙ্কোচ করিয়। অপ্রকাশ নিরাকার কারণ ভাবে স্থিত হন 
তখনও সকল সময়ে, সকল অবস্থায় যাহা তাহাই প্রকাশমান আছেন। 
অন্ঞান অবস্থায় জীব ইহাকে ও ই্ীর প্রকাশ যে মওল ও ইনি যে অন্তরে 
বাহিরে চেতন! ধ্যেয় ঈশ্বর এই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন বোধ করে। জীবের জ্ঞান 
ৰা শ্বরূপ অবস্থা হইলে জীৰ আপনাকে, হুর্য্যনারায়ণের ষে প্রকাশ মণ্ডল 
তাহাকে এবং স্করধ্যনারায়ণ যে চেতন ধ্যের় ঈশ্বর তাহাকেও সমভাবে অভেদে 
নিরাকার সাকার পূর্ণ রূপে দর্শন করিয়! ক্কতার্থ হন। এই জ্যোতিঃম্বন্ূপ 

৪৬ 


৩৬২ অস্থতসাগর । 


ুধ্যনারায়ণ হইতে জীব বিমুখ হই সর্কশীন্র পাঠ করুক না৷ কেন কিছুতেই 
রঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না । সর্বত্র এইরূপ বুঝিয়া লইবে। 
ওঁশান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

১। সর্বপ্রকারে ব্রহ্মা পরিষ্কার রাখ ও জীব মাত্রে অভাব মোচনে 
বত্্রশীল হও । 

২) অন্নিতে ভক্তি পূর্ব সুম্বাছ সুগন্ধ পদার্থের আহুতি দাও ও 
দেওয়াও 

৩। ওঁকার মন্ত্র বা নাম জপ করিয়া পূর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপকে ডাক। 

৪1 জ্যোতিকে নেত্রে ও মণ্তুকচে ভক্তি ভাবে ধারণ কর । 

৫ যিনি পূর্ণ তাহাতে নিষ্ঠাবান হও। 





